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৪ জুল ভের্ণ £ 
জন্ম নানতেস-য়ে , ৮ই ফেব্রুয়ারী, 
১৮২১৮ । পড়লেন আইন, হলেন 
সা'হতাক । আমেরিকা গেলেন 
১৮৬৭ সালে । মাপা! গেলেন 
আমিয়েলসয়ে ২ ২৪শে মাচ, ১৯০৫ । 
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প্রবোধক্তমাঁর সানৃ)ালের পরচনাবঙী 
শাল-ক হোমস্‌ অমনিবাস ৫৫ খণ্ড ; প্রতি শু স্ম্মংসম্পৃর্ণ 


ইন টু দ্য নাইজার বেগ 


জুল ভের্ণ 
ভূমিকা! 


জুল ভের্ণ বেশী নাম করেছেন আধুনিক সায়ান্স-ফিকশনের জনক হিসেবে । 
কিন্তু তার সৃজনীশক্তি আর সাহিত্যিক প্রতিভা সাহিত্যের & একটি ধারাঁর 
মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নি। এ তথ্য প্রকাশ পেয়েছে তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত 
[.”7+0001781705 4৯ 5100915৫৩19. 11555101088 520 উপন্যাসে । 
বিষয় অনুসারে তীর রচনাশৈলী যে বহুবিচিত্র হয়ে উঠতে পারে এবং শুধু 
কল্পবিজ্ঞান নয়, অন্যান্য বহু বিষয়েও খে কার আগ্রহ সমান মাত্রায় ছিল-- 
অসাধারণ এই উপন্যাসটি তার প্রমাণ । 

আশ্চর্য এই উপন্যাষের প্রথম লাইনটি পড়লেই মনে পড়বে স্যার আর্থার 
কনান ডয়ালকে £ ভের্ণের জীবনী লিখতে বসে কেনেথ আলট লিখেছিলেন-_ 
“যেন শার্লক হোমসের আর একটা কাহিনী লিখতে বসেছেন ৬ষ্টর ওয়াটসন |” 
অধ্যায়ের বাকী অংশটুকু গোয়েন্দা লেখক এডগাব ওয়ালেসকেও টেক্কা 
মারতে পার | তৃতীয় অধায়ট। বেরিয়েছে থেন উনবিংশ শতাব্ধীব কোনো 
রোমার্টিক ওঁপ্ন্যাসিকের লেখনী থেকে । প্রথম খণ্ডের বাদবাকী স্মরণ 
করিয়ে দেয় রাইডার জাগার্ডের অমর সাহিতাকীতি-__আফ্রিকার গহনজঙ্গলে 
দুরন্ত আডভেঞ্চার অথবা পিশাচ ওঝার ঝাঁভর্,ক-_সবই তো সেই বণজঙ্গলে 
প্রাণ হাতে নিয়ে রোমাঞ্চ অভিযানের ব্যাপার, কল্পবিজ্ঞানের অপ্রতিদ*্বী 
অফ্টা জুল ভের্ণ স্বমহিমার ফিরে এসেছেন কেবল দ্বিতীয় খণ্ডে। 


আর একটা বিরাট বৈষম্য প্রকট হয়েছে কাহিনীর যধ্যে | অসাধারণ 
বৈষম্যট। চোখে পড়ার পর স্বভাবতঃই একটা প্রশ্ন জাগে মনের মধ্যে। 
প্রথ্ খত কাহিনী লেখা হয়েছে বেশ হাক্ষা যনে । দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম 
কয়েকটা পরিচ্ছেদেও আমিয়েস শহবেব বোগে পঙ্গু, শোকে ভগ্নহৃদয়, 
গুরুতর অসুস্থ প্রবীণ সাহিতাক জুল ভের্ণকে দেখ! যার না তার বদলে 
মনে দাগ কেটে থোয় অসাধারণ ধীমান এক তরুণ সাহিত্যিকের 


সাহিত্যকীতি, এ সেই সাহিত্যিক ভুল ভের্ণ ফ্নি নৌচালনায় সুদক্ষ, ধ'ব 
রচনা একদা মন্ত্রমুধ কবেছিল ণোটা প্যাবিস শহবকে, অন্তহীন দাহিত্য 
পবম্পবা! উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল খাব দুবদৃষ্টিতে । অথচ লেখাব মধ্যেই 
এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যা থেকে স্প্$টভাবে বোঝা গেছে যে দ্বিতীষ 
খণ্ডের প্রায় সবট্রকু এবং প্রথম খণ্ডের বেশ কষেকটি অংশ লেখক তাব শেষ 
জীবনে লিখেছেন এবং ম্ৃবত্ুব'পব যাতে প্রকাশ পা, এই অভিপ্রায় নিষেই 
যেন ইচ্ছে কবেই বইটির প্রকাশনা আটকে বেখেছিলেন জীবদ্দশায় | 

ইচ্ছেটা যেন অনেকদিন ধবেই মনেব মধো পুষে বেখেছিলেন জুল ভের্ণ। 
উপন্যাসটা শুক কবেছিলেন প্রথম জীবনে, লিখেওছিলেন অনেকট]। 
তাবপব বাঁডিষেছেন, কেটেছেন, পালটেছেন বাববাব। মেঙ্গারত আব 
দুর্টিভঙ্গী পালটেছে, সেইসঙ্গে পালটেছে পাওুলিপিব চেহাঁবা | শেষকালে 
হয়ত ঠিক কবেছেন এই হোক তাব শেষ কাহিনী । শেষ সাহিত্যকীতি। তাব 
অন্তিম সংগীত | স্মৃতিস্তন্তে উৎকীর্ণ ফলকেব মতই প্রকাশ পাক নশ্বব দেহ 
কববস্থ হওয়াব পব। ধে তাব মুত্যুব ৫৫ বছব পবে অনবদ্য এই উপন্যাস 
প্রকাশিত হয বৃটেনে, অথচ বটোনে ভাব অণ্রবাগী পাঠক পাঠিকান সথ্থা 
নেহাৎ কম নয । বাণ্লাষ বেবোলো৷ তাব মৃতুতব ৭৮ বছব পবে। 

আশ্চয। নষকি? সুযোগ পেলেই ধিনি ইণবেজদেব বক্র সমালোচন | 
কবেছেন, অথচ ইংল্যাণ্ডেব ঘবে ঘাব ধাঁব বইষেব বিপল সমাদব, তাবইঈ 
লেখা অসামান্য এই উপন্যাসটিণ ইত্বেজী অন্রবাদ হতে লাগল ৫৫ বছব। 
বাংলা ৭৪ বছব। 


কাবণ সম্ভবতঃ একটাই । বাণিঞাক ভাষায় বল! খেতে পাবে, চাহিদার 
চেয়ে সবববাহ বেডে যাওষাষ দখ ডে গিয়েছিল বাগাবে | তের্পেব বনাৰ 
উৎকর্ধতা কখনো কমেছে, কখনো বেডোছ, গুণগত মানের ওঠানাম| খুব 
বেশী লক্ষ্য কবা গেছে শেষেব লেখাগুলোয, যখন তিনি নিয়ম কবে ক্ষমতা 
অতিবিক্ত লিখে গেছেন । শেষকালে হযত এমন একট! পবিস্থিতি এসেছে 
যখন লেখাব কদব মাব আগেব মত থাকেনি | ঠিক সেই সযয়েই নতুন 
নতুন কিন্তু প্রতিভাবান কল্পবিজ্ঞান সাহিত্যিকব! নামতে থাকেন সাহিত্যে 
আসবে । এ'দেব পুবোভাগে ছিলেন এইচ. জি, ওষেলস্‌। এই কাবণেই 
বোধ হয় শুধু “বাবজাক মিশন” কেন, ভের্শেব অন্যান্য অনেক ধচনাঁব 
প্রকাশক জোটেনি বূটেনে | 

প্রথম খণ্ডে প্রথঙ্গ দিকেও চোখে পড়ে গবাকম্পিত জুল ভের্ণেব 


কলমের খোঁচা। আমিয়েন্সের মিউনিসিপ্যাল গভর্নমেন্ট বিস্তর তিক্ত 
অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করেছিল তার মনে। এই অভিজ্ঞতাই ফুটে বেরিয়েছে 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের ফরাসী রাজনীতির গ্লেষাত্বক বর্ণনায় । এই বিদ্বেষ 
থেকেই হয়ত জন্ম নিয়েছে মঁসিয়ে পন্সিনের উদ্ভট চরিত্র, অর্থহীন 
কতকগুলো সংখা! নিয়ে ধে শেফ হাত, সাকাইয়ের ভেল্কি দেখায়, 
বিজ্ঞানসাধ্ক আর সাহিতাসাধকের চোখে যে পরম বিদ্রপের পাত্র। 
পক্ষান্তরে, আদর্শ ফরাসী অফিসার কি রকমটি হওয়] উচিত, কর্তব্যকঠিন 
হয়েও কিভাবে কৃষ্টিবান এবং মানব দরদী থাকা যায়, তা ভের্ণ মনের সুখে 
ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যাপ্টেন মার্সেনের চরিত্রে । 
প্রথম পরিচ্ছেদের সেপ্টাল ব্যাঙ্কে খ! ঘটেছে, তার জের চলেছে কিন্তু 
কাহিনীর শেষ পর্বন্ত। বারাক মিশন পদে পদে যে রহস্যময় শক্তির অস্তিত্ব 
টের পেয়েছে, ৩1 ফাস হয়ে গিয়েছে শেষের দিকে । এমনি অনেক নিবিড 
রহস্যের জট ছডাঁনো হয়েছে ভের্পের তুলণাহীন এই উপন্য।সের দ্বিতীয় খণ্ডে। 
সেই সঙ্গে বাখ কণা হয়েছে কেন প্রতিপদে বিচিত্র কাণ্ডকারখানার সন্মুখীন 
হ'তে হয়েছে বারজাক মিশনকে, কেন একটা ঘর ঘর ধ্বশি ভেসে এসেছে 
আকাশ থেকে, ঈতাদি, ইত।াদি । দ্বিতীয় খণ্ডটি পথক আকারে “সিটি ইন দ্য 
সাহা31 এই নামে প্রকাশিত হচ্ছে এই সিরিজে | বাংলায় এই খগুটির অনুবাদ 
সম্ভব হল শ্রী সঙাডিৎ রায়েব সহখোগিতায় | ইংরেভী বইটি তার লাইব্রেরী 
থেকেই নেওয়া । 
ঈংরেজী থেকেই বাংল। এঠবাদ কপ] হল “বারজাক মিশন? উপন্যাসের | 
ইংবেজদের সুবিধে হবে বলে ইংরেঞ অনুবাদক করাসী থেকে ইংরেজীতে 
তজণমাব সময়ে একটু হ্বাপটু পরিবৃদ্তন করেছিলেন ৷ ফ্ম্ন, মাপজোপগুলে। 
মেট্রিক পদ্ধতিতে না দেখিয়ে বৃটিশ পদ্ধতিতে লেখ হয়েছে । বাংলাতেও 
তাই রইল, হ্রার পালটানো হল না। ইংরেজ অনুবাদক আরও কিছু 
পরিবতন করেছিলেন । ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয় এবং যাতে আসল 
লোকদের আতে ঘা না লাগে, তাঈ কয়েকটি চরিত্রের নাম একেবারেই 
পালটে দিয়েছেন । ভেপধেব সব অনুবাদকই যা করেছেন, বত'মান অনুবাদকও 
তা করতে বাধ্য হয়েছেন, কিছু কিছু অংশ ছোট করতে হয়েছে বা বাদ দিতে 
হয়েছে কাহিনীর গতি বাডানোর জান্যে। অ. ব. 
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১॥ সেণ্টাল ব্যাহ্কের বিচিত্র ব্যাপার 


সেন্টাল ব্যাঙ্কের ছুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটন! নিশ্টয় এখনো কেউ- 
ভোলেন নি। “সেন্টালব্যাঙ্কের বিচিত্র ব্যাপার” এই শিরোনাম দিয়ে 
পিলে চমকানো৷ খবরটা ছাপা হয়েছিল সবকট। দৈনিকের প্রথম পৃষ্টায় | 
ঘটনাট1 ঘটেছিল এই শতাব্দীর প্রথম দিকে, কিন্তু শুনতে ভালে! লাগে 
এখনে! | এত বুকের পাটা, এত রহস্য বড একট] দেখা যায় ন1 | 

স্টক এক্সচেঞ্জের কাছে থে.ডনীড্‌ল্‌ স্ট্রটের কোণে সেপ্টাল ব্যাঙ্কের 
ডিকে ব্রাঞ্চ । ম্যানেজার ছিলেন লর্ড ব্লেজনের ছেলে, লুই রবার্ট ব্লেজন। 
ডাকাতি হয় এই ব্রাঞ্চেই | 

ঘরট] বিরাট | ওক কাঠের কাউন্টার দিয়ে ভাগ করা । কাচের দরজা 
দিয়ে ঢুকেই বাঁদিকে মজবুত লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা স্ংরম। ম্যানে- 
জারের ঘর পেছনে । তারপর একটা গলিপথ | পথের শেষ হয়েছে বড় 
হলঘরে, সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া যায় থে,ডনীড্‌ল্‌ স্ট্রাটে। মুল 
সিঁড়ির গোড়ায় আর একটা ডবল কাচের দরজ। | এখান দিয়েও হলথরে 
আসা যায় । 

পাঁচটা বাজতে বিশ মিমিট বাকী । ব্রাঞ্চের পাঁচজন কর্মচারীর দুজন 
লিখছে, তিনজন মক্চেলদের কথা শুনছে । ক্যাশিয়ার টাকা গুনছে । মোট 
৭২,০৭৯ পাউণ্ড ২ শিলিং ৪ পেন্স জম! পড়েছে বাঙ্কে | 

আর কুড়ি মিনিট পরেই ব্যাঙ্ক বন্ধ হয়ে যাবে । স্টীল শাটার নামানো হবে | 
কাচের দরজায় নভেম্বরের গোধূলির আভা দেখা যাচ্ছে, শোনা খাচ্ছে রাস্তা 
থেকে ভেসে আসা যানবাহনের শব! 

আচমকা খুলে গেল দরজা, ভেতরে এল একটি পুরুষ মুতি। চকিত 
চোখে চারদিক দেখে নিয়ে ঘুরে দাড়িয়ে ডানহাত উপরে তুলল, তিন আঙুল 
ভূলে সংকেত করল, “তিন' | অর্থাৎ, কাউন্টারে হাজির রয়েছে তিনজন 
ক্লারক। ডান হাতটা আধখোল! দরজার পাল্লার আড়াল থাকায় ক্লার্করা 
কেউ দেখতে পেল না৷ আঙ্গুলের নিশানা । দেখতে পেলেও মানে বৃঝতে 
পারত কিনা সন্দেহ । 

হাত নামিয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে মক্ধেলদের পেছনে দাড়াল আগন্তুক | 
_খেন সবার কথা শেষ হলে নিজের কথা বলবে। 

অদ্ভুত দেখতে লোকটাকে । লঙ্কা, মজবুত গড়ন। সংকল্প কঠিন চোখ, 
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মুখ | রোদে জলা মুখে হাক্ক1 রঙের দাড়ি মানিয়েছে ভাল। সিক্ষের লম্বা 
ডাস্টকোটে ঢাকা গলা থেকে পা পর্যন্ত | 

সামনের মক্কেলকে 'বিদেয় করে আগস্তৃকের পানে তাকায় ক্লার্ক । দরজা 
খুলে বেরিয়ে যায় মক্কেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢোকে আর একটি মূত্তি। 
প্রথম আগন্বকের মতই দেখতে । গায়ে সিক্ষের লম্বা ডাস্টকোট । তাম্র। 
কঠিন মুখের আধখান। ঢাক দড়িতে । সোজ1 গিয়ে দাঁড়াল একজন মকেলের 
পেছনে । সে বিদেয় হতেই কথ! দিয়ে বাস্ত রাখল ক্লার্ককে। মকেল 
বেরিয়ে যেতেই ঢুকল আরেক জন লম্বা কোটধারী দাড়িওলা। এ লোকটা 
বেঁটে, রীতিমত গাঁট্টাগোট্টা, দাড়ির রঙ কালো । 

কথা শেষ করে তৃতীয় মন্ধেল বেরিয়ে যেতেই ঘরে ঢুকলো! এবার ছজন 
পুরুষ | ছুজনেরই গায়ে লম্বা আলস্টার অর্থাৎ লম্বা ধূসর ওভারকোট । 
অথচ বছরের এ সময়ে হালস্টার পরার কোনো মানে হয় না| ভ্রজানেরই 
ব্রো্জ-কঠিন মুখ দাডির জঙ্গলে ঢাকা । 

ভুত কায়দায় ঘরে ঢুকলো! এই ছ্ুজন | হারকিউলিসের মত লম্বা পালো- 
যানের মত যার চেহাঁর, সে দাডাতেই পেছনের লোকটি এমন ভান করল যেন 
হাতলে জামা আটকে গেছে বলে ছাড়িয়ে নিচ্ছে । মুহূর্তের জন্যে থমকে 
£1ডিয়ে জাম। ছাডিয়ে নেওয়ার অছিলায় যা করবার করে নিল। পরক্ষণেই 
বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা । কিন্তু এটুকু সময়ের মধ্যেই হাওয়। হয়ে গেল দরজার 
বাইরের হাতল । অর্থাৎ বাইরে থেকে আর ভেতরে আসা যাবে না। 
দরজায় কেউ টোকাও মারবে না, কেনন। পাঁচটায় ব্যাঙ্ক বন্ধ হওয়।র বিজ্ঞপ্তি 
ঝুলছে পাল্লায় | 

ছিন্ন হয়ে গেল বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক । জানতেও পারল না ক্লার্করা। 
পারলেও মুচকি হাসত শিশ্চয় | শহরের বুকের ওপর বসে খামোকা ভয় পেতে 
খাবে কেন? 

নবাগতদের সঙ্গে কথা বলে বিদেয় করার জন্যে এগিয়ে এল বাকী দুজন 
কর্ক। কিন্তু লম্বা লোকট] দেখা করতে চাইল খোদ মানেজারের সঙ্গে | 

একজন ক্লার্ক ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে এসে কাউন্টারের কাঠের 
ডালা তুলে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল লক্বা আগন্তককে, ফিরে গেল নিজের 
জায়গায় । 

ব্রাঞ্চ-ম্যানেজারের সঙ্গে আগন্তুকের দেখা হওয়ার পর কি ঘটেছিল মাঁভও 
তা রহস্যজনক | কেউ জানেন] । আচ করতেও পারেননি | 
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ঠিক দ'মিশিটের মাথায় দরভা খুলে লম্বা আগন্তক বেরিয়ে এসে বলেছিল, 
“কাশিয়ারকে ডাকছেন মানেজার 1” : 

' একজন কেরাণী হেঁকে বলেছিল, “মিস্টার স্টোর" চীফ ডাকছেন |” 

“যাই ।” বলে একট। ব্রীাফকেপ আর লেবেল লাগানো৷ তিনটে প্যাকে- 
টের মধ্যে সারাদিনের আদায় স্্রংরুমে ঢুকিয়ে রেখে ভারী পাল্লা বন্ধ করে 
গরাদঘরের বাইরে এল ক্যাশিয়ার । চৌকাঠে চুপ করে দাড়িরেছিল 
আগন্তক । পথ ছেড়ে দিল ক্যাশিয়ারকে, পেছন প্ছেন গেল ভেতরে | 

ঘরে ঢুকে থ হয়ে দীড়িয়ে গেল স্টোর | ম্যানেজার কই? ঘর তো 
ফাঁকা । রহ্সা নিয়ে ভাববার সময়ও আব পাওয়া গেল না । লোহার 
সাড়াশির মত আঙ্ল গলায় চেপে বসল পেছন থেকে । এতটুকু আওয়াঞ্জ 
বেরোলো! না গলা থেকে । জ্ঞান হারালো ক্যাখিয়ার | মুখের মধো নাাকডাঁও 
দল! ঠেসে দিয়ে চক্ষের নিমেষে হাতি-প1 বেপে ফেলল লম্বা আগন্তক । 

বাইরের পাঁচজন ক্লার্ক জানতেও পাঁরল না কি ঘটে গেল মানেজারের 
ঘরে । 

দরজা ফাক করে খুক-খুক করে কেশে নিশানা করল আগৰ্তক+ চার 
সঙ্গীকে জানাল, কাম ফতে। পরক্ষণেই সশব্দে দন্ড খুলে বেরিয়ে এলু 
বাইরে । এটাও একটা সংকেত । সঙ্গে সগ্গে চার স্যাঙাত চার রকম 
কায়দায় ঝাঁপিয়ে পল চারজন ক্লার্কের ওপর । তিরিশ সেকেণ্ডের মধ জ্ঞান 
হারালো চারণ | মুখে তুলো ঠেসে ইস্পাতের সরু তার দিয়ে কষে বেঁধে 
ফেলা হল প্রতোেককে। 

ম্যানেজারের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লন্বা আগপ্তক চুপ করে দাড়িয়ে 
দেখল সেই দুশ্য | এবার বললে, “শাটার নামাও | 

তিনজনে দৌডে গিয়ে ঝন ঝনাৎ শকে শাঁটার নামাচ্ছে, এমন সময়ে বেজে, 
উঠল টেলিফোন । 

“থামো 1!” গলা তো নয়, খেন বজনাদ। 

শাটার আটকে রইল মাঝ পথে । এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল সর্দার । 

“হ্যালো 1” 

“বলুন ।৮ 

«কে, ব্লেজন নাকি ?" 
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“গল! চিনতে পারছি না কেন?” 


“লাইনটা! খারাপ আছে বলে ।” 

“এদিকে তো খারাণ নেই ।” 

“এদিকে আছে । আপনার গলাও তো চিনতে পারছি না ।" 

“ভাঁমি মিস্টার লিওনার্ড |” 

“এবার চিনেছি।” 

“ভ্যান পৌছেছে ?" 

“না” 

“এলেই “এস' ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দিও | এইমাত্র তচোন কছেহিল। একটা? 
মোটা টাকা জমা পড়েছে ।” | 

“কত ?” 

“বিশ হাঞগার পাঁউণ্ড 1" 

“ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেব ।” 

“গুডনাইট. রব্রেজন 1” 

“গুডনাইট |” 


প্রিপিভার নামিয়ে রেখে নিথর দেহে কি যেনভেবে নিল সদর্ণর। 
মনস্থিৰ হয়ে গেল মুহুর্তের মধ্যে | শিজের থডাটুঙা খুলতে :খুলতে স্যাঙাত- 
দেব ভক্ম দিলে, “নিয়ে এস কাশিয়ানের জামাঁকাপড |" 


সেকেও্ড কয়েকের মখোই ক্যাশিয়ারের পোশাক পরে নিল সদর । একটু 
টাইট হলেও বেমানান হল না। পকেট খেকে চাবি বার করে খোলা হল 
কাশিয়ারের গরাদঘর, তাবপৰ স্ংরুম । এক বাণ্ডিল ভ্ৃশ্তি, পাকেট তিনটে 
আব ব্রী-কেসটা টেনে শানা হল বাইরে | 

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফুটপাত ঘেসে গাড়ী দাঁডানোর শব্দ শোনা গেল, 
নক্‌ করার আওয়াঞ্ত হল শাটার দিয়ে আপখানা ঢাকা দরজার কাঠের 
পানেলে। 


চাপ1 গলায় সদ্ণার বললে. প্ডাস্টকোট' খুলে ফালো । ওরা ধেন 
ভেতরের পোশাকটাঈট গ্ভাখে | যে ঢুকবে, তাকেই শুইয়ে দেবে, কেউ না 
ফসকায় 1৮ 


বলেই নৃপ্ডি আর ব্রীককেস নিয়ে দরজ] খুলে বেগিয়ে গেল ডাকাত 
সর্দার । বাইরের যানবাহনের আওয়াজ আছডে পড়ল ঘরের মধো | এটুকু 
সময়ের মধ্যেই অজ্ঞান ক্লার্ক তিনজনকে কাউন্টারের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে 
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তাদের জায়গায় এসে দডাল তিন ব্যাঙ্ক-ডাকাত। ডাস্ট-কোটও খুলে 
ফেলল গা থেকে । একজন ওৎ পেতে রইল দরজার পাশে । 

ফুটপাত ঘে'সে দাড়িয়ে বাঙ্ষের ডেলিভারী ভ্যান। অন্ধকারে টিমটিম 
করে বাতি জলছে। কোচোয়ান নিজের সিটে বসে। রাস্তায় দাড়িয়ে 
বোধ হয় ব্যাঙ্কের কাশিয়ার | একটু আগে টোকা মেরে গেছে দরজায় । 
এখন গল্প করছে কোচোয়ানের সঙ্গে | 

চলমান জনপ্রবাহের ভেতর দিয়ে ধীরে সুস্থে গাড়ীর পাশে গিয়ে ডাল 
লম্বা লোকট1 | 

গুড ইভনিং |" . 

“গুড ইভনিং,” বলেই চমকে উঠল কোচোয়ান, “স্টোর কই ?” 

"ছুটিতে আছে । টাকার থলিটা নিয়ে আসবে ?” শেষ কথাট। বলা 
হল ফুটপাতে কীঁড়িয়ে থাক! ক্যাশিয়ারকে | 

“কিন্তু গাভী ছেড়ে যাওয়ার তো হুকুম নেই আমার ওপর |” 

“কতক্ষণ আর লাগবে? ম্বামি দ্রাডাচ্ছি ভোমার জায়গায় । এগুলো 
রাখছি। তুমি গিয়ে নিয়ে এস |” 

কথ। ন! বাড়িয়ে পা বাডাল ক্যাশিয়ার । উধাও হল ব্যাঙ্কের ভেতর | 

কোচোয়ানকে বললে লঙ্ব। পুরুষ, “খোলো এবার 1৮ 

৪) খুলি |” 

ডেলিভারী ভ্যানে ঢোকবার পথ থাকে কোচোয়ানের সিটের পেছনে, 
ভ্যানের পেছনে নয়, পাশে নয়। ধাতুর চাদর দিয়ে তৈরী কপাট। 
ডাকাতির সম্ভাবনা য়দ্দ,'র সম্ভব কমিয়ে ভানার ব্যবস্থা । কোচোয়ান যে 
জায়গায় বসে, সেই আসন কপাটের মত অর্ধেক তুলে তবে ভ্যানের ভেতরে 
ঢুকতে হয়, এমনিতে ঢোকা যায় না। কিন্তু সামান্য কয়েকট1 প্যাকেট 
গাড়ীর গায়ের খুপরিতে রাখার জন্যে কষ্ট করে ভেতরে ঢুকতে গেল না 
কোচোয়ান | সিটে বসেই হেঁট হয়ে ইস্পাতের ডালাট। পাশে সরিয়ে দিয়ে 
ব্রীফকেসটা নিল হাতে । পা দুটো শুধু বাইরে রেখে কোমর থেকে বাকী 
শরীরটাকে বেঁকিয়ে ঢুকিয়ে দিল গাড়ীর গহ্বরে ব্রীফকেস রাখবার জন্যে । 
' টুক করে কোচোয়ানের পাশে উঠে এল লম্বা পুরুষ । ভেতরের দৃশ্য দেখবার 
কৌতুহল নিয়েই যেন ঝাঁকে উকি দিল গাভীর গহ্বরে এবং পরযুহূর্তেই 
বলিষ্ঠ হ্রটো৷ হাত পলকের জন্যে ছিটকে গেল ভেতর দিকে । 

রাস্তার কেউ যদি তখন গাড়ীর দিকে পলকের জন্যে তাকাত, দেখতে 
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পেত কোচোয়ানের বেরিয়ে থাকা প1 ছুটে! আচস্থিতে শক্ত কাঠ হয়ে গেল 
যেন, পরমুস্ূতেই নেতিয়ে পড়ল। কোমর থেকে ওপরের দেহাংশও 
একইভাবে নেতিয়ে পড়ল সিটের নিচে । 

বেল্ট খামচে ধরল লম্বা পুরুষ । শ্শিথিল দেহট! ঠেলে নামিয়ে দিল গাড়ীর 
গর্ভে, ব্যাগ আর প্যাকেটের পাশে । 

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই রাস্তার ওপরেই ঘটল এই কাণ্ড । পথচারী- 
দের চোখের সামনে । চোখ মেলে কেউ কিন্তু দেখল না। 

দেখল শুধু ল্ঘ৷ পুরুষ । গাড়ীর ভেতরকার অন্ধকারে চোখ সয়ে যাওয়ার 
পর দেখল সেই নৃশংস.দৃশ্য | মেঝের ওপর মুখ থুবডে পড়ে, কোচোয়ানের 
প্রাণহীণ দেহ | রক্তের বনা। বইছে যেন। মাথার ঠিক নিচে গেঁথে আছে 
একটা ছোর1। 

ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে দেখে প্রমাদ গুণল ডাকাতি সদশার | রক্ত 
রান্তায় পডতে পারে এখুনি । নেমে পড়ল গাড়ীর মদ্যে। কোচোয়ানের 
কোট খুলল । ক্ষতস্থানে চেপে সরল । হাত মুছল। ছুরি যুছল। উঠে 
এল বাইরে । চারদিক দেখে নিয়ে রাস্তায় নামল । ব্যাঙ্কের দরজায় গিয়ে 
বিশেষ কায়দায় টোকা মারতেই খুলে গেল পাল্লা । 

তেতরে ঢুকে জিজ্ঞেস করল, “কোথায় ??” 

কাউন্টারের দিকে দেখিয়ে বললে একজন, “একসঙ্গে আছে |” মানে, 
সববাইকেই হাত প] বেঁধে কেলে রাখা হয়েছে । 

“ফাইন । জাম! প্যান্ট খুলে নাও ।” 


বলতে বলতে স্টোরের পোশাক নিজের গা থেকে খুলে ফেলল ডাকাত 
সদ্গার। পরল নতুন ক্যাশিয়ারের পোশাক। ছজন স্যাঙাতকে ভেতরে 
রেখে বাকী দুজনকে নিয়ে এল রাস্তায় । উঠল গাড়ীর ওপরে । নিজে ঢুকল 
গাড়ীর মধ্যে । হাতে হাতে চালান করে দিল যা কিছু ছিল ভেতরে । 
স্যাঙাত ছুজন নিয়ে গেল ভেতরে | রাস্তার লোকজন শুধু দেখল ব্যাঙ্কের 
গাড়ী থেকে ব্যাক্কের ভেতরেই টাঁকাঁর থলি যাচ্ছে । তাই কেউ মাথা থামাল 
'না। 

গাড়ী খালি হয়ে গেল। ব্যাঙ্কের ভেতরে একদিকে জমা হল দলিল 
দত্তাবেগের সুপার একদিকে টাকা, সোনা, রপোৌ | সমান পাঁচ ভাগে 
টাকা ভাগ করা হল। পাঁচজন বেধে নিল বুকের সঙ্গে । দলিলে হাত দিল 
'না। 


লম্বা পুরুষ বলল, “কি করতে হবে, আগেই বলেছি। আবার বলছি। 
সোনারুপো গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে আসবে ।. প্রত্যেকট। শাটার বন্ধ 
করবে । পেছনের করিডর দিয়ে বেরোবে বড় হলঘরে । দরজায় ডবল তালা 
দেবে। চাবি ড্রেনে ফেলে দেবে । ম্যানেজারের কথাটা যেন মনে 
থাকে | 

“মনে আছে ।” 

এও হ্। ব্রাঞ্চ অফিসের ঠিকানা 7৮ 

কাচের দরগার একদিকে জীট। হলদে কাগঞ্জে সব কটা ব্রাঞ্চের 
ঠিকানা লেখাছিল। একজন অহ্চর দেখালো সর্দীরকে । সর্দার “এস 
্রাঞ্চের ঠিকানাট? মুখস্ত করে নিল। 


বল্ল, “ডাস্টকোটগুলে! ফেলে যেও. সবার চোখে পড়ে যেন। নাও. 
হাত লাগাও |” 


সোনা আর রুপে] শিয়ে ব্লাখা হল গাভীর মধে। সেই সঙ্গে সর্দারের 
পোশাক । ফিরে গেল চার নে বাাঙ্কের মপো | বন্ধ হল পাল্াা। শোনা 
গেল শাটার টেনে নামানোর খন ঝনাৎ শব | 

লাগাম হাতে ছদ্দবেধা কোচোয়াশ গাড়ী হাঁকিয়ে সো এল “এস 
ব্রাঞ্চের সামনে । বেপরোয়া ভাবে টুকল ভেতরে । দাডাল টাকা যেখানে 
গোন! হচ্ছে সেইখানে ! 

“দিন কি দেবেন ।” 

চোখ তুলেই চমকে উঠল কাশিয়ার, "কিন্তু আপশি তো বডু,ক 
নন |" 

“দেখতেই পাচ্ছেন | 

আপন মনে গজগভ্ করে ওঠে ক্যাশিয়ার, “মাথা খারাপ হয়েছে নাকি 
কর্তাদের? যাদের চিনি না তাদের পাঠায় কেন ?” 

“পাঠিয়েছেন দরকার হয়েছে বলে। আমি এবি" ব্রাঞ্চ থেকে আসছি 
সেপ্টটাল তধিস থেকে টেলিফোন প্লোম, মোটা টাকা জমা পড়েছে 
নিয়ে ফেতে হবে ।” 

“টাকা জমা পড়েছে ঠিকই, কিন্তু আপনাকে যে চিনতে পারছিনা |” 

“চেনাচেনির দরকারটা কি?" 

«আইডেনটিটি কার্ড আছে ?” 
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সনাক্তকরণের কাগঞ্জ দিতে হবে শুনলে ঘাবড়ে খায় সব ডাকাতই | 
থতমত খেল ল্া পুরুষ । কি নিবিকার রইল মুখচ্ছবি। 

বলল, “আছে বইকি 1” বসল বেঞ্চিতে ৷ হাঙ [দল পকেটে | আসলে 
তখন ভাবছে কি ভাবে পরিত্রাণ পাওয়া খায় এই বিপদ থেকে । সনাক্ত 
করণের "কাগজ কি রকম হবে, তা তার গানা নেই। কিন্তু একটুও 
বিচলিতভাব দেখালো না বাইরে । পকেটের সব কাগঞ্জ টেনে বার 
করল। একটা একট করে দেখল। পাওয়া গেল একটা আইঙেনটিটি 
কার্ড। বুক নামধাবী চীফ ক্যাশিয়াসকে টাকা লেসদেন করার ক্ষমতা 
দিয়েছে চাদ কাশিয়ার। কিন্তু এ-কার্ড দেখালে সশাশ! বওুকেব 
ণাম রয়েছে কার্ডে। আড়চোখে দেখল অন্যদিকে তাকিয়ে পয়েছে 
কাশিয়ার। ছুঁড়ে দু টুকরো করল কাগঞ্খানা | খে টরকরোয় বুকের 
নাম, সেটা রেখে অন্য টুকরোট। বাড়িয়ে দিল কাশিয়ারের দিকে । 

বলল বিষম বিরক্তির সুরে, “আরে গেল ১! এযে দেখছি আনথানা 
রয়েছে! বাকী আধখানা কোথায় গে ফেলেছি 1» 

“«আবখান] 1!” 

“পকেটে পকেটে ঘোরে তো । শন্য কাসছেন সঙ্গে কখন জানিনা 
আ-খানা উ-ও হয়েছে । মহা মুক্ষিলে পড়লাম দেখছি” উঠে ঠাডিয়ে 
“ঠিক আছে | চললাম । আপনি হেড অফিসের সঙ্গে বোঝাতডা করে 
নেবেন । আমার কর্তবা খামি করে গেলাম |৮ 

এই এক চালেই বাজিমাৎ হয়ে গেল। গীডাপ্পাডির শর দিয়েও গেল 
শ। ডাকাত সর্দার । পেছন থেকে ভাঁক দিল কাশিয়াব, “কই, দেখি 
আইডেনটিটি |” 

“এই তো ।” 

“চীফ সই করেছেন দেখছি । ঠিক আঁছে | নিন টিকী। টাকার 
প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে, “রদিদে সই দিয়ে খান? 

সন্দেহ করায় খেন মেজাজ খিচডে গেছে. এমন ন্ভজিমায় এলোমেলে। 
সই টেনে দিয়ে পাঁকেট নিয়ে হন হন করে বেবিয়ে..গেল লঙ্কা পুরুষ | 
গাড়ী নিয়ে ছিপটি হাঁকিয়ে নক্ষত্রবেগে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকাবে । 

সাঙ্গ হল হঃসাহসিক ব্যাঞ্চ ভাঁকাতি ! পরেব দিন সাঁডা পড়ে গেল 
সারা ইংল্যাণ্ডে। সবাই জানেন. একটা কেবল খত রয়ে গিয়েছিল 
আশ্চর্য এই পরিকল্পনায় | 
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ডাকাতরা ধরে নিয়েছিল পরের দিন ' সকালে ঝাড়,দার এসে 
হাত প1 বাধা কেরাণীদের দেখতে পাবে এবং ব্যাঙ্ক, ডাকাতির খবরটা 
'তখনই জানাজানি হবে । 

কিন্তু হয়েছিল তার আগেই | সেই রাতেই ঠক সাড়ে সাতটায় 
হাইড পার্কের পাশের সরু গলিতে অন্ধকারে ব্যাঙ্কের গাড়ীপাড়িয়ে 
থাকতে দেখে খটকা লাগে ব্যাংকেরই এক কর্মচারীর । ভেতরে দেখে 
কোচোয়ানের রক্গাক্ত দেহ । 

পুলিশ এল। ডিকে ব্রাঞ্চের তালা ভেঙে ঢুকল। কেরাণীদের মুখে 
শুনল, আলস্টার আর ডাস্টকোট পর দ্রাড়িওল। পাঁচটা লোক এসেছিল 
পাঁচটা নাগাদ । একজন গেছিল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে। 
তারপর ক্যাশিয়ার গিয়ে ম্যানেজারকে দেখতে পায়নি । 

ম্যানেজার তাহলে গেলেন কোথায়? ডাকাতদের সঙ্গে সঙ্গেই কি 
তিনি উধাও হলেন ? 

কেয়ারটেকারকে জের! করা হল। সে বললে, কত লোক যাতায়াত 
করে পেছনের সিডি দিয়ে, সবার চেহারা কি মনে রাখা যায়? পাঁচটার 
পর জনাচারেক লোক বেরিয়ে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাদের বাঙ্কের 
লোক বলেই মনে হয়েছে । তারও অনেক পরে, পুলিশ আসবার 
একটু আগে, সাডে সাতটা নাগাদ এক বস্তা কয়ল! নিয়ে একট। কুলি 
'এসেছিল। পাঁচতলায় গিয়ে ফের নেমে এসেছিল, ঠিকানা নাকি ভুল 
হুয়েছিল। বস্তাভতি কয়লা নিয়েই ফের চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু 
সি'ডির গোড়ায় পরে একড'াই কয়লা চোখে পড়েছিল কেয়ারটেকারের । 
পাচতলার এক বাসিন্দা বলেছিল, কয়লাওল! খালি হাতে এসেছিল 
একটা ভুল নাম নিয়ে তার কাছে । গঞজগজ করতে করতে নেমে যায় 
নিচে । বস্তা নিশ্চয় নিচে রেখে এসেছিল ঠিকান৷ যাচাই করবে বলে। 

পুলিশ বেশ বুঝল, য্যানেজারের খ্াতাত আছে পাঁচ ডাকাতের সঙ্গে। 
তার! বাইরে থেকে এসেছে, কিন্তু ডাকাতি হয়ে যাওয়ার পর ম্যানেজারও 
উধাও হয়েছেন । . ক্যাশিয়ার পর্ধস্ত মার তাকে দেখেনি ডাকাতর। 
আপবার পর । 

সুতরাং হুলিয়৷ বেরিয়ে গেল খানেজ্ারের নামে। সবকট! বন্দরে খবর 
চলে গেল। এত তাড়াতাড়ি নিশ্চয় ইংল্যাণ্ড ছেড়ে চম্পট দিতে পারেন নি 
র্লেজন। ধরা তিনি পড়বেনই । 


রা 


কাজ শেষ করে খুশী মনে ঘুমোতে গেল পুলিশ । 

আর, সেই রাতেই দ্বটোর সময়ে লগ্ডন থেকে ট্রেনে করে সাদামটনে' 
এসে নামল পাঁচটা লোক। কারও গাল কামানে, কারও নাকের' নিচে 
মোটা গেৌঁফ। বেশ কিছু প্যাকেট আর একট] বেজায় ভারী ট্াঙ্ক গার্ডের 
কামরা থেকে নামিয়ে তোল! হল স্টামারে । সারাদিন ধরে মালপত্র তোলা! 
হয়েছে এই স্টীমারে ৷ যাবে দ্াহামের কোটানৌতে ৷ তাই কারে সন্দেহ 
হয়নি। ভোর, রাতে জোয়ার আসতেই স্টামার ভেসে গেল বারদরিয়ায়। 

ঠিক তখনি তদন্ত শেষ করে লগুনের পুলিশ ঘুমোতে গেল 
সুখশষ্যায়। | 

পরের দিন যখন নতুন উদ্যমে ডাকাত ধরার আয়োজন আরম্ভ হুল, তখন 
ঈ্টীমার চলে এসেছে ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে । ভার ট্রীঙ্কট। রাখা 
হয়েছে পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে যে বেশী বলবান, তার কেবিনে । 

পুলিশ কিন্তু হালে পায়নি। ব্লেজন ধরা পড়েন নি। ডাকাতর! ফেন 
হাওয়ায় মিলিয়ে গেছিল। কয়লাওলার রহুস্যও শেষ পর্ধস্ত রহস্যই থেকে 
গিয়েছিল । অনেক রহস্যের শেষ পর্যস্ত কিনার হয় না, এই রহস্যকেও 
তাই শেষ পর্যস্ত গিকেয় তুলে রাখল লগুন পুলিশ । 

আশ্চর্য এই প্রহেলিকার ওপর থেকে যবনিকা তোল। হচ্ছে পরের 
কাহিনীতে | দেখা যাক অসম্ভব, অদ্ভুত, অতাশর্ধ আর কোনো কাহিনী, 
সম্ভব কিন! তিমিরার্ত এই রহস্যের প্র | | 


২॥ তদন্ত অভিযান 


কোনাক্সি অঞ্চলটা তখন নিতান্তই একটা গ্রাম, যদিও ফেঞ্গিনির 
রাজধানী আর গভর্ণর জেনারেলের থাকার জায়গা । 

২৭শে নভেম্বর | উৎসবের জন্যে প্রস্তত হয়েছে গ্রামটা । গভর্ণরের নির্বন্ধ 
এড়োতে না পেরে গাশুদ্ধ লোক গিয়েছে সমুদ্রের ধারে ।' জনাকয়েক 
দারুণ মান্যগণ্য পর্যটক নাকি সবে জাহাজ থেকে নেমেছেন সেখানে | 

যানাগণ্য তো বটেই। সংখ্যায় ভারা সাতজন । ফরাসী সুদানে 
নাইজার বেণ্ড বলে একট। জায়গা! আছে । এইখানে শুদস্ত অভিযানে 
বেরিয়েছেন এরা | পাঠিয়েছে ফলের কেন্দ্রীয় প্রশাসন দপ্তর । তাদের 


১৩ 


শির্দেশেই গঠিত এক্সট্রা-পার্ামেন্টারী কমিশনের উচ্চপদস্থ সদস্য অফিসার 
এরা । কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট এবং কলোনী মিনিষ্টার .স্বইচ্ছায় এদের 
পাঠিয়েছেন বললে ভুল বল! হবে | অথবা বাগযুদ্ধ বন্ধ করার জন্যেই বিবাদ- 
নিষ্পত্তি সংস্থা থেকে জোর কর! হয়েছে তাদের ওপর । 

মাস কয়েক আগেই আফিকার এই রিশেষ অংশে অভিযান পাঠানো 
নিয়ে হু'দলে ভাগ হয়ে যায় বিবাদনিম্পত্তি সংস্থ। ৷ দু'্দল্গের ছুই ঠাইয়ের 
যধ্যে সসঝোতার কোনে সম্ভাবনাই ছিল না কোনোদিন । ,এ'দের একজন 
রাজাক, অপরজন বদ্রিয়ার্স। 

প্রথমর্জন মোটাসোট।১ গোলগাল, একগাল কালো! চাপ দাড়ি । গাঁলভরা 
কথ। বলতে" ভালবাসেন, জমিয়ে বক্তৃতা দিতে পারেন, 'দিলখোলা, 
হাসিখুশী মানুষ | 

দ্বিতীয়জন ঠিক উল্টো । মুখ শীর্ণ, শরীরটাও রোগাটে । দাড়ি নেই। 
কিন্ত পাল! ঠোঁট ঢেকে ল্যাজঝোলার মত ইয়াব্বড় গোঁফ আছে। বড় 
উদ্ধত, গায়ের জোরে নিজের মত জাহির করেন । পয়লানম্বর নৈরাশ্যবাদদী | 
বারজাক উদ্বারপ্রকৃতির মানুষ, নিজেকে মেলে ধরতে চান। বদ্রিয়ার্স 
নিজেকে গুটিয়ে আনতে চান, পাঁটে পাটে ভাজ করে মহা কিপটের মত 
লোহার সিন্দুকের মধ্যে ভরে রাখতে চান । 

উপনিবেশ সম্পর্কে বিবিধ ব্যাপারে দুজনের মধ্যে মতের অধিল 
চিরকালের । কেউ কারও সঙ্গে :একমত হবেন না কখনোই । বারজাক 
যা বলবেন, ঠিক তার উল্টোটা! বলে বসবেন বদ্রিয়ার্স। বক্তৃতায় বক্তৃতায় 
কাটাকুটি হয়ে যাওয়ার পর বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিবাদের নিষ্পর্তি করতে 
হয়েছে ভোট গ্রহণের মারফৎ । 

বর্তমান ব্যাপারেও দুজনেই কেউই নতি ব্বীকার করতে রাজী নন। 
বিবাদের শুরু বাপজাক প্রস্তাবিত একট। আইন প্রণয়ন নিয়ে | :'সেনেগাল, 
গামবিয়া, গিনির উন্নাংশ এবং নাইজারের পশ্চিমে অবস্থিত ফরাসী সুদানের 
কিছু অংশে ভোচ বাবস্থা চালু করে কালা আদমীদেরও প্রতিনিধি নির্বাচনের 
সুযোগ দেওয়া হোক, প্রস্তাব করেছিলেনাবারজাক ৷ যথারীতি তৎক্ষণাৎ 
উঠে ঈ্াড়িয়ে প্রতিবাদ করেছেন বদ্রিয়ার্স। এবং ছুই -প্রতিপক্ষই পরস্পরকে 
লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করেছেনহরচোখা চোখ যুক্তি । 

একটা যুক্তি হল, নিগ্রোরা এখন যথেষ্ট সভ্য । সুতরাং তাদের জোর 
করে গোলাম বানিয়ে, রেখে লাভ নেই: শাসকের সমান অধিকার তাদের 
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দেওয়া হোক। পটাপট হাততালি দিযে স্বাগতম জানানে!- হয়েছে 
বারঙ্াকের এই ঘুক্তিকে । 

বদ্রিয়ার্স তেডে উঠেছেন তৎক্ষণাৎ । বলেছেন, নিগ্রোরা এখনো হিংঅ, 
বর্বর। এ অবস্থায় তাদেরকে ভোটাধিকার দেওয়। আর রগ্ন শিশুর সঙ্গে 
ওষুধ নিয়ে পরামর্শ কর! একই নিবৃ্দ্ধিতা | তার চাইতে বনবং আরও বেশী 
সৈন্য পাঠানো হোক এ সব অঞ্চলে । এ ধরনের বিপজ্জনক 'এক্সপেরিমেন্টে 
হতে দেওয়া কখনই উচিত নয় সরকারের । ফরাসী রক্ত যে দেশ জন্ন 
করেছে, সে দেশ চিরকালই ফরাসীদের থাকবে, দেশাম্মবোধের গরম 
বক্তৃতা শুনে উন্মস্ত করতালিতে আবার যেন কেটে চৌচির হয়ে 
গিয়েছে হলঘর | 

মহার্ধাপডে পড়লেন বী দপ্তরের মন্ত্রীমশায় ! ছৃ'পক্ষের কথাতেই 
যুক্তি আছে। নাইজার বেণ্ডের নিগ্রোরা সত্যিই ফরাসী শাসনে অভ্ন্ত 
হয়ে এসেছে, লেখাপডাও শিখছে, প্রতিরক্ষ। বাবস্থাও সেখানে দৃঢতর হচ্ছে । 
তা সত্বেও গোলমালের খবর আসছে । গ্রামের পর গ্রামে লুঠতরাঁজ আর 
হাঁঙ্গামা চলছে। বাসিন্দার| পালাচ্ছে গা ছেডে। কোথায় ধেন একটা 
পরিবর্তন ঘটে চলেছে । এমন গুজবও শোনা যাচ্ছে নাকি একটা নির্দলীয় 
শক্তি মাথাচাডা দিচ্ছে, আফিকার অজ্ঞাত কোনো অঞ্চলে তার! ঘাটি 
'গেডে বসেছে। 

মন্ত্রীর কথায় দই পক্ষই উল্লসিত হলেন এবং ফের তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হলেন। হট্রগোলের মধ্যে গলা চডিয়ে তখন একজন প্রতিণিধি বলে 
উঠলেন, “ছ্জনের কেউই যখন একমত নন, তখন গিয়ে দেখে আসুন না 
কি ব্যাপার !” 

মন্ত্রী বললেন, ও অঞ্চলে এতবার যাওয়া হয়েছে যে নতুন করে দেখবার 
মত কিচ্ছ, নেই। তবে চেম্বার ঘদি সিদ্ধান্ত নেয় তদস্ত অভিযানের যাওয়া 
দরকার, তাহলে তাই হোক। অভিযানের নেতা কে হবেন, সেটা 
সদস্যর।ই ঠিক করে দিক | 

গৃহীত হল প্রস্তাবটা। ঠিক হল মন্ত্রীমশায় একুটা মিশন গঠন করে 
দেবেন। নাইজার বেণ্ডে গিয়ে মিশন দেখে আসবে পেখানকার অবস্থা । 
রিপোর্ট দেওয়ার পর চেম্বার ঠিক করবে কি কর! উচিত। 

মিশনের নেতা কে হবেন, এই নিয়ে লাগল ঝগড়া | ভোটাভুটির 
পর দেখা গেল, সমান সমান ভোট পেয়েছেন, বারজাক এব. বন্িয়ার্স। 


কিন্তু বিষয়টার নিষ্পত্তি হওয়ার দরকার তে] | 

মজ। মন্দ নয় দেখে তো একজন রসিক চীৎকার করে বললেন, 

পুজনকেই নেতা করলে কেমন হয় !” 7: 

প্রস্তাবটা তৎক্ষণাৎ পছন্দ হয়ে গেল সব সদস্ের। তার কারণও 
আছে। দৃজনকেই নেতা বানিয়ে আফ্রিকায় পাঠিয়ে দিলে বেশ কয়েক 
মাস উপনিৰেশ সংক্রান্ত চেঁচামেচি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে। 
বারজাক এবং বদ্রিয়ার্স ছুজনেই নির্বাচিত হলেন। চুড়ান্ত ক্ষমতা কার 
থাকবে, এই সমস্যার সমাধানও হয়ে গেল বয়েসের বিচারে । যেহেতু 
বদ্রিয়ার্সের চাইতে বারঞ্জাক তিন দিনের বড়, কাজেই সর্বময় অধিকর্তা 
হবেন তিনিই । মনে মনে প্রচণ্ড চটে গেলেও. মুখ বুজে সহ করে 
যেতে হুল বদ্রিয়ার্কে, বারজাকের অধীনস্থ কর্মচারী হওয়া ছাড়া আর 
পথ রইল না। 

এই হুই প্রবল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হলেন আরও কয়েকজন সদস্য; 
জৌলুষ কম থাকলেও গণের দ্রিক দিয়ে দ্জনকেই টেক্কামারার মতন 
প্রত্যেকেই । 

এদের একজন হলেন ডক্টর চাতোন্ে। নামকরা ডাক্তার । 
হাসিহাসি মুখ। মাথায় পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। বয়স পঞ্চান্ঈও নয়, 
অথচ মাথা ভতি ধবধৰে সাদা কৌকড়া চুল, সজারুর কাটার মত 
গৌঁফজোড়াও হাসের পালকের মত সাদা । খাসা ভঙুলোক বলতে খা 
বোঝায়, ইনি তাই। বুদ্ধিমান, লঘুচিত্ত এবং অষটপ্রহর হাস্মমুখর, হাসেন 
অবশ্য সৌ-স্সো শব্দ, ঠিক যেন বাম্প বেরিয়ে যাচ্ছে মুখ দিয়ে । 

ম'সিয়ে ইসিদৌর তাদিন ভদ্রলোককেও দেখবার মত। ভৌগো।সক 
সমিতির সংবাদদাতা ইনি । নিজের বিষয় নিয়েই সদা-ধ্যানস্থ । নীরস 
প্রকৃতির প্রভুত্বব্যঞ্ক আকৃতি । মিশনের অন্য সদস্য পাঁচজনের ভীড়ে 
হারিয়ে যাওয়ার মত। অন্যান্য মন্ত্রী, দপ্তরের প্রতিনিধি এরা 
ম'সিয়ে পঁসি', ম'সিয়ে কুইরঅ, ম'সিয়ে হেইরঅ, কেউই নজর ৰাড়ার 
মত নন। . | রা 

এই সাতজন, হলেন গিয়ে অফিসারের দল। অফ্টযজন একজন 
দৈনিক খবরের কাগজের গ্রিপোর্টার । নাস, তাষিদি ফ্লোরেন্স | কর্তৰা, 
লা. এক্সপ্যানসন ফ্রা্সে-কে নিয়মিত খবর পাঠানো । 


১৬. 


আটজনের এই দলটি জাহাজ থেকে নামতেই গভর্ণরের তরফ থেকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানানে! হল তাদের । গভর্ণর নিজেই এলেন সঙ্গে মুখ) 
সচিবরা | কেতাছ্ররস্ত ভাবে এমন সব গালভর] অভ্যর্থনা! কাণী শোনানে। 
হল যেন ওঁর! সমুন্র থেকে নয়, আকাশ থেকে নেমে এসেছেন। 


মিশনের পুরোধা হিসাবে সুললিত ভাষায় ধন্যবাদ জানালেন বারজাক। 
গালভর] শবেভরা বক্তৃতা শেষ হওয়ার জঙ্গে সঙ্গে গভর্ণবের ইসারায় একযোগে 
হাততালি দিয়ে উঠলেন উপস্থিত জনতা] | 


এবার এগিয়ে এলেন বদ্রিয়ার্স। সেই রকমই ঠিক হয়েছিল মন্ত্রী 
দপ্তরে । নিছক সহকারী নয়, সহযোগী নেতা হিসাবে থাকবেন বদ্রিয়ার্স । 
কথার জাত দিয়ে ভুলিয়ে ছাড়বেন সবাইকে ! সেইসঙ্গে কেউ আর 
কারে ওপর খবরদাঁরিও করতে পারবেন না। | 

বদ্রিয়ার্সের তেজালো! বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফের পটাপট 
শব্দে হাততালি দিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিল জনতা । তারপর অতিথিদের 
নিয়ে খাওয়া হল গভর্ণবের বাড়ীতে । এইখানেই তিনদিন থেকে 
অভিযান সূচি ঠিক করবেন এ'রা | 


পথ কিকম! প্রস্তাবিত আইন দিয়ে থে অঞ্চলকে ভোটাধিকার 
দিতে চাইছেন বারজীক, তা আয়তনে ফ্রান্সের তিনগুণ, দশলক্ষ বর্গ 
মাইল! বিরাট এই জায়গার সর্বত্র যাওয়া সম্ভব নয়। প্রোগ্রাম যা 
হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে কিছু সদস্যকে দেড় হাজার মাইল এবং 
বাকী সদস্যকে আড়াই হাজার মাইল হাঁটতে হবে। 


দ্র'দলে ভাগ হয়ে যালে মিশন। নইলে তদন্ত সম্পূর্ণ হবে না। 
কোনান্রি থেকে প্রথমে কানকান, সেখান থেকে কেনেডোগের সবচেয়ে 
বড় শহর সিকাস্মোতে । ্‌ 

এইখানেই, মানে সমুদ্র তীর থেকে সাড়ে সাতাশ মাইল যাওয়ার 
পর, ছৃ'্দলে ভাগ হয়ে যাবে মিশন | বদ্রিয়ার্সের নেতৃত্বে আধখানা 
যাবে দক্ষিণ দ্রিকে আইভরি কোন্ট পর্যন্ত । বাকী" আধখান৷ বারজাকের 
নেতৃত্বে পৃবদিক বরাবর এগিয়ে সেঈ-তে নাইজার নদীর পাড়ে পৌছে 
সেখান থেকে নদীর তীর ধরে গিয়ে পৌছাবে দাহোমে উপকূলে 
অগান্ট নাগাদ গ্র্যাগু-বাসাম পৌছাবেন বদ্রিয়ার্স, অক্টোবর নাগাদ 
কোটোনৌ পৌছাবেন বারজাক। 


জ্্ল ভের্ণ (৭ম)-*২ | ১৭ 


এতখানিস্্ুথ জঙ্গল ঠেঙিয়ে যাওয়া কি দোজা কথা! মসিয়ে 
ইসিদোর তাপিন কিন্তু আনন্দে নাচছেন। বন ুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক 
সংবাদ সংগ্রহ করবার সুঘোগ পাবেন, এতদিন যা কেউ জানেনি, তিনি 
তা জানবেন । যদিও নাইজার বেগুকে নতুন করে আবিষ্কার আর 
আমেরিকাকে নতুন করে আবিষ্কারের মধ্যে কোনো ফারাক নেই। 
সবই তো জানাচেনা হয়ে গিয়েছে। এই ভূমগুলটাকে চক্কর দিতে 
কেউ কি আর বাকী রেখেছে। ম'সিয়ে তাসিন কিস্তু খুব একট? লোভী 
মানুষ নন। অল্লেই সন্তষ্ট। যা পাওয়া যায়। তাই বা মন্দ কি। 


এককালে অবশ্য অনেক রহস্য থমথম করত দুর্গম এই নাইজার বেণ্ডে 
এখন আর এ অঞ্চলকে কেউ বন্য অঞ্চল বলে না। ফ্রান্সের শান 
বাবস্থার সুযল ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে সেখানে। সেপাইশান্ত্রী যথেষ্ট 
সংখ্যায় মোতায়েন থাকার ফলে নিবিদ্রেই বেড়িয়ে আঁসা যাবে । ঘটনা 
ব1 দুর্ঘটনা, কোনোটাই ঘটবে ন1। 

যাত্রা শুরু হবে প্য়ল। ডিসেম্বর । 

আগের দিন রাত্রে গভর্নমেন্ট ভোঁজসভায় আপ্যায়ন করবেন. অভি- 
যাত্রীদের | জাতীয় সঙ্গীত গাওয়। হবে, সেইসঙ্গে গণতন্ত্রের জয়গান । 

সোদন কোনাক্রির রোদৃছুরে ট্রেশটেন করে বেদম হয়ে সবে ঘরে 
ফিরেছেন বারজাক, গা থেকে কালো কোটট। খুলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে 
আর্দালী এসে বললে দুজন দেখা করন্তে এসেছেন। 

“কার?” বারজাকের প্রশ্ন । 

“অদ্ভূত একট লোক, সঙ্গে একজন ম'হলা 1” 

“কলোনীর কেউ ?” 

“চেহারা দেখে তাই মনে 'হয় বটে। লোকট। ঢ্যাা, নুড়ির ওপর 
ঘেসো জমি চিহ্বমাত্র নেই |» 

নুড়ি 1” | 

“টাক, মাথায় টাক আছে লোকটার ! পাটের দড়ির মত রন্ভীন গালপাট, 
চোখজোড়। বল-হাতলের মত গোলগোল ।% 

“তোমার কল্পনার দৌড় তো দেখছি সাংঘাতিক! ভদ্রমহিলাকে দেখতে 
কিরকম ?” 

“ভদ্রমহিলা ? | 

যা, হ্যা, ভদ্রমহিলা । কি রকম দেখতে তাকে? বয়স কম?” 
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“মোটামুটি ॥” 

“সুশী টা 

“ইট ফিটফাট!” 

অন্যমনস্কভাবে গোফে ত৷ দিয়ে নিলেন বারজাক। 

“পাঠিয়ে দাও ।” ৃঁ 

বলে, অজ্ঞাতসারে আয়নায় দেখে নিলেন নিজের থলথলে চেহারাটা । 
ঠিক সেই সময়ে ঘড়িতে ঢং টং করে ছটা বাঁজল, কানে ঢুকল না। মাঝের 
দ্রাথিমার সময়টুকু বাদ দিলে কিন্ত ঠিক এ সময়েই লুঠ হয়ে গেল 
সেন্টাল ব্যাঙ্ক। 

ঘরে ঢুকলেন বছর চল্লিশ বয়েসের এক ভদ্রলোক, সঙ্গে কুড়ি পঁচিশ 
বছরের একটি মেয়ে । 

লোকটা সত্যিই তালঢ্যাঙা। পা! জোড়ার যেন শেষ নেই এত লম্বা । 
ধড়ট1! অটসাট সামান্য পোশাকে ঢাকা । চোখ জৌডা বল-হাতলের মত 
না হলেও ঠেলে বার করা, অস্থ্িময় ঘাড়খানা বিলক্ষণ লঞ্ঘা, সরু মাথাটাকে 
যেন কোনমতে ধরে রেখেছে । নাকখান] বিরাট ক্ষুরের মত নির্দয়ভাবে 
চেপে রেখে দিয়েছে নিচের গোঁফ জোড়াকে। ছুই ঠোঠ রীতিমত পুরু। 

অস্্রিয়ানদের মত গালপান্টা আছে ঠিকই, তবে রঙটা পাটের দড়ির মত, 
আদা রঙের। মাথাজোড়া আশ্মধ রকমের চকচকে টাক, খুলির নিচের 
দিকে কেবল কয়েকগুচ্ছ চুলের বেড়। 

কদাকার হলেও লোকটাকে দেখলে ভাল লাগে। মুখখানায় অকপট 
সরলতা! মাখানে1, চোখজোড়ায় ভাল মানুষের হাসি যেন লেগেই রয়েছে । 

পেছনেই গড়িয়ে মেয়েটি। আর্দালী বাড়িয়ে বলেনি। সত্যিই সে 
সুত্রী। দীর্ঘাঙ্গী, সুগঠনা, ছিপছিপে । বেঁটে লাল এবং নিখুঁত, নাকটিও 
ধ্মন হওয়া! উচিত তেমনি, বড় বড় চোখছুটি খিরে ঢেউখেলানে৷ চক্ষুপল্লবে, 
মেঘের মত রাশি রাশি চুল কাঁলির মত কালো। সত্যিই সুন্দরী । খুঁত 
কোথাও নেই। ্‌ 

চেয়ার এগিয়ে দিলেন বারজাক। কথা শুরু করলেন ভদ্রলোক 

“্মসিয়ে ডেপুটি, আপনার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেবার কেউ 
নেই। তাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে এলাম । সেই সঙ্গে একট] সাহায্যও 
চাইতে এসেছি । আমার নামটা উত্তট | লোকে আমাকে এজনর ছ্ সেপ্ট- 
বেরেন বলে ডাকে । রেনেজ শহরে বিষয় সম্পত্তি আছে, ব্যাচেলর | 
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সামাজিক প্রতিষ্ঠা প্রাঞ্জল করার পর্ন ক্ষথিক বিরতি দিলেন এজনর 
দ্য সেন্ট বেরেন এবং হাত -প1 নেড়ে শেষ করলেন বাকী কথাট। £ 

“ইনি আমার মাসী, মিস্‌ জেন মোরনাম |” ূ 

“আপনার মাসী ?” বারজাক তো হতভম্ব 

স্্যা, হ্যা, আমারই মাসী ।আর পাঁচটা মাসীর মতই আসল মাসী, 
আশ্বস্ত করেন এজনর ছ্য সেপ্ট-বেরেন। 

অল্প ঠোট ফাক করে মৃছ্ হাসল মেয়েটি । 


বললে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে “সুযোগ একবার পেলে হয়, আমার 
বোণপো হিসেবে নিজেকে জাহির করতে উঠে পড়ে লাগেন ঈঁসিয়ে গ্ভ সেণ্ট- 
বেরেন”” | 

“তাতে নিজেকে খুব ছোকরা-ছোকর] মনে হয়।” বললেন বোনপোটি। 

“আইনগত সম্পর্কটা জানিয়ে সবাইকে চমকে দেওয়ার পরেই কিন্ত 
সম্পর্কটা উপ্টে নেন। তখন উনি আমার মামা হয়ে ধান। জন্ম থেকে 
যা ছিলেন ।” 

“আমার বয়সের দিক দিয়ে কিন্তু সেইটাই মানানসই »» বললেন 
মামা-বোনপো “এবার কাজের কথায় আসা যাক। আমরা ছুজনেই 
অভিযাত্রী নতুন নতুন আবিষ্কারের অনুসন্ধানে বেরিয়েছি। আমার এই 
মাসী-ভাগ্রীটির প্রাণে ভয়-ডর একদম নেই, দেশে দেশে টেশ-টে। করতে 
ভীষণ ভালোবাসে, ছনিয়ার সর্বত্র টেনে নিয়ে যায় এই মামা! বোনপোর্টিকে। 
কোনাক্রিতে থাকবার ইচ্ছে আমাদের নেই, আরও ভেতরে ঘেতে চাই 
নতুন-নতুন অভিজ্ঞতার জন্যে। জিনিসপত্র সব বাধা-ছাদা হয়ে গেছে। 
রওনা হতে যাচ্ছি, এমন' সময়ে শুনলাম আমর] যে পথে যাব বলে ঠিক 
করেছি, ঠিক সেই পথেই একটা মিশন রওন! হতে চলেছে। মিশনের 
কর্তা আপনি। মিস মোরনাসকে .তখন বললাম, দেশটা তই শান্তিপূর্ণ 
হোক না কেন, একটা, মিশনের সঙ্গে থাকা সব দিক দিয়ে মঙ্গল। তাই 
এলাম মহাশয়ের কাছে। আপনাদের .সঙ্গে আমাদের থাকতে 
অনুমতি দিন ।৮ 

বারজাক বললেন, “নীতিগতভাবে আপত্তি আমার নেই। কিন্তু কি 
জানেন, সহযোগীদের সঙ্গে একটু আলোচনা ন! করলেই নয় ।” 

“তা তো! বটেই” সায় দিলেন সেন্ট বেরেন | 

“মেয়েছেলে সঙ্গে থাকলে প্রোগ্রাম “মত ঝটপট নাও এগোতে পারি । 
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হয়ত সেইদিক দিয়েই ওরা আপতি জানাতে পারেন ।” 

পুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই! মিস মোরনাস পুরুষ মানুষের মতই । 
মেয়েছেলে হিসেবে তাকে বাই বা দেখলেন ।” 

জেন বলে উঠলেন, পঠক কথা। মালপত্রের ব্যাপারেও আপনাদের 
ওপর উপদ্রব করব না! জানবেন । ঘোড়া আর কুলি আমাদের সঙ্গেই আছে। 
দুজন গাইডও আছে, দৌভাষীর কাজও করবে তার1।” 


“তাহলে সহযোগীদের সঙ্গে একটু কথা বলে নেওয়! যাক”, বললেন 
বারজাক। প্ওরা রাজি হয়ে গেলেই আপনাদের জানিয়ে দেব। কখন 
জানাবে! বলুন ?” এ 

“কালকে যখন রওনা হবেন। আমরাও তখন বেরুবো |” 

বিদায় নিলেন ছুই মুতি। 

গভর্ণরের সঙ্গে ভোজসভায় বসে সহকর্মীদের ব্যাপারটা বললেন 
বারজাক। কারোরই অমত দেখা গেল না। সঙ্গে এমন একজন রূপসী 
থাকলে মন্দ কী। বারজাকও থেন জেনের রূপ গুণ নিয়ে একটু বাড়াবাড়িই 
করলেন । খুঁত খুঁত করতে লাগলেন কেবল বদ্রিয়ার্স। ফাদ পাতা হচ্ছে 
না তো? এরকম একটা অভিযানে কোনে! মেয়েছেলে পা বাড়াতে চায়, 
এট] কি কল্পনাতেও আনা যায়? আদল মতলবট! লুকিয়ে যাচ্ছে না তো? 
মিনিস্ট্ি আর চেম্বার সম্পর্কে অনেক রকম গুজব কানে আসছে এর সঙ্গে 
তার কোনে সম্পর্ক নেই তো? 

সকৌতুকে সবাই অভয় দিলেন বপ্রিয়ার্সকে | 

গভর্ণর বললেন, “এরা কে আমি জানি না। দতবে দিন পনেরো! ধরে 
ওঁরা কোনাক্রিতে আছেন লক্ষ্য করেছি |” 

বারজাক বললেন, প্দুজনের মধো একজনকে লক্ষ্য না করে তো 
উপাঁয় নেই ।” 

“তা ঠিক। মেয়েটি ডানাকাট] পরী বললেই চলে। সেনেগান থেকে 
প্টিমারে এখানে পৌছেছে এ খবরও পেয়েছি"! অ্রেফ বেড়ানোর জন্যেই 
যারা সঙ্গে ষেতে চাইছে, তাদের" সঙ্গে নিলে অসুবিধে হবে বলে তো মনে 
হয় না।” রি 

এরপর আর কথা চলে না। ঠিক হল, জেন আর সেন্ট বেরেন সঙ্গে 
যাবেন। | 

কুলি আর গাইড বাদ দিয়ে দলে রইল তাহলে মোট দশ জন। 
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পরের দিন সকালবেলা থলথলে বপু নিয়ে' হস্তদস্ত হয়ে বারজাক 
' দৌড়াঁলেন মিস মোরনাসকে ঘোড়ায় তুলে দেওয়ার জন্যে। গিয়ে 
দেখলেন ক্যাপ্টেন পিয়েরে মারসিনে সে জায়গায় হাজির । অভিযাত্রীদের 
'অাগলে নিয়ে যাচ্ছেন ক্যাপ্টেন তার সৈন্যসামস্ত নিয়ে। তার আগেই 
মিস মোরনাসকে তিনিই খাতির করে তুলে দিচ্ছেন ঘোড়ার পিঠে । 

দেখে, সৈনিক-ধর্মের জয়গান গেয়ে উঠলেন বারজাক | মুখ দেখে কিন্তু 
বেশ বোঝ] গেল মনে মনে খুশী হতে পারেন নি। ৃ 


৩॥ প্লেনর কাস্লের লর্ড ব্লেজন 


এ কাহিনীর যখন শুরু, তখন গ্নেনর কাস্লের লর্ড ব্লেজন নিজের ঘরের 
দ্রজ] জানলা পর্যন্ত আর খোলেন নী--বদ্ধ ঘরেই একলা থাকেন ভগ্ন হৃদয়ে | 
তার সুনাম গেছে, মন ভেঙেছে, জীবন ধ্বংস হয়েছে। 

ষাট বছর আগে এই লর্ড ব্রেজনই পূর্বপুরুষদের নাঁম যশ শৌর্ধ বীর্ঘ অক্ষু্ণ 
রেখে নৌবাহিনীর উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ছিলেন। দেশের জন্যে যারা 
এককালে রক্ত দিয়েছেন, তাদের উপযুক্ত বংশধর হতে পেরেছিলেন লর্ড 
এডোয়ার্ড আযালান ব্রেজন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রেজন 
পরিবারের নাম উজ্জ্বলতর করে তুলে ছিলেন । 

বিয়ে করেছিলেন "বাইশ বছর বয়সে। এক বছর পরে একটি মেয়ের 
বাবা হলেন। বিশ বছর পরে ভূমিষ্ঠ হল তার প্রথম পুত্রসন্তান । তারও পাঁচ 
বছর পরে দ্বিতীয় ছেলে । প্রসবকালে মারা গেলেন স্ত্রী । 

মন ভেঙে গেল লর্ড ব্লেজনের | যাই হোক, কালক্রমে শোক থিতিয়ে 
এলে নৌবাহিনীর এক সহকর্মীর বিধবা বউকে বিয়ে করে ঘরে তুললেন । 
কপর্দকহীন বিধবাটি বিয়ের যৌতুক হিসৈবে সঙ্গে নিয়ে এল তার ষোল 
বছরের ছেলে উইলিয়ামকে । 

বছর কয়েক পরে একটি মেয়ে হল লর্ড ব্লেজনের | নাম. দিলেন জেন । 
এর পরেই ফের বিপত্রীক হলেন লর্ড ব্লেজন। 

তখন তার বয়স ষাট বছর । এ বয়সে নতুন করে জীবন শুরু কর যায় 
না। তাই মন দিলেন ছেলে মেয়েদের মানুষ করার কাজে। বড় মেয়ের 
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বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। নিজের ছুই ছেলে, এক যেয়ে আর সৎ ছেলে 
উইলিয়ামকে মানুষ করতে গিয়ে আঘাত পেলেন নতুন করে। 


উইলিয়াম কিছুতেই খাপ খাইয়ে নিতে পারল ন1 ব্লেজন পরিবারে । লর্ড . 
ব্রেজন যথেষ্ট চে! করেছিলেন, নিজের ছেলেব মতই গ্লেহে যত্বে মানুষ 
করার চেষ্টা করেছিলেন উইলিয়ামকে, ওরস জাত ছেলে মেয়েদের সঙ্গে 
কোনো তফাৎ রাখেন নি; কিন্ত উইলিয়ামই আলাদা করে রাখল নিজেকে । 
ভেতরে ভেতরে একটা চাপা বিদ্বেষ, একটা টৈরীভাব নিয়ে রইল গ্নেনর 
কাসলে। অসৎ সঙ্গ জুটল। জুয়ো খেলা শিখল। কিন্তু কোথেকে যে এত 
টাক] জুটত, সে রহস্য রহস্যই রয়ে গেল। | 

একদিন ফাস হয়ে গেল টাকার গোপন উৎস। বিপুল অন্কের একট 
ড্রাফট হাঞ্জির করা হল লর্ড ব্রেজনের সামনে । ড্রাফটে নিখুঁতভাবে জাল 
কর। হয়েছে লর্ড ব্লেজনের সই | 

একটি কথাও না বলে টাঁকা মিটিয়ে দিলেন লর্ড | উইলিয়ামকে তাড়িয়ে 
দিলেন বাড়ী থেকে । ব্রেজন পরিবারের উপর উইলিয়ামের আক্রোশের 
প্রধান কারণ ছিল সম্পন্তিতে তার অধিকার না থাকা । উইলিয়াম জানতো 
পঁচকে বোন জেনও সম্পণ্ডি পাবে__ উইলিয়াম পাৰে সামান্য ভিক্ষের দান, 
মাসোহার]। 

শেষ পর্যন্ত হলও তাই, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েও লঙ ব্লেজন তাকে 
কিছু টাকা দিতে চাইলেন। সে টাঁকা স্পর্শ না করে উধাও হয়ে গেল 
উইলিয়াম । 

ছুঃখের ভ'াড় তখনো! পূর্ণ হয় নি। নিয়তিকে কেউ আটকাতে পারেন! । 

বড় ছেলে জর্জ বাপের নাম_রাঁখল 1! সৈন্যবাহিনীতে নাম লিখিয়ে নিজের 
ক্ষমতায় অনেক উচু পদে উঠল। চারদিকে তখন তার সুনাম, ঠিক তখনি 
খবর এল জর্জ বিদ্রোহী হয়ে গেছে। দলবল নিয়ে ডাকাতি লুঠতরাজ করে 
বেড়াচ্ছে । শেষ পর্যন্ত সে প্রাণ হারালে গোলার মুখে । বিদ্রোহ দমন 
করতে যে অফিসারকে পাঠানো হয়েছিল, জর্জের মৃত্যু হল তারই গোলায়, 
কিন্ত অফিসারটিও আর জীবিত ফিরে এল না। 

লোক মুখে খবর এল ইংলাডে | টি-টি পড়ে গেল চারিদিকে । কেচ্ছ। 
পেয়ে গরম গরম সম্পাদকীয় লিখে কাটতি বাড়িয়ে ফেলল খবরের কাগজ- 
গুলে! | ধিক্কারে-মাথা কাটা গেল লর্ড ব্রেজনের | দেই থেকে ঘরবন্দী 
হলেন বেড়ানো! পর্যন্ত ছেড়ে দ্িলেন। হাসতে ভুলে গেলেন, একসঙ্গে রঙে 
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খেতে ভুলে গেলেন, লোকজনের সঙ্গে যেলামেশাও ছেড়ে দিলেন । 

নির্দয় নিয়তি কিন্তু ছাড়লেন না। শেষ ঘা মারলেন ঠিক যেদিন 
যে সময়ে জেন ঘোড়ার পিঠে চাপল কোনাক্রিতে, সেইদিন, সেই সময়ে। 
চাঁকরের মুখে লর্ড ব্লেজন খবর পেলেন তাঁর ঘ্বিতীয় ছেলে সেন্টল ব্যাঙ্কে 
ডাকাতি করে গা ঢাকা দিয়েছে । অথচ এই ছেলের সম্বন্ধে তার বড় 
আশ! ছিল | ব্যাঙ্কের কর্তারাও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল, একদিন 
তাকেও কর্তা কর! হবে ব্যাঙ্কের । 

. খবরট1 শুনেই ধড়াস করে পড়ে গেলেন লর্ড রেজন। জ্ঞান যখন 
ফিরল | তখন তার সর্বাঙ্ন অবশ হয়ে গেছে পক্ষাাতে পঙ্গু হয়ে গেছে 
পাঁ থেকে মাথা পর্যস্ত । বোধশক্তি হারিয়েছেন । কথাবলার শক্তি 
হারিয়েছেন। আঙুল নাড়ানোর শক্তি হারিয়েছেন। কি আশ্চর্য, চিন্তা 
করবার শক্তি হারাননি | 

আদরের ছোট মেয়ে জেন তার কিছুদিন আগেই বাবার কাছ 
বিদায় নিয়ে পাড়ি দিয়েছে আফ্রিকায় । কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে, 
কিছু বলেনি। জানলে চমকে উঠতেন লর্ড রেজন। 


জাঁনত কেবল তাঁর বডমেয়ের ছেলে এজনর ছ্য সেপ্ট বেরেন। মেয়ে 
জন্রে চাইতে পনেরো বছরের বড। মাছ ধরার ভয়ানক নেশা, দাঁরুণ 
অন্যমনস্কতা আর মেয়েজাতির প্রতি প্রচণ্ড বিতৃষ্ণা। এই তিনটে গুণ 
নিয়েও দার মন হরণ করেছিল এজনর | বিয়ে-থা করেনি । করবেও না। 
মেয়েদের একদম বিশ্বাস করত না। বলত,যে মেয়ে আমার কবরে 
চোখের জল ফেলবে তাকে বিয়ে করব । অর্থাৎ ইহজীবনে বিয়ে করব 
না। প্রত্যেকেই কিন্তু ভালবাসত তাকে তার মিষ্টি স্বভাবের জন্যে | জেনকে 
হাত ধরে সে হাটতে শিখিয়েছে, বড়, হলে সঙ্গে করে নিয়ে বেড়িয়েছে। 
পরে যখন মাঁসী সত্যিই বড় হয়েছে, এজনরকে ছাড়া তারও একদপ্ড 
চলেনি। থেহেতু বয়েসে বড়, তাই সম্পর্কটা উল্টো করে মামা বলে 
ডেকেছে। ৃ 

সবসময়ে নয় | যখনি দ্রাবড়ানি দেওয়ার দরকার হয়েছে, ঝুট করে 
“ভাগ্ী” রূপান্তরিত হয়েছে “মাসীগতে । কেঁচোর মত কঁ,চুকে গিয়ে মাসীর সব 
কথাই মেনে নিয়েছে বোন-পো | 

য়েমন, একদিন মামাকে ঢেকে ভাগ্রী বললে “জর্জ সম্বন্ধে কিছু বলো তো 
শুনি 1” 


২৪. 


জাঁংকে উঠল এজনর জর্জ! 

“1, ই, জর্জ । আমার দাদা জর্জ 1” 

«এ বাড়ীতে তার নাম করতে নেই ।” 

“৫কন, কি করেছে সে?” 

«আমাকে সে কথা বলতে হবে ?” 

“যা বলতে হবে?” 

ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ঘেতে যাচ্ছে এজনর, এমনসময়ে রণরঙ্গিনী মুতিতে 
পেছন থেকে ব্রঙ্গান্ত্র ছাড়ল জেন, “বোন-পো 1” 

মোসী 1” 

“কি জানো বলো ।” 

সুড় সুভ করে ফিরে এসে জর্জের কীতি কাহিনী নতুন করে শোনালে! 
এজনর | 

পরের দিন জেন বল্পুলে, “মামা |” 

“বল্‌” 

“জর্জ থে সত্যিই অন্যায় করেছে, জানছে! কি করে ?” 

“বলিস কিরে! দেশশুদ্ধ লোক জানে, তোর বাবা জানে ।” 

“বোন-পো 1” 

“মাসী 1? 

“আমি বলছি সে কোনো অন্যায় করেনি । সব মিথ্যে রটনা । কেউ 
দেখেছে ?” ৃ 

আমতা আমতা করে এজনর বললে, “তা ঠিক।” 

“যে অফিসারের গোলায় দাদ! মরেছে, সে বলেছে ?”? 

“না তো ।” 

“তাহলে দাদা নির্দোষ 1১ 

“ঠিক বলেছিস । কিন্ত প্রমাণ?” 

“সেখানে গেলেই পাওয়া যাবে 1 

“কোনখানে ?” 

«যেখানে দাদাকে কবর দেওয়া হয়েছে, আফ্রিকায় 1” 

+জ্যা !” 

«আরে, হ্যা । কবরের গায়ে নিশ্চয় সব বৃত্তান্ত লেখা আছে। লোকজনকে 
ক্রিজ্েস করলেও জানা যাবে !” 
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«কে যাবে ?” 
“তুমি |£ 
“আমি? হাজার মাইল পেরিয়ে আফ্রিকার জঙ্গলে. 'আমি-ধাব।» 

“হাজার মাইলেরও বেণী মাম 1 

“অসম্ভব 1 

“তাহলে আমিই যাবো 1” 

“তুই 1? 

আর কথা বলল না ঞেন। পরের দিনও এ প্রসঙ্গ নিয়ে ট্' শব্দটি 
উচ্চরণ করল না মামা উখথাপন করা সত্বেও। ফলে আস্তে আস্তে 
পুরো! ব্যাপারটাকেই খুব সোঞা মনে হল এজনরের | ঘে অভিযানকে 
প্রথমে মনে হয়েছিল অসম্ভব, দ্বিতীয় দিনে তা মনে হল বিপজ্জনক, তৃতীয় 
দিনে সম্ভবপর, চতুর্থ দিনে খুব সোজা। 

দ্রীর্ঘদিন ধরে আফ্রিকার ভূগোল নিয়ে পড়ান্জম্লা করেছে জেন। যে 
অঞ্চলে গেলে দাদার কবরের হদিশ পাবে, সে অঞ্চলের পথঘাট পর্যন্ত মুখস্ত 
করে, রেখেছে । এমন কি “বামবারা? ভাষা পর্যন্ত শিখেছে । মামা এজনরকে 
তার নমুনা শুনিয়েছে এবং শিখতে বাধ্য করেছে। নইলে নাইজারের 
ইয়াববড় হাঙরের মাছ ধরতে বসে জংলীদের সঙ্গে কথা বলবে কি করে”? 
আফ্রিকায় যেতে রাজী হওয়ার অন্যতম কারণ হল এই মাছ ধরার লোভ । 
জেন লোভ দেখিয়েছে, টোপ ফেলেছে । এজনর টুপ করে তা গিলেছে। 
«বামবার1,ভাষা পর্ধস্ত শিখছে । 


জেন জানত, ও অঞ্চলের জংলীরা মনে করলে অভিযাত্রীর্দের ন! খাইয়ে 
মেরে ফেলতে পারে । অভিযান ভণ্ডুল করে দিতে পারে । তাই অস্ত্রশস্ত্রের 
ওপর খুব একটা ভরসা না৷ রেখে সঙ্গে বিস্তর সম্ভার চটকদার জিনিস নিয়েছে 
উপহার দিয়ে মন জয় করার জন্যে । যেমন পুঁতির মালা, রুমাল, ছুঁচ, ফিতে, 
বোতাম, পেন্সিল, পুরোনো বাজে বন্দুক ইত্যাদি । নিজেদের জন্যে নিয়েছে 
ওষুধপত্র, অস্ত্রশস্ত্র, টেলিস্কোপ, অভিধান, কম্পাস, তীবুঃ ম্যাপ, রান্নার বাসন, 
চা, খাবার দাবার ইত্যার্দি। আঁর চকচকে নিকেল কর] কট! চোঙাভতি 
শুধু ছিপ; সুতো! আর আকশি, যা দিয়ে ছ'জন লোক মাছ ধরতে পারে । 

কিন্ত যার জন্যে এত সরঞ্জাম, সে আদৌ মাছ ধরবে কিনা, সেটাও একটা 
প্রশ্ন । কেননা সব সময়ে অন্য মনে থাকার দরুন মাছে টোপ খেয়ে গেলে 
. যার খেয়াল থাকে না অথবা ভুল করে কোনো মাছ বড়শিতে গেঁথে গেলে দয়! 
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পরবশ মাছকে ফের জলে ছেড়ে দেওয়া! যার চিরকেলে অভ্যাস--সে নাইজারে 
আদৌ মাছ ধরতে পারবে কী? 

যাই হোক, সরঞ্জামাদি আগেই কোনাক্রিতে পাঠিয়ে দিয়ে বাবার" কাছে 
বিদায় নিতে গেল জেন। নিস্তব্ধ নিথরভাবে মেয়ের আফ্রিকা যাওয়। 
শুনলেন লর্ড ব্রেজন। মুখে ভাবাস্তর দেখা গেল না। মেয়ে কিন্তু জানত 
বাবার সঙ্গে এই দেখাই শেষ দেখা । আফ্রিকা থেকে আর ফেরা হবে না। 
ফিরলেও বাবাকে জীবিত দেখতে পাৰে না। তাই চোখের জল চেপে দ্রুত 
বেরিয়ে গেল বাইরে | 

মেয়ের দিকে হাত তুলে কেবল দেখালেন লর্ড রেজন 'নাঁতি এজনর 
পাশেই ছিল। বলল, “আমি তো রইলাম ৮ | 

ফের বসে পড়লেন লর্ড ব্লেজন, আগের মতই দ্রিগন্তের পানে অপলকে 
চেয়ে রইলেন । যেন পথ চেয়ে আছেন বড় ছেলের ফিরে আসার। 

অভিভূত অবস্থায় বেরিয়ে এল এজনর | শোক উলে উঠল কিন্তু স্টেশন 
যাওয়ার পথে । আচমকা টেঁচিয়ে উঠল হাউমাউ করে, “আমার ছিপ! আমার 
ছিপ!” ফের বাড়ী এসে নিয়ে গেল ছিপের চোঙা। স্টেশনে পৌছোতে না 
পৌছোতেই এসে গেল ট্রেন। বলল সগর্বে, “জীবনে এই দ্বিতীয় বার ঠিক 
টাইমে ট্রেন ধরলাম, বুঝলি জেন ।” 

জেন কেবল হাসল। 

বড়দীর বিশ্বাসঘাতক বদনাম ঘুচোতেই জীবনপণ করে বেরোলো৷ বাড়ী 
থেকে । জানতেও পারল না দুদিন পরেই চোর বদনাম নিয়ে বুড়ো বাপকে 
পক্ষাধাতগ্রস্ত করে গেল মেজদ]। ! 


৪ ॥' একটি প্রবন্ধ 


পয়লা জানুয়ারী তারিখে নিচের ফ্যানট্যাসটিক প্রবন্ধটা ছাপ] হল “লা! 
এক্সপ্যানসন্স্‌ ক্কার্সে” পত্রিকায় । লিখেছেন পত্রিকার সংবাদদাতা মঁসিয়ে 
আমিরদী ফ্লোরেন্স £ 


বারজাক মিশন 
“(বিশেষ সংবাদদাতার খবর ) 


জঙ্গলে, পয়লা ডিসেম্বর | আগেই জানিয়েছিলাম, আজ ভোর ছটায় 
অভিযান শুরু করবে বারজাক মিশন | আটজন সদস্য অভিযাত্রী ছাড়াও 
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আযাদের সঙ্গে রয়েছেন হৃজন ধ্বেচ্ছ! জভিথাত্রী ।' এদের একজন ইংল্যাণ্ডে 
শিক্ষিতা ফরাসী তরুণী শ্রীমতি, জেন মোরনাস।- অন্যজন তার মাম|। 
( সম্পর্কটা একটু গোলমেলে । কেবলই গুলিয়ে যায় )। এর নাম এজনর 
্য সেন্ট বেরেন। ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে । আশা করা যাচ্ছে, ইনি 
আমাদের অনেক হাসির খোরাক জোটাতে পারবেন । 


এ'রা ভুজন নিগ্রো চাকর এনেছেন । গাইডের কাজ করানো যাবে। 


দৌভাষীর কাজটা মামা ভাগনী ভালই করবেন । ছুজনেই বামবার] ভাষা এবং 
স্থানীয় অনেক ভাষা ভাল বলতে পারেন | যেন, সকালবেলা আমাদের 
দেখলেই গুডমণি না বলে “ইনিতি” বলেন শ্রীমতি মোরনাস। ঁসিয়ে বারজাক 
শুনে শুনে শিখেছেন । কিন্তু গর মুখে সে-রকম মিষ্টি শোনায় না। 
_ ভোর সাড়ে পাঁচটায় রেসিডেন্সির সামনের চত্বরে জড়ো হলাম আমরা | 
শসিয়ে বারজাক আর শ্রীমতি মোরনাস ছুজনেই দেখছি জংলীদের সৈন্য 
দেখিয়ে ভড়কে দেওয়ার পক্ষপাতি নন। জনেই চান শাস্তির ,বাণী 
বয়ে নিয়ে যেতে-হাতে অলিভগুচ্ছ নিয়ে । কিন্তু উল্টো মত ধরেন 
মিশনের ডেপুটি চীফ বদ্িয়ার্স। গভর্নরও তার দলে। এঁরা চান সঙ্গে সৈন্য 
থাকুক, নইলে মান থাকে না৷ সরকারী অভিযাত্রীদেব। তাছাড়া বছর দশেক 
ধরে বিশেষ করে নাইজার অঞ্চলে রহস্যময় অভ্যুত্থানের খবর আসছে। 
গ্রামকে গ্রাম ফাকা হয়ে ধাচ্ছে, গ্রামেৰর লোক নিপানা হচ্ছে, অন্যান্য গ্রামকে 
পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়1 হচ্ছে, লুঠতয়াজ খুনঞখম চলছে । কাজেই সৈন্য 
থাকুক সঙ্গে | 
তাই ক্যাপ্টেন মারসিনে ছু'শ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পাহারা দেবেন 
আমাদের । গভর্ণরের এই ব্যবস্থায় বিষম খুগী হয়েছেন বদ্রিয়ার্স__যদিও 
হাসেননি_-হাসতে তিনি জানেন না। মুখ গোমরা করেছেন বারজাক | 
একজন নিগ্রো গাইড পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে আমাদের । লোকটা 
এককালে সেনাবাহিনীতে নেটিভ অফিসার ছিল। এখনো গায়ে শতছিন্ন 
ইউনিফর্মটা রেখে দিয়েছে, মাথায় পালকুহীন সুতির হেলমেট । পা খালি, 
হাতে গদা, কুলি আর অশ্বতর চালকদের পিটিয়ে শায়েস্তা করার জন্যে । 
ঠিক পেছনে শ্রীমতি মোরনাস। ক্যাপ্টেন মারসিনে আর ম'সিয়ে 
বারজাক দুজনেই এ'র পেছন পেছন ঘুরছেন। সুখ সুবিধের দিকে খর নজর 
রেখেছেন । ছুজনের মধো এই নিয়ে মন কষাকষি শুরু হল বলে। তরুণ 
পাঠক এবং তরুণী পাঠিকাদের সব খবরই যথাসময়ে পাঠাবে! | 
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সুন্দরী সঙ্গিনীকে কিন্তু সিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছেন না ম সিষ্কে 
ব্রিয়ার্স । মুখখানা শক্ত করে ঘোড়ার চেপে বসে আছেন প্রথম দলের 
প্রথম দ্রিকে। এর ঠিক পেছনেই ডক্টর চাতোন্নে আর ভৌগোলিক ছুজন 
এখ অগ্রাফি অর্থাৎ মানবজাতি সমূহের বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ নিয়ে সোৎসাহে 
আলোচন! আরম্ভ করে দিয়েছেন এর মধ্যেই। 

কনভয়ট। রয়েছে এদের পেছনে । পঞ্চাশটা গাধা, পচিশজন অশ্থতর 
চালক এদের দশজনকে এনেছেন শ্রীমতি মৌরনাস। ক্যাপ্টেন মারসিনের 
ঘোড় সওয়ার বাহিনী পাহাঁর। দিচ্ছে ছুঃপাশে । আর এই অধম দ্রুলকি চালে 
টহল দিচ্ছে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত | রর 
_ সবার পেছনে রয়েছে শ্রীমতি মোরনাসের ছুই চাকর চৌমৌকি 
আর টোনগানে । 

কাটায় কাটায় ছটার সময়ে যাত্রারভ্তের সংকেত এল । রেসিভেন্সির 
ছাদে তেরঙ! পতাকার সাথে অন্যান্য পতাকাও উড়তে দেখা গেল। বিশেষ 
উপলক্ষ্য বলেই জ'কানে। পোশাক পরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিদায় অভিনন্দন 
জানালেন গভর্ণর । আমার টুপি তুলে পালট1 অভিনন্দন জানালাম । 
স্থানীয় সৈন্যবাহিনী বিউগল আর ড্াঁম বাজিয়ে এমন একট1 ভাব গম্ভীর 
পরিবেশ সৃষ্টি করল যে হাসবেন না যেন) আমার চোখে জল 
এসে গেল। 

ঠিক সেই সময়ে ঘটল একটা বাজে ব্যাপার | 

সেন্ট বেরেন কোথায়? কোথায় তিনি? হাজার ডাকেও সাড়! 
দিলেন না ভদ্রলোক । 

উদ্বেগে পড়লাম । কে জানে কি বিপ্দ ঘটিয়ে বসলেন ছিটগ্রস্ত মানুষটা | 

কিন্তু উদ্বেগ দেখলাম না শুধু একজনের | শীমতি মোরনাসের | 

দেখলাম, সাংঘাতিক চটেছেন ভদ্রমহিল1। দাঁতে দাত পিষে গ্ুধু 
বললেন, দেখছি আমি । 

আমার পাশে এসে বললেন, ম'সিয়ে ফ্লৌরেন্স একটু আসবেন? 

আর বলতে হল না। ঘোড়া হাঁকিয়ে আমি গেলাম তার সঙ্গে । 

কোনাক্রি জায়গাটা, একটা! দ্বীপের ওপর | সমুদ্রের ধারে যেতেই কি 
দেখলাম কল্পন। করতে পারেন ? : 


ম'সিয়ে গ্ঘ সেন্ট বেরেন বেশ মৌজ করে বসে আছেন বালির ওপর | 
সরকারী অভিযানে তিনিও যে একজন অভিযাত্রী, দেখে বোঝার উপায় 


১৮২৯ 


'নেই। সামনে দাড়িয়ে একজন নিগ্রো নতুন 'ধরনের এক মুঠো বিড়শি 
“দেখাচ্ছে সেন্ট বেরেনকে ৷ গুলতানি চলেছে তাই নিয্ে। তারপর তড়াক 
করে লাফিয়ে উঠে নিগ্রোসঙ্গীসহ নৌকোর দিকে পা বাড়ালেন সেন্ট 
বেরেন। আমরা না থাকলে নৌকোয় উঠে চলেই -ধেতেন নাগালের 
বাইরে । 

পেছন থেকে ভীষণ কড়া গলায় হাক দিলেন শ্রীমতি মোরনাঁস, বোন পে। ! 

(সত্যিই তাহলে ভদ্রলোক গর বোনপো )। 

ডাক শুনেই পেছন পিরে তাকিয়ে ছিলেন সেন্ট বেরেন। সম্পর্কে 
নিশ্চয় বোনপো, নইলে তাকাবেন £কেন? মাসীকে দেখেই প্রথমটা 
অবাক, পরে চমকে উঠলেন । অর্থাৎ অভিযানের কথা মনে পড়ে গেল। 
সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত মাথার ওপর ছুড়ে, অস্ফ্ট চেঁচিয়ে, মুঠোভতি বঁড়শি 
পকেটে ঢুকিয়ে, এক মুঠো পয়সা নিগ্রোটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে, পড়ি কি 
মরি করে আযায়সা৷ দৌড় লাগালেন খে হি-হি করে হেসে ফেললেন 
মাসী এবং সেই প্রথম তাঁর শ্রীমুখে দেখলাম ভারী উজ্জল ঝকঝকে 
সুর্যের মত ছু'পাটি দাঁতের সারি। 

সেন্ট বেরেন তখনো! উর্ধথথাসে দৌড়োচ্ছেন আমাদের ঘোড়ার পাশে 
পাশে । মাসী বললেন-_মামা, অত ছুটোনা, ঘেমে যাবে। 

(যাচ্চলে। ভদ্রলোক তাহলে সম্পর্কে মামাও বটে !) 

যাই হোক, £এই অবস্থায় আমাদের দেখে মুখ টিপে হেসে উঠলেন 
অভিযানের প্রত্যেকেই | কিন্তু এসব ছোটখাটো ব্যাপার গ্রাহা করেন না 
সেন্ট বেরেন। নিপীহ মুখে শুধু বললেন_দেরী করে ফেললাম বুঝি? 

এবার আর মুখ টিপে নয়, হো হো করে হেসে উঠল দলের প্রত্যেকে । 
“এমন কি সেন্ট বেরেন নিজেও | সত্যিই ভদ্রলোককে ভাল না বেসে পারা 
মায় না। 

ঘোড়ায় ওঠবার আগে পাকা ঘোড়সওয়ারের মতই হেঁট হয়ে জিনের পেটি 
ঠিকমত বাঁধা হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে আরেক ফ্যাসাদ বাধালেন। হাতে 
ধরা ছিপের চোঙার খোচা লাগল একট] গাধার পেটে । গাধা বেচারী 
আচমকা। খোঁচা খেয়ে মারল লাথি টেনে। লাথি খেয়ে তিনটে ডিগবাজি 
খেয়ে ধুলোয় গড়িয়ে গেলেন সেন্ট বেরেন। 


আমর! হৈ-হৈ করে দৌড়ে গিয়ে ধরে তোলার আগেই ভিড়িং করে নিজেই 
“লাফিয়ে উঠলেন সেন্ট বেরেন। টোনগাঁনে বললে একগাল হেসে-_-কপাল 


৩ 


ভাল। বোলতা কামড়ালে বা গাধা লাথি মারলে যাত্রা শুভ হয়। 

জবাব দিলেন না সেপ্ট বেরেন। একটু দমে গেলেন মনে হল। ধুলি- 
ধূসরিত দেখে উঠে বসলেন ঘোড়ার পিঠে । 

তখন সূর্য উঠেছে। রাস্তায় রোদ পড়েছে। পনেরো থেকে আঠারো 
ফুট চওড়া এই রাস্তা ধরে ২৫০ মাইল গেলে টিম্বো পৌছোবো। আব- 
হাওয়া ভাল। গরম খুব বেণী নয়'। ছায়া অঞ্চলে মাত্র ৫০ ডিগ্রী। বৃষ্টির 
সম্ভাবনাও নেই-_বর্ধা বিদেয় নিয়েছে । 

শুরু হল পথচলা | দশটা নাগাদ একটা নদী -পেরোলাম।, আফি,কার 
এ অঞ্চলে প্রায় রোজই ছু একটা নদী পথে পড়বে | সুতরাং বার বার নদী 
পেরোনার কথা আর বলব না। 

কোনাক্রি থেকে সোজা সড়ক ধরে আসার পথে পাহাড়, ভুট্াক্ষেত, 
কলাবাগান, তুলোর চাঁষর মাঝে মাঝে কয়েকটা গ! দেখে খুসীমত নামকরণ 
করে গেলেন মঁসিয়ে তাসিন। র 

মাইলবারে! আসবার পর দশটা বাজতে না বাজতেই বেশ গরম হতে 
লাগল। ঠিক হল, দুপুরের খাওয়া খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে ফের বেরোনো 
হবে পাঁচটা নাগাদ। এই প্রোগ্রামই চলবে দিনের পর দিন। সুতরাং 
রোঁজ রোজ সময়ের হিসেব আর লিখ্ব না। দু'চোখ ভরে অনেক কিছুই 
দেখছি, কিন্ত প্রয়োজন নাহলে সে সবের বর্ণনাও দেব না। 

ছোটখাটে একট! বনের ধারে ছায়ায় দাড়ালাম জিরেন নেওয়ার জন্যে । 
মনোরম পরিবেশ । সৈন্যর] ছড়িয়ে পড়ল। আমি, শ্রী মতি মোরনাস, 
সেন্ট বেরেন আর ক্যাপ্টেন এলাম খোল। জায়গায় । 

বসবার জন্যে মাটিতে একট? গদী পেতে দিলাম সুন্দরী সঙ্গিনীকে । 
কিন্তু আমার আগেই সাততাড়াতাড়ি ছুটে টুল এনে হাজির করলেন ক্যাপ্টেন 
আর বারজাক, বসতে অন্থুরোধ করলেন শ্রী মতিকে। ফাঁপড়ে পড়লেন 
ভদ্রমহিলা । শেষকালে চুপ করে বসে পড়লেন আমার পাতা গদদীতে। 
ফলে, কটমট করে তাকিয়ে আমাকে প্রায় ভস্ম করে ফেলার উপক্রম করলেন 
ক্যাপ্টেন আর বারজাক। 

ঘাসের ওপর বসলেন ম'সিয়ে বগরিয়ার্স, উঁসিয়ে কুইরম, ম'সিয়ে হেই- 
রম আর ম'সিয়ে পসি। শেষের তিনব্যক্তি নির্দলীক্ব। এদের মধ্যে 
মসিয়ে পসি রওন! হওয়া ইস্তক সমানে খাতায় কি সব লিখে চলেছেন। 
ছাইভস্স লিখছেন কি কাজের কথ! লিখছেন, ঈশ্বর জানেন। তবে এ রকম 
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টিবির মত যার কপাল, তিনি হয় দারুণ মেধাঁধী, নয় আকাট মূর্খ । দুইয়ের 
মাঝামাঝি কখনোই নন। 

শুকসারী পক্ষীযুগলের মত সবসময়্ে একসঙ্গে ঘুরছেন ম'গিয়ে চাতোনে 
আর মঁসিয়ে তাসিন, এখন বসলেন একট! ডুমুর গাছের ছায়ায়। বসেই 
ম্যাপ বিছোলেন | শেষ পর্যন্ত খাবারের বদলে ম্যাপ দেখেই দ্দিন কাটল। 

গাইড মোরিলিরে একটা টেবিল পেতে দিয়ে গেল আমার আর সেন্ট 
বেরেনের জন্যে, কিন্তু টিকি দেখা গেল না সেন্ট বেরেনের, ভদ্রলোক ফের 
যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছেন । 

মেরিলিয়ে আগুন জালিয়ে রান্নাবান্নার আয়োজন করছে, হাত লাগিয়েছে 
চৌমৌকি আর টোনগানে, যদ্দিন পারা যাবে, এই ভাবে রে'ধে খাব। 
ইউরোপ থেকে আসা! খাবার দাবারে হাত দেব ন|। 

কোনান্কি থেকে কিনে আনা মাংস এসে আমাকে দেখাল মোরিলিরে। 
একগাল হেসে বললে তোফ1 মাংস কিন্তু, একদম কচি। বাচ্চা খোকার 
মাংসের মত তুলতুলে । 

শুনেই তো] শিরর্াড়া৷ শিরশির করে উঠল আমার | বলে কি মোরিলিরে ! 
এই কি একটা উপমা হল! 

ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম-__“কচিখোকার মাংস-টাংস খেয়েছো নাকি ?” 
অভয় দিল মোরিলিরে । নিজে খায়নি । বাবা খেয়েছে, তাদের মুখে 
শুনেছে। | 

যাই হোঁক জঙ্গলের খান্ভ সম্ভার মন্দ নয় দেখলাম । ক্যারাইট মাখন 
মাখানে। ভেড়ার মাংসভাজা, ভূটার কেক, ডুমুর, কলা, নারকেল । সবশেষে 
নদীর জল অথবা তালের রস গাঁজানো মদ । 

খাওয়া তৈরীর সময়ে একট! মঞ্জার ঘটনা ঘ্টল। ডক্টর চাতোনেে হাতমুখ 
নেড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ক্যারাইট মাখনটার আর এক নাম নাকি সি মাখন | 
কেন না যে গাছ থেকে এ মাখন তৈরী হয়, তার ছুটে? নাম) ক্যারাইট আর 
সি। 

হেনকালে ছন্দপতন ঘটল বিকট চিৎকারে | দূর থেকে কে যেন “বাঁচাও, . 
বাঁচাও; করে তারত্বরে চেচাচ্ছে। 

সুধী পাঠক পাঠিকাকে নিশ্চয় বলে দিতে হবেনা কোন যৃত্তিমান 
টেঁচাচ্ছে। আজ্জে হ্যা, সিয়ে এজনয গ্ভ সেন্ট বেরেনের গলাই বটে 


৩২ 


ছুট! ছুট! ছুট! আমি আগে, পেছনে কাপ্টেন আর বারজাক। শব্দ 
লক্ষ্য করে পৌছোলাম একট! বাদার ধারে । কাদায় কোমর ডুবিয়ে দাড়িয়ে 
আছেন সেন্ট বেরেন ! 

“মযারিগটে পড়লেন কি করে 1?” ম্যারিগট মানে জল।-_-এ অঞ্চলের ভাষায় 
জিজ্ঞেস করলাম কাদ! থেকে শুকনে] ডাঙায় টেনে তোলার পর। 

“মাছ ধরছিলাম-__প1 হুড়কে গেল !” কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে মুখভতি কাদা 
ফচাফচ ছিটকে গেল আমার সারা গায়ে । 

“ছিপ নিয়ে ?? 

“দূর! হাত দিয়ে 1” 

বলে, জ্যাকেটের ভাজে হেলমেটটা দেখালেন । 

পরক্ষণেই আমাকে প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে তড়বড় করে বললেন 
প্াড়ান ! দাড়ান! জ্যাকেটটা খুলতে দিন। নইলে ব্যাটার পালাৰে 1” 

“কোন ব্যাটার ?” 

“বা |” 

ভাবুন কাণ্ডটা ! বারো মাইল টিকিয়ে এসে আমরা যখন ঠ্যাং ছড়িয়ে 
জিরোচ্ছি, উনি তখন কাদায় পা বিয়ে বাঙ ধরছেন ! 

বারজাক বললেন-__“ভালঃ করেছেন | ব্যাঙের মাংস খেতে ভাল, তবে 
ওর যেরকম চেচাচ্ছে, খাদ হতে চায় না মনে হচ্ছে |) 

ফিরে এলাম রান্নার জায়গায় । ব্যাঙের দ্াবন1 ভাজ দেওয়া! হল প্রতো- 
কের পাতে । সত্যিই তোফা খান। ! তুলন। নেই । 

খাওয়ার পর পাঁচ কথার মাঝে শ্রীমতি মোরনাস আডচোখে ক্যাপ্টনের 
দ্বিকে তাকিয়ে শুধু একট| কথা বললেন__-“মনে রাখবেন,মামা আমাকে ছেলের 
মতই মানুষ করেছে । কাজেই আমার সঙ্গে ছেলের মতই মিশবেন।” বললেন 
বটে, কিন্তু আড়চোখে তাকানে। দেখে হাড়ে হাড়ে বুঝলাম ছেলে সাজলেও 
মেয়েরা কটাক্ষ হানতে কখনো ভোলে না। 

এরপর কফিপান | সবশেষে লম্বা ঘাসের ওপর লম্বমান হয়ে দিবানিদ্রা । 

পাঁচট] বাঞজজল। কিন্তু আরেক সমস্য। হাজির হল। কুলিদেব হাতে পায়ে 
ধরেও রওনা করানো গেল না। | 

কেন? ন1! টাদদ ওঠেনি এখনে | টাদের মুখ না দেখে বেরোলে নাকি 
দারুণ অম্ল হতে পারে । 

ম'সিয়ে তাসিন সায় দ্রিয়ে বললেন__“ঠিকই তো। |,আকফ্রিকার সব অভি- 
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াত্রীই তাদের অভিজ্ঞতা কাহিনীতে এই ক্থা লিখে গেছেন ।” 

"আইয়! আইমু!” বলে সম্বরে েঁচিয়ে উঠল রর আর অশ্বতর 
চালকরা । মানে হ্যা! হা]! 

পাকা ছুটি ঘণ্টা ন্ট হল মাথামোটাদের জন্যে । মেঘের আড়ালে চন্্রদেব 
উ“কি দিতেই হুল্লোন্ড করে মোট মাথায় তুলে নিল সবাই। 

নট! নাগাদ একট] জঙ্গলের ধারে পৌছোলাম । পথের ধারে কি কারণে 
জানি না একটা কুঁড়েঘর খালি পড়ে থাকতে দেখে উদ্দার হৃদয় ক্যাপ্টেন 
মারসিনে প্রস্তাব করলেন-_ শ্রীমতি মোরনাঁসের থ'কার ব্যবস্থা হোক 
কুঁড়েতে । 

রাজী হলেন শ্রীমতি । উধাও হলেন রাতের চটি অভিমুখে । কিন্ত 
দশ মিনিট যেতে না যেতেই শুনলাম তার তীক্ষ ক্ম্বর__“বাচান ! বাঁচান!” 

কি হল রেবাবা! দৌড়োলাম সবাই ঝুঁড়ের দিকে, কাছে গিয়ে দেখলাম 
দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আঙুল তুলে ঘরের মেঝে দেখাচ্ছেন শ্রীমতি এবং 
কর্ণবিদারী কঠে জানতে চাইছেন “এগুলে। কী” ! 

“এগুলো; মানে হল অগুস্ভি সাদা পোকা । মাটির গর্ভ থেকে বেরিয়ে 
আসছে | মেঝেতে থুক থুক করছে। 

শিভরে উঠে শ্রীমতি বললেন-_“কি কাণ্ড দেখুন তো! অন্ধকারে হাত 
পায়ের ওপর দিয়ে ঠাগ্ডামত কি চলে ফিরে বেড়াচ্ছে দেখতে গিয়ে দেখি 
হারাম গরাঁদার1 পকেটে পর্যন্ত ঢুকে বসে আছে। ম্যাগেঃ 1” 

টোনগানে বলল-_“মারবেন না ! মারবেন না!” 

“কেন ?” 

“আমর। যে খাই! বড় ভাল খেতে !” 

শুণে জিভে জল আস দূরে থাকুক, শ্রীমতি বললেন, রাতট] তাবুতে 
কাটাবেন_-এখানে আর নয়। গাইড মোরিলিরে তখন বললে,_“াবৃতে 
কেন? এক নিগ্রো চাষার ঝি তার কুঁড়েতে থাকতে দেবে আপনাকে । পয়সা 
পেলেই বর্তে যাৰে 1” 

শ্রীমতি তাতেই রাজী । সদলবলে গেলাম মোরিলিরের সঙ্গে । বছর 
পনেরে। বয়েসের নিগ্রো। দ্রাসীটি তখন কোমরে একটি মাত্র পাতা এ'টে লঙ্জ 
নিবারণ করে কন্টিপাথরে খোদাই করা মুন্তির মত দাড়িয়ে গাছ থেকে 
সু য়োপোকা জড়ো করছে। 

দেখেই সুরুৎ করে জিভের জল টেনে নিয়ে ডক্টর চাতোম্নে বললেন-__ 
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“আচার হুবে***আচার হুবে'**শু য়োপোকার আচার'*শ্দারুণ খেতে'*'এর] 
বলে সিটোস্ো !" ্‌ 

ধুয়ো ধরল মোরিলিরে-_-“যা বলছেন । দারুণ মুচমুচে !” 

মেয়েটা ততক্ষণে আমাদের দেখতে পেয়েছে । কাছে এল । সবাইকে 
অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার ফরাসী ভাষায় বললে “এক সাহেবের বাড়ীতে 
অনেকদিন ঝি গিরি করেছি***ফরাসী স্কুলে পড়েছি. বিছানা কি করে পাততে 
হয় ভাল করেই জানি। আমুন মা মণি--'ভেতরে আসুন 1” বলে পরম 
আদরে শ্রীমতির হাত ধরে নিয়ে গেল ভেতরে । 

আমরা ফিরে এলাম । কিন্তু আধঘন্টা ধেতে না যেতেই আবার শুনলাম 
শ্রীমাতির তীক্ষ্ম ক্স্বর--“কে কোথায় আছেন ! এখুনি আসুন 1? 

গেলাম দৌড়োতে দৌড়োতে । গিয়ে দেখি ভয়ানক কাণ্ড । মেঝের 
ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে কোতরাচ্ছে নিগ্রো মেয়েটা! পিঠ রক্তাক্ত-_বেতের 
দাগ। পাশে দাড়িয়ে শূন্যে বেত আছড়াচ্ছে এক বিভীষণ মৃতি রক্তচক্ষু 
নিগ্রো৷ দানব । আড়াল করে দীড়িয়ে করাল মৃতি শ্রীমতি মোরনাদ-_সত্যিই 
রেগেছেন_ দেখলে বৃক কাপে । 

আমাদের দেখেই বললেন-_“কি বিশ্রী ব্যাপার দেখুন তো৷ ৷ ঘুম এসেছে, 
মালিক-_ নিগ্রেো মেয়েটার নাম-_আমাকে বাতাস করছে, এমন সময়ে হুড়- 
মুডিয়ে ঘরে ঢুকে এই লোকটা মালিককে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে বেত 
মারতে ঘারস্ত করেছে। ঝুঁড়েতে সাদা আদমি ঢুকিয়েছে কেন_-এই তার 
অপরাধ 1” 

মুখ বেঁকিয়ে বপ্রিয়ার্প বললেন-_-“এদের হাতে কিন। ভোট দেওয়ার অধি- 
দ্বার দিতে চাইছেন আপনারা! ছি!ছি!ছি!” 

সুবক্তা বদ্রিয়ার্প! সুষোগ পেয়েছেন কি কোণঠাসা করেছেন ৰার- 
জাঁককে ! 

বারজাকও কম যান না। মুখের ওপর ছুড়ে দ্রিলেন পাণ্ট। জবাব-_ 
“আহারে ! ফরাসী স্বামীরা যেন কখনে। বউদ্দের ঠ্যাঙায় না !” 

বলেই বদ্রিয়ার্সকে তার মুখ খুলতে ন1 দিয়ে দানব নিগ্রাকে বললেন-__ 
“মালিক আমাদের সঙ্গে যাবে । বুঝেছে! ?” 

রাত কিড়মিড় করে নিগ্রো যা বললে, তার সাদ! মানে__আম্বা আর 
কি? দ্ম্তর মতদাম দিয়েকিনে বাদী বানান হয়েছে মালিককে । সাদা 
আদমীরাও বীদী রাখে-কাল। আদমীর] রাখবে না কেন? 
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বারজাক শট“কাট রাস্তা ধরলেন | 

বললেন__-“মালিককে কিনবো । কত চাও টি 

“একটা গাধা, একটা বন্দুক, আর পাঁচদশটা ফু” . 

“পধশাশ ঘা! বেত লাগাবে! তোমাকে ! হারামজাদা শয়তান কোথাকার !” 
হুংকার ছাড়লেন ক্যাপ্টেন । 

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রফা হুল একটা মাদ্ধাতার আামলের চকমকি 
বন্দুক, একটুকরে৷ কাপড আর ৰিশ ফ1 পেলেই মালিককে হাত বদল করৰে 
নিগ্রে। প্রভু ! 

ইতিমধ্যে মেয়েটাকে মেঝে থেকে তুলে পিঠে ক্যারাইট মাখন ঘসে সেবা 
করছিলেন শ্রীমতি মোরনাস । বাদী হাত বদল হতেই তাকে নিজের তাবৃতে 
নিয়ে গেলেন। হাতে কয়েকট৷ টাকা দিয়ে বললেন__“্যা তুই ছাড়া পেয়ে 
গেলি। জীবনে আর বাদীগিরি করতে হবে না1৮ 

ভা করে কেঁদে ফেলল মালিক। শ্রীমতির চরণে জীবন নিষেদণ বরতে 
চায়-_ কোথাও যেতে চায় না । 

নরম গলায় সেন্ট বেরেন বললেন-__-“মন্দ কি। অনেক সেবা করবে। 
রেখে দে।” 

রাক্গী হলেন শ্রীমতি মোরনাস। কৃতজ্ঞতায় গদ্গদ হয়ে সেন্ট বেরেনের 
ছুগালে অজম চুমু খেয়ে বসল মালিক। ভদ্রলোক তো মহা অপ্রস্তত ! 
পরের দিন আমাদের বলেছিলেন, জীবনে নাকি এমন গা ঘিনঘিনে মভিজ্ঞত1 
তার হয়নি। 

এইতো গেল প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা | 

এত খুঁটিয়ে কাল থেকে আর লিখব না পুনরার্ন্তি হবে। পাঠক- 
পাঠিকারা বুঝে নেবেন । 

আমিদী ফ্লোরেল্স। 


€॥॥ দ্বিতীয় প্রবন্ধ 
আমিদী ফ্লোরল্সের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'লা এক্সপ্যানসন ফাসে” পত্রিকায় ছাপ! 
হুল ১৮ই জানুয়ারী । 
| বারজাক মিশন 
( লিখেছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি ) 


দ্াউহেরিকো, ১৬ই ডিসেম্বর । -_গত রিপোট”ট1 লিখেছিলাম লঠনের 
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আলোয়, ঝোপের মধ্যে । তারপর থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটেনি । 

দৌসরা ডিসেম্বর ভোর পাঁচটায় তাবু গুটোলামশ। একটা গাধার পিঠের 
বোঝা আমর] ভাগাভাগি করে নিলাম | মালিক কিছু বইতে লাগল । ও 
এখন থুব হাসছে । ফুতিতে আছে। রাস্ত1 ভাল। চারপাশে দারিদ্র্যের 
চিন্ত চোখকে বড় পীড়া দিচ্ছে । দূরে দূরে দু'একটা টিলা পডছে। বেশীর 
ভাগ জমিই সমতল | ছোট গাছ, পাঁচমিশেলী আগাছা আর হৃ'তিন গজ লম্বা 
ঘাস জমিই বেশী । মাঝে মাঝে বন জঙ্গল পাতলা হয়ে গেহে গরম কালে 
দ্াবানলের দাপটে | এ ছাড়া দেখছি চাষ কর! জমি--এদেশের* ভাষায় বলে 

“লৌগান? | 

গ্রামগুলোর নাম বড় অন্তত বির মানফৌরৌ, কাফৌ, ওঁসৌ 
ইত্যার্দি। আমি তে ধাল ছেড়ে দিয়েছি! সোজা নাম রাখলে কি হয়? 

সবচেয়ে দীনহীন গ্রামগুলোয় হান] দিচ্ছেন অভিযানের দই কর্তা । 
জিজ্ঞাসাবাদ করছেন । ছ্জনেই মনের মত খোরাক নিশ্চয় পাচ্ছেন। নইলে 
খুশীমনে ফিরবেন কেন? 

পথে নদী পড়ছে প্রায় রোজই | বর্ণন1 দেওয়ার মত নয়। 

সন্ধ্যায় তাবু খাটালাম ঘাউলিয়া গ্রামে । শুতে গেছি, এমন সময়ে সেপ্ট- 
বেরেন কে দেখলাম গেঞ্জী আর প্যান্ট গায়ে আমার কিটব্যাগ খুলে জিনি লপত্র 
ছড়িয়েছেন মেঝেতে । নিজের গায়ের বসনও ছডানে। চারপাশে । মেজাজ 
তিরিক্ষে । আমাকে দেখেই ভীষণ সিরিয়াস হয়ে বললেন__“আনমন। লোক- 
দের আমি ছৃচক্ষে দেখতে পারি না” 

" “হুল কী?” 

“আমার পাজামা কোথায় $ নিশ্চয় চৌমৌকি ফেলে এসেছে। কাল 
রাত্রে যেখানে রাত কাটিয়েছি_-সেখানেই পডে আছে ।” 

"সেন্ট বেরেন, আপনি কিন্তু আমার কিটব্যাগ হাটকাচ্ছেন। এ তাবুটা 
আমার--আপনার নয়।” 

“ত্য!” বলে চোখ কপালে তুলে ফেললেন সেন্ট বেরেন। পরক্ষণেই 
ছড়ানে! জামাকাপড় ছুহাতে জড়ো করে বূকের কাছে ধরে তীরবেগে দৌড়ালেন 
নিজের তাবু খুঁজতে । 

সত্যিই বড ভাল লোক। 

পরের দ্বিন সাতুই ডিসেম্বর সকালবেলা! পথচলা শেষ করে টেবিলে বসতে 
ন। বসতেই লক্ষ্য করলাম কয়েকজন নিগ্রো উঁকি মেরে দেখছে আমাদের | 
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ক্যাপ্টেন মারপেনে দুজন সৈন্য পাঠালেন । সরে পড্ল..নিগ্রোরাঁ। কিছুক্ষণ 
পরেই ফের উ“কি দিল অন্য দ্িক থেকে । শেষকালে গেল মোরিলিরে | ফিরে 
এসে বলল, সওদা! করতে এসেছে নিগ্রো বাবসায়ীরা, কউ এনেছে মাটির 
বাসনপত্র। কেউ ঝুঁডি, কেউ লোহা, আর কাঠের জিনিস, কেউ অস্ত্রশস্ত্র, 
কাপড়চোপড়. আর কোল বাদাম । 

কোলা বাদামের নাম শুনেই জিভে জল এসে গেল ডক্টর চাতোন্নের | দারুণ 
সুখাগ্ | ডাকা হল ব্যবসায়ীদের | সামান্য একটু নমর বিনিময়ে দিয়ে 
গেল রাশি রাশি কোলা বাদাম | হুন এ জায়গায় পাওয়া যায় না। তাই 
ইউরোপ থেকে কয়েক জার ভন্তি কেবল নুন এনেছিলাম সঙ্গে । 

এরপর নাচগান | তন্ত্রমন্ত্র জান! ডাকিনী-গণক্তারদের ডাকলাম । ওরা 
খুশী হয়ে লাউয়ের খোলায় পাশাপাশি তিনটে কঞ্চির ওপর তাঁতের তার 
লাগানো গীটার আর লাউয়ের খোলায় লাগানে। বাশের বাশি বাজিয়ে এমন 
জগবম্প বাজনা আরম্ভ করে দিল যে কহৃতবা নয় | সেই সঙ্গে একজন তিন 
ইঞ্চি চওড়। ন্যাকড়ার পট্রি পায়ে বেঁধে উদ্দাম নাঁচ নেচে গেল সমানে । গোল 
হয়ে বসে আর সবাই বিকট বেসুরো! গলায় খুব সম্ভব ভজনা করে গেল টাদ; 
সূর্য, তার1 আব শ্রীমতি মোরনাসের | 

উদ্দাম নাঁচগাঁনে গা ভাসালাম আমরাও । প্রথমে অশ্বতর চালকর! 
খাবারদাবার ফেলে এসে হাত ধরাধরি ব্যালে নাচ আরম্ভ করল। দেখে 
সসপ্যান, থালা, বাটি নিয়ে আমর! চামচে, হাতুড়ি, হাতা দিয়ে বাজাতে 
লাগলাম মনের আনন্দে । মাথায় তোয়ালে বেঁধে পাগড়ি বানিয়ে নাচের 
আপরে নেমে পডলেন গন্যমান্য বারজাক। এমন কি গোমরা মুখো বদ্রিয়ার্স 
মুখে ঘোমট] দিয়ে শুরু করে দিলেন ধেই ধেই নৃত্য । হেসে কুটিপাঁটি হলেন 
শ্রীমতি মোরনাস | পরমানন্দে ডিস বাজাতে গিয়ে ঘটুকরেো৷ করলেন সেন্ট 
বেরেন এবং ভাঙা দুটুকরো নিয়েই বাজিয়ে গেলেন তালকাট! ছন্দে । 

যাই হোক, দম ফুরোলে! এক সময়ে | থামল নাচ গান । 

সন্ধোর পর ফের তাবু পড়ল। শুতে গিয়ে একটা অপকর্ম করলাম-__সৰ 


* সংবাদর্দাতাই যা করে । 


আমার তীবু পড়েছিল শ্রীমতি মোরনাসের তাবুর পাঁশে। হঠাৎ কানে 
ভেসে এল টোনগানের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীমতি | কি দুর্মতি হুল, চোখ বন্ধ 
না৷ করে কান খাড়া করলাম । ্‌ 

শুনলাম শ্রীমতি বলছেন-_“টোনগানে, তুমি নিজে আশান্তি হয়ে সেনে- 
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গালে থাকতে গেলে কেন? চাকরিতে ঢোকা: সময়ে বলেছিলে সব--ঘাবার 
বলবে ?” 

আরে সর্বনাশ ! টোনগানে তাহলে বামবারা নয়! 

টোনগানে বললে-_“ক্যাপ্টেন ব্লেজনের জন্যে...» 

ক্যাপ্টেন ব্রেজন ! নামটা যেন শুনেছি মনে হচ্ছে? 

**.*গুর দলে আমিও ছিলাম । তারপরেই ইংরেজর] এসে গুলি করল 
আমার্দের 1” 

“কেন গুলি করল ?” 

"ক্যাপ্টেন ব্লেঞ্গন বিদ্রোহ করেছিলেন বলে। খুনখারাপি না? করে 
বেড়াচ্ছিলেন বলে ।৮ 

“সত্যি ৮ 

«একদম সত্যি। গ্রামের পর গ্রাম পোঁডাচ্ছিলেন | গরীব দুঃখী নিগ্রোদের 
খুন করছিলেন। বাচ্চাকাচ্চা মেয়েরাও পার পায়নি |” 

"ক্যাপ্টেন ব্রেজনের হুকুমে হচ্ছিল ?” 

“না। তাকে কখনে। দেখিনি । আরেকঞ্ন সাদা মাহষ আসার পর 
থেকে উনি আর তাবু থেকেই বেরোননি | সেই লোকটাই হুকুম দিয়ে যাচ্ছিল 
ক্যাপ্টেন ব্রেজনের নাম করে ।” 

“কদ্দিন তোমাদের সঙ্গে ছিল এই লোকট] ?” 

প্পাচ ছ মাস তো বটেই |” 

“কোথায় প্রথম দেখা হয়েছিল ?" 

“জঙ্গলে |” 

“ক্যাপ্টেন রে ধন তাঁকে খুব খাতির করেছিলেন 1” 

“কখনে৷ ছাড়াছাড়ি হন নি-_তাবু থেকে বেরোনো বন্ধ করার আগের দিন 
পর্যন্ত সব সময়ে একসঙ্গে থাকতেন |” 

“সেই দিন থেকে খুনজখম লুঠতরাজ শুরু হয় ?” 

দ্বিধায় পড়ল টোনগানে-_পঠিক বলতে পারব ন11” 

“গা্দ| লোকটার নাম মনে আছে ?” 

ঠিক এই সময়ে বাইরে প্রচণ্ড আওয়াজ হওয়ায় টোনগানের জবাবটা 
শুনতে পেলাম না । তার জন্যে আপশোষও হল না। অতীত নিয়ে দরকার 
কি আমার | 
শ্রীমতি মেরিনাস বললেন--“ইংরেজর1 তোমাদের ওপর চড়াও হওয়ার 
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পর কি হুল?” 

“ডাকারে ঘখন চাকরি দেন আমাকে, তখন তে! এরকার বলেছি ।” 

“আবার বল ।” 

'ভায়র চোটে জঙ্গলে পালালাম। পরে এসে দেখলাম লড়াই থেমে গেছে, 
শুধু লাশ পড়ে আছে। বন্ধুদের কবর দিলাম। সেই সঙ্গে ক্যাপ্টেন 
ব্রেজনকে ।” 

অস্ফুট চিৎকরি করলেন শ্রীমতি মোরনাস। 

টোনগানে থামল না-_পপাঁচ বছর নান] জায়গায় ঘুরে পৌছোলাম টিম- 
বাকটুতে। সেখাতে কাজ করলাম কিছুদিন | তারপর গেলাম সেনেগালে-_ 
দেখ! হল আপনার সঙ্গে 1৮ 

“ক্যাপ্টেন ব্রেন তাহলে মার গেছেন ?” 

পআজ্ঞে 1” 

ক্ষণেক নীরবতা | তারপর-_ 

“কবরটা কোথায় জানে| ?” 

“নিশ্চয়? চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলেও খুঁজে দোব |” 

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ | তারপর-__ 

“গুড নাইট, টোনগানে |৮ 

শ্রীমতির শয়নের শব্দ পেলাম । আমিও দেই উদ্ভোগ করলাম । কিন্তু 
চোখ বৌজবার আগেই বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল সব কথা। 

ক্যাপ্টেন ব্রেজন ! বিদ্রোহী ক্যাপ্টেন ব্লেজন ! ডাকাত, খুনী, ক্যাপ্টেন 
ব্েজন! আমার সম্পা্ককে পই পই করে তখন বলেছিলাম, জঙ্গলে গিয়ে 
বেজনের কথাটা শুনে আসতে দ্বিন। টাকা খরচের ভয়ে প্রথমটাই রাজী হন 
নি। রাজী যখন হলেন, বেজন তখন মারা গেছেন । 

সেই ক্যাপ্টেন ব্লেজনের গল্প রাতের অন্ধকারে টোনগানের মুখে শুনছিলেন 
শ্রীমতি মোরনাস! 

এ আবার কি রহস্য ? 

পরের দিন আটুই ডিসেম্বর সেন্ট বেরেন আবার হাপির খোরাক হলেন। 
তাবু তুলে দৃঘণ্টা যেতে না যেতেই ঘোড়ার পিঠে বসেই "ত্রাহি ত্রাছি' রৰ 
এবং তুকুক তুরুক নাচ আরম্ভ করলেন ভদ্রলোক । 

কি ব্যাপার? কিব্যাপার ? ব্যাপার শোনার পর হাসতে হাসতে পেট 
ফেটে যায় মার কি আমাদের !. . 


পাঠক পাঠিকাদের নিশ্চয় মনে আছে, অভিযানের শুরুতে মাসীর ( অথবা 
ভাগ্মীর ) তাডা খেয়ে একমুঠো বিঁড়শি পকেটে চালান করেছিলেন সেন্ট 
বেরেন । তারপর তা ভুলে মেরে দিয়েছেন । এখন ঘোডার ঝাকুনিতে 
বিশেষ ধরনের সেই বডশিরা শোধ তুলেছে। মাত্র তিনটি গেঁথে গেছে 
পশ্চাৎ প্রদেশে । 

পশ্চাৎ প্রদেশ খামচে ধরে ভদ্রলোক অবতীর্ণ হলেন ঘোডার পৃষ্ঠদেশ 
থেকে-মুখের চেহারাখান। তখন দেখবার মত | ডক্টর চাতোন্নে ডাক্তারী 
ছুরি নিয়ে মাংস চিডে বার করে দিলেন বড়শি তিনটে । . 

প্রথম বঁড়শি টেনে তুলে বললেন-_-ণ্যে দেখবে সেই বলবে বঁডশিতে মাছ 
গেঁথেছে!” 

“উফ!” জবাব দিলেন সেপ্ট বেরেন | 

দ্বিতীয় বঁড়শি টেনে তুলে বললেন-__“ভাল মাছই বলতে হবে ।” 

“উফ !” ফের জবাব দিলেন সেন্ট বেরেন | 

“এমন মাছ ধরার জন্যে বুক দশহাত হওয়া উচিত আপনার !”» শেষ 
টিপপনী কাটলেন ডক্টর | 

“উফ !” * শেষ জবাব দিলেন সেন্ট ৰেরেন | 

. তার পর থেকে আর একটি কথাও বললেন না| ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধরে 

তুলে দেওয়া হল ঘোড়ার পিঠে | বৈরাগী বাব'র মত বসে রইলেন আকাশের , 
দিকে তাকিয়ে । পর-পর ?ইদ্দিন গেল এই ভাবে । 

অতুলনীয় লোক বটে! 

বারোই ডিসেম্বর বোরোনিয়! গ্রামে পৌছোলাম । ছোকর1 মোডল খুব 
খাতির কর্বল। একটু নুন, বাঁরুদ আর ছুটো ক্ষুর পেয়ে আনন্দে আটখান। 
হল। চাবৃক হাকডে লোকজন দিয়ে গায়ের বাইরে খের কুঁডে বানিয়ে 
আমাদের রাত কাটানোর বাবস্থা করে দ্দিল। ষঁাডের চামড] দিয়ে মেঝেতে 
কার্পেট পাতা হচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করায় লোকগুলো বুঝিয়ে দিলে, বড্ড পোকা! 
বেরোক্চ কিন] মাটি ফু'ড়ে--তাই | একমুঠো কড়ি দিলাম এত যত্ব করার 
জন্যে । আনন্দে লাফিয়ে উঠে দীনহীন লোক গুলো! থক করে থুথ, ছিটোলো 
কুঁড়ের দেওয়ালে এবং হাতের চেটো৷ দিয়ে রগড়াতে লাগল সেই থুথ, ! 

পেন্ট বেরেনের জায়গা কর] হয়েছিল আমার কু'ড়েতে। উনি বললেন, 
নিগ্রোরা সম্মান জানিয়ে গেল এইভাবে। 

ভাল! 
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তেরোই ডিসেম্বর সকালবেল' টিম্বে! পৌছোলাম । মাটির দেওয়াল দিয়ে 
ঘেরা তিনটে গ্রাম । এদেশের ভাষায় এ দেওয়ালের নাম টাটা | গ্রামের 
মাঝে মাঝে গরু ভেডা মোষ চার সবুক্ত মাঠ। প্রতোক গ্রামে রোজ হাট 
বসে। সপ্তাহে একদিন বড হাট বসে। প্রতি চারটে কুঁডের মধ্যে একটায় 
শুপু জঞ্জাল ভমা থাকে । জগ্ত"ল দেখলাম রাস্তাঘাটে সর্বত্র । এর] শুধু 
নোংরা নয় | অতান্ত গরীব এবং বেগায় কুৎসিত বটে। ছেলেপুলেদের 
চামড়া ফুটে হাড বেরিয়ে আসছে ফ্নে। তাঁসতেও মেয়েগুলোর চালিয়াতির 
সীমা নেই | সাজগোজের কি বাহার! 

টিম্বোর গুরুত্ব আছে | অভিযান শুরু করার পর এই প্রথম একটা 
গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পৌছোলাম । শরীরও খুব ক্লান্ত। কুলি আর গাধার! তো 
একেৰারে এলিয়ে পড়ছে । তাই ছদিন জিরেন নেওয়] হল টিন্বোতে । 

যেদিন পৌঁছোলাম, তাঁর পরের দিন সারাদিন গাইড মোরিলিরির টিকি 
দেখা গেল না! মহা ভাবনায় পডলাম আমর] | তার পরের দিন, মানে 
পনেরো! তাবিখে ভোরবেলা মোরিলিরির হাঁক ডাকে তুম ভাঙল । কুলিদের 
তাড়া লাগাচ্ছে । জিজ্ঞেস করলাম-__«কাধথায় ড.ব মেরেছিলে বাছাধন ?? 
অবাক হয়ে বললে মোরিলিরে__-€কাথাও যাইনি তো !, আর কথা বাডালাম 
না | টুপ করে ডুব মারা এমন কিছু অপ্রাধ নয় | 
_. টিম্বোর পর থেকেই রাস্তা খারাপ হতে লাগল, চভাই উত্রাই পভল। 
বুঝলাম, সতাকারের অভিযান আরম্ত হল একবার । পাহাড পেরোতে হল 
একবার । পৌছোলাম দাউহেরিকো গ্রামে । খন সন্ধো ছটা। 

খুব খাতির করল গায়েব মোডল। বারজাক খুশী হলেন। বললেন 
“আরে বাবা। লোকদের সঙ্গে না! মিশলে মাতষ চেন! কি যায় ?” বদ্রিয়ার্স 
মুখ টিপে রইলেন । সংশয় যায় নি এখনে] । 

গায়ের সব চাইতে ভালো! কুঁডে ঘরগুলোয় আমাদের থাকার বাবস্থা করে 
দিল মোডল । শ্রীমতি মোরনাসকে থাকতে বলল তার নিজের শ্মান্তানায় ৷ 
অভিভূত হলাম আমর] | মালিক বাদে। হৃন্তদন্ত হয়ে এসে শ্রীমতি মোর- 
নাসকে বললে আস্তে আস্তে-_-“যাবেন না! গেলে মরবেন।” 

বলে কি মেয়েটা ! শ্রীমতি তো! হতভম্ব, আমি এবং ক্যাপ্টেনও । ছুজনেই 
শুনে ফেলেছিলাম মালিকের হু'শিয়ারি | 

পর মুহূর্তেই মনস্থির করে ফেললেন ক্যাপ্টেন । হুকুম দিলেন তাঁবু 
খাটানোর। গ্রামে নয়-_রাত.কাটানে! হবে তাবৃতে | 
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কাপ্টেন নিগ্রোচরিত্র জানেন বলেই কি মোড়লের আতিথেরতা ব ঞ্চ 
করলেন? মালিক কেন হুশিয়ার করল? বদ্বিয়ার্পঠিক না, বারজাঁক 
টিক? মহা গোলমালে পড়লাম আমি। আমিদী ফ্লোরেন্স। 


৬৪ তৃতীয় প্রবন্ধ 


পাঁচুই ফেব্রুয়ারী “ল! এক্সপ্যানসন ফ্রাাসে” পত্রিকায় বেরোলো! আামিদী 
ফ্লোরেন্সের লেখ তৃতীয় প্রবন্ধ । এইটাই শেষ প্রবন্ধ__প্রিপোর্টার আর খবর 
পাঠান নি-_কারণ রহ্স্যারৃত | 


বারজাক মিশন 
€( নিজস্য সংবাদদাতার খবর ) 


ক্যানক্যান, ২৪শে ডিসেম্বর |__গতকাল সকালে এখানে পৌছেছি__রওনা 
হচ্ছি আগামীকাল-__বডদ্রিনের প্রভাতে । মন কেমন করছে তুষার ছাওয়া 
দেশের মাটির জন্য । এমন দ্রিনে না জানি সেখানে কি হুল্লোড়ের আয়োঞজন 
চলছে । | 
গত রিপোর্ট লিখেছিলাম, মালিক আমাদের কাল! আদমীদের গ্রামে 
উঠতে বারণ করেছে । গেলেই মৃত্যু । ক্যাপ্টেন মারসিনে হুশিয়ার হয়ে 
গেছেন । গীয়ের লোকদের দূর-দূর করে তাঙিয়ে দিয়েছেন। তাবুর পাঁচশ 
গজের মধ্যে আসতে বারণ করেছেন । বদ্রিয়ার্স তাতে মহাখুশী । কিন্তু রেগে 
টং হলেন বারজাক। হন হন করে গেলেন ক্যাপ্টেনের সামনে । কড়া গলায় 
জানতে চাইলেন-_“কার হুকুমে আপনি চলবেন ?” 
“আপনার |” বিনীত কিন্তু নিরুন্তাপ জবাব দ্রিলেন ক্যাপ্টেন । 
“তাহলে গায়ের লোকর্দের আতিথেয়তা নেওয়া হল ন1 কেন 1” 
“আপনারই নিরাপত্তার জন্যে । আমার কাঞ্জ তাই ।" 
তেলেবেগুনে জলে উঠলেন বাঁরজাক-_“নিরাপত্ত থাকবে না কি করে 
জানছেন ?” 
“একটা চক্রান্ত চলছে--খবর কানে এসেছে ।” 
চক্রাস্ত | টিম্বো থেকে মাত্র বিশ মাইল দুরে সঙ্জন নিগ্রোরা চক্রান্ত 
করবে আমাদের বিরুদ্ধে? খবরট] কার কাছে শুনেছেন ?” 
“মালিকের কাছে ।৮ 
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“মালিক !” হে! হো করে হেসে উঠলেন বারজাঁক-_-“কয়েক পরস1 দামের 
একটা বাঁদীর কথায় নাচছেন আপনি ?” 

দুটো ভুল করলেন বারজাক | প্রথম, মালিক তার বাদী নেই। দ্বিতীয়, 
তার দাম কয়েক পয়সা নয়_-অনেক বেশী। একটা পুরোনো বন্দুক, একটা 
কাপড আর কড়কডে পঁচিশটা ক্র । 

বারজাক তখনে] ফু*স্ছেন--“একটা বাঁদীর কথায় ভয় পেলেন ?” 

আর যায় কোথায় ? ভয় বলতেই ক্যাপ্টেন অগ্রিমূতি ধারণ করতে গিয়েও 
সামনে নিলেন নিজেকে । 

বারজাক বললেন-_“আমি যাচ্ছি গ্রামে-__রাত কাটাবে! ওদের সঙ্গে । 
দেখিয়ে দেবো! কার সাহস বেনী ।৮ 

ক্যাপ্টেন শুধু বললেন-_-“আমার কাজ কিন্তু মামি করে যাবো-_আপনি 
যেতে চাইলেও আপনার নিরাপত্তা আমি দেখব সু 

“তার মানে ?” 

“আপনাকে তাবৃতে আটকে রাখব” বলে গটগট করে বেরিয়ে গেলেন 
ক্যাপ্টেন। 

এ ঘটন। ঘটল শ্রীমতি মোরনাসের সামনে । তাই আরো ক্ষেপে গেলেন 
বারাক | কিন্তু ঠাণ্ডা করলেন শ্রীমতি নিজেই । 

বললেন-_'মালিকের সঙ্গে এ নিয়ে আমার কথা হয়েছে । ডোওং-কোনে। 
কাকে বলে জা.নন ?” 

জৰাবট। দিলেন ডক্টর চাতোন্ে--«আমি জাণি। মারাত্মক বিষ । বিষ 
দেওয়ার পর আটদিনের মতো বিষ ক্রয় ধরা পড়ে না। কি করে তৈরী হয় 
জানেন ?” 

বারজাক তখন শুনছেন না-ফ,সছেন | 

শ্রীমতি মোরনাস বললেন--“কি করে ?” 

“মড়ার পেটে জোয়ারের বৌটা ঢুকিয়ে রাখ! হয় । একুশদিন পরে টেনে 
বার করে গুড়িয়ে দুধ বা! দরবতের সঙ্গে মিশিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয় । স্বাদহীন 
বলে ধর] যায় না। কিন্ত আটদিনের মাথায় পেট ফুলতে থাকে | ওষুধপতরে 
কোনো কাজ হয় না । মৃত হয় ছুদিন পরে ।” বলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
লেখা রক্ত জমানে! একট রোমাঞ্চ কবিতার ছুটে পংক্তি সী করে 
শোনালেন ডক্টর চাতোল্লে । ॥. 

শ্রীমতি মোরনাস বললেন--“বালিক ঠিক এই চক্রান্তই শুনে ফেলৈছে 


ামে গিয়ে । আজ রাতেই সরবতের সঙ্গে বিষটা খাওয়ান! হবে আমাদের 
প্রত্যেককে । কাল রওন] হব--ওরাও পেছন পেছন যাবে। সৈন্যসামস্ত, 
কুলি এবং শামর] পটল তুললে আমাদের ঘোড়া, গাঁধাবন্দুক, জিনিসপত্র লুঠ 
করবে ।» 

বারজাক হা করে শুনলেন । সুযোগ পেয়ে ব্রিয়ার্স মুখ খুললেন-_“কি ? 
বলিনি আপনাকে ? নরপিশাচদের সভা মানুষ বলে মাথায় তুলতে চাইছিলেন 
যে, এবার কি হয়?” 

বারজাক ফেটে পড়লেন এবার-_“গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দোব কাল 
সকালেই |” 

আতকে উঠলেন শ্রীমতি মোরনাস--“অনেক দূর যেতে হবে খেয়াল থাকে 
যেন। ও কাজটি করতে যাবেন না।” 

ফোড়ন দিলেন বদ্রিয়ার্স--“দে কি কথা! মঁসিয়ে বারভাক তো নাইজার' 
বেণ্ডের এই অসভ্যদেৰ হা; হই রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দিতে চাইছেন 1” 

বারজাক পাল্টা জবাব দিতে শচ্ছিল-_-আটকে দিলেন শ্রীমতি । বললেন 
_-এক গাঁয়ের লোক দেখে সব গায়ের লোককে কি বিচার কর] চলে 1” 

বারজাককে আর আটকানো গেল না--“ভদ্রমহোদয়গণ, এ ছাভাও 
আরেকটা দ্বিক ভাবতে হবে। আমরা, সুসভা নাগরিকরা কি' কোনে 
চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে ভয় পাই? বিদ্ধ দেখে কি সরে আমি? পূর্ববর্তী বক্তা 
এই মাত্র যা বললেন__” 

পূর্ববর্তী বক্তা, মানে শ্রীমতি মোরনাস পটাপট হাততালি দিয়ে মাঝ পথে 
থামিয়ে দিলেন বারজাককে--“তাহলে তো হয়েই গেল। অভিযান চলবে 
_-কিন্তু রক্তপাত এডোতে হবে ক্যাপ্টেন মারসিনের কথা মত নিরাপত! 
বজায় থাকবে |” 


“ক্যাপ্টেনের কথা মত !» বাঁক স্বরে বললেন ,বারজাক। 

“অত বিদ্রপ করবেন না, সঈসিয়ে বারজাক | ক্াপ্টেনের কাছে গিয়ে 
আপনার ক্ষম! চাওয়] উচিত । ধিনি ভবন বাঁচালেন, তাকেই আপনি 
দাবভানি দিয়েছেন একটু আগে ।” 

বারজাকের মাথ! গরম হতে পারে, কিন্তু লোক ভাল । সঙ্গে সঙ্গে গেলেন 
কাাপ্টেনের কাছে । হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন মন্তরিকভাবে-_ক্ষমা 
চাইলেন। ক্যাপ্টেন তো হবাক। 

“সে কী! আমি তো সব ভুলেই গেছি।” 
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বেশ বুঝলাম, দুজনের বন্ধুত্বে আর চিড় খারে ন1। 

একটা সমস্যা মিটতে না মিটতেই হাজির হল আর একটা সমস্য । সেন্ট 
বেরে নকে খুঁজে পাওয়া গেল না কোনে। তাবুতে ! 

টোনগানে চুপিচুপি এসে বললে-_-“সাহেব লুকিয়ে আছেন 1” 

“কোথায় ?” 

“আসুন দেখাচ্ছি।” 

তাবু পেছন 1দকে একটা ঝিরঝিরে জলধারার পাশে ঝোপের মধ্যে 
লুকিয়ে বসে থাকতে দেখলাম সেপ্ট বেরেনকে । একটা ব্যাঙ ধরে তু মুখ 
ছুঁচোলে। গুণছু'চ ঢুকিয়ে দিচ্ছেন মুখের মধ্যে দ্রিয়ে। আর ফৌস ফৌস 
দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন-ব্যাঙের কষ্টে যেন বুক ফেটে যাচ্ছে। 

“ঙটোরি দিয়ে মাছ ধরবেন,» ফিসাফস করে বললে টোনগানে। 
এ$টোরি+ মানে ব্যাউ। 

গুণছু'চের এক মাথায় একট1 সুতো বেঁধা ছিল। সুতো! হাতে নিয়ে প্রায় 
জ্যান্ত ব্যাঙটাকে ঘাপে রেখে দিলেন সেন্ট বেরেন। বেশীক্ষণ বসতে হল না। 
জল থেকে উঠে এল গিরগিটির মত বিরাট বিদঘুটে একটা জীৰ। 

“'গইলেটাপি»” মানে, “ইগয়ানা” ফিসফিস করে বললে টোনগানে । 

ব্যাউটাকে মুখবযাদান করে গিলেই মুস্কিলে পড়ল বেচারী হওয়ানা। ছুচ 
আটকে গেল গলায়। টান পডল সুতোয়। সেন্ট বেরেন তাকে টেনে 
আনলেন কাছে । কিন্তু হাতের লাঠি দিয়ে দমাস করে মারতে পারলেন না 
একবারও--জান্তে আস্তে বাড়ি মারতে লাগলেন আর ফৌস ফৌস করে 
নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন । ইওয়াঁনার হাল দেখে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। 

টোনগানে আর সইতে পারল না । তীরবেগে ছুটে গিয়ে লাঠিটা হাত 
থেকে কেড়ে নিয়ে দমাস করে এক ঘায়ে খতম করে দিল ইগুয়ানাকে । এবার 
যে লম্বা! নিঃশ্বেসটা ফেললেন সেন্ট বেরেন__সেটা খুশী হওয়ার নিঃশ্বেস। 

খাসা রাম্ন। হবে কালকে, বললে টোনগানে | 

পরেরদিন ১৬ই ডিসেম্বর'সকালবেলা গ্রামটাকে বেড দিয়ে রওন] হলাম 
আমরা । ছোকরা মোড়লটাকে চোখে পডল | কটমট করে দেখছে আমাদের । 

পথে একট! সত্যিকারের নদী পড়ল--জলহন্তী আর কুমীর কিলবিল 
করছে। এতদিন যেপব নদী পেরিয়েছি--তাতে গোডালি ডুবেছে। এবার 
ডবল ঘোড়ার পা। আমর] পেরিয়ে এলাম বটে, কিন্তু ঘাড় বেঁকিয়ে মাটিতে 
পা ঢুকিয়ে রুধে ফাড়াল গাধার দল ।: কেউ জলে নামবে ন1। 
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“দীক্ষা! চাইছে”, রললে একজন অশ্বতর চালক । নর্দীর জল নিয়ে ছিটিয়ে 
দিল গাার মুখে । ছায়ার তাপমাত্রা! তথন ৮৬ ডিগ্রী । তাই ঠাণ্ডা জলের 
ছোয়া পেয়ে আকৃষ্ট হয়েই খেন গাধার দল ঠোঁকর হঠোঁকর করে বার কয়েক 
ডেকে নিয়ে ঝাঁপ দিলে জলে-_গড়াগডি দিতেই পিঠের বোঝা ভেসে যাওয়ায় 
উপক্রম হুল গভীর জলে। 

তারম্বরে টেচাতে লাগলেন বারাক | মুণ্ডপাত করতে লাগলেন কুলি 
আর অশ্বতর চালকদের । মোরিলিরে গিয়ে থামাল তাকে! বলল - “অত 
টেঁচাবেন না সাহেব। কুলিরা লোক ভাল। দেখুন না এখুনি সব ঠিক হয়ে 
যাবে ।” 

একঘেয়ে যাত্রাপথে চনমনে হ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী বলতে পারছি ন1 বলে 
নিজেই লঙ্জ পাচ্ছি । নদীতে জলহস্তী আর কুমিগ ছাড়! আজ পধন্ত সেরকম 
কিছু চোখে পড়ল না । 

দাউহ্রিকো গ্রাম পেরিয়ে আসার পর পাহাড় টপকে টিনকিসে! উপত্য- 
কায় পৌছোলাম। এখানে দেখলাম চৌমৌকি টোনগানের সঙ্গ ছেড়ে খুব 
দোস্তি পাতিয়েছে মোরিলিরের সঙ্গে-__একসাথে যাচ্ছে । সেই ফাকে টোন- 
গানে মালিকের সঙ্গে খুব গুলতানি চালাচ্ছে-_ 

পাড়াগেইয়া রোম্যান্স শুরু হল কিন1, কে জানে ! 

এরপরেই আবার জঙ্গল শুরু হল-__তবে ফাকা ফাকা গাছ। শুকনো 
জমি । বৃষ্টি নেই বলেই যেন মাটি ফাটছে। | 

দাউহেরিকো ছেড়ে আসার তিনদিন পরে একট] ছোট্ট ঘটনা ঘটল । মজার 
ব্যাপার । ূ 

বন্দুক দেখে যাতে গায়ের লোক আমাদের শক্রু ঠাউরে না] বসে, তাই 
ক্যাপ্টেনের হুকুমে বন্দুক-টন্দুক সব ছালায় মুড়ে রাখা হয়েছিল। তা সত্বেও 
একট] গায়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনজন নিগ্রো৷ উঁকি মেরে আমাদের 
দেখে যাওয়ার পরেই দমাদম টিল পড়তে লাগল সেন্ট বেরেনের পিঠে । সেই 
সঙ্গে শোন] গেল চীৎকার--“মারফা ! মারফা 1” 

মানে, বন্দুক! বন্দুক! 

কিন্তু বন্দুক কোথায় 1, 

এমন সময়ে শোন1 গেল রেগে কাই হয়ে চেঁচাচ্ছেন £সেন্ট বেরেন__ 
“হারামজাদারা খামার ছিপের চোঙায় চিল ছুঁড়ছে! তবে রে-_” 

বলে ঘোড়া থেকে নেমে নিগ্রোদের :পছনে তাড়া করলেন ভদ্রলোক । 


৪৭ 


অতি কঞ্টে রখলাম আমরা। ঢিল ছেড়ার কারণট1 এবার বোঝ] গেল । 
নিকেল কর] চকচকে চোঙা দেখে বন্দুক মনে করেছে নিগ্রোর]। 

ক্যাপ্টেন *কুম দিলেন-_চোঙা চালান যাক গাধার পিঠে | সেন্ট বেরেন 
বেঁকে বসলেন--“কখনোই না । থাকবে আমার পিঠে ।৮ 

শেষ পর্ধস্ত তাই থাকল-_কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হল। 

সত্যিই বড় আজব লোক এই সেন্ট বেরেন ! 

ক্যানক্যান পৌছোলাম বারে৷ ঘণ্টা দ্বেবী করে-.তেইশ তারিখে দেরীর 
কারণ মোরালরে। ২২ তারিখে লাঞ্চের পর বেরুতে যাচ্ছি এমন সময় 
দেখা গেল সে নেই | কাজেই অপেক্ষা করতে হল। 

পরের দিন সকাল বেলা কাক ডাকার আগেই মোরিলিরেকে দেখা গেল 
তশ্বি করছে কুলিদের ওপর। এবার আর অস্বীকার করতে পারল না। 
বললে, গিয়েছিল আগের তাবৃতে । ভুল করে ক্যাপ্টেনের ম্যাপট1 ফেলে 
এসেছিল সেখানে | ক্যাপ্টেন বেশ করে কড়কে দিলে যোরালরেকে | 
কিন্ত জের ফুরোলো না । পেন্ট ৰেরেন একট] অদ্তুত খবর দিলেন | রাত্রে ভাল 
ঘুম হয় নি বলে ভোব রাতে উঠে পড়োছলেন ভদ্রলোক । মোরিলিরেকে 
উনিই দেখেছেন। কিন্তু সেতো এসেছে পূর্বদিক থেকে_ফেদিকে আমরা 
যাচ্ছি। ফেলে আসা তাবু পশ্চিম দিকে__সেদিক -থেকে মোরিলিরে 
আসেনি । 

অর্থাৎ সে মিথাক ! 

সেন্ট বেরেন কি দেখতে,ক দেখেছেন ঈশ্বর জানেন। পরের তাবুতে 
ঢুকে খে নিজের তাবু মনে করে তার কাছে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমের তফাৎ 
আছে নাকি? পাভা দিলাম না খবরটায়। 

আর একটা ছোট্ট ঘটনা! ঘটল ক্যানকান পৌছানোর পর | .বেশ কিছুদিন 
ধরেই মোরিলিরে ঘ্যানঘান করছিল ওর্দেশের ডাকিনী ডাক্তারের কাছে আমা- 
দের নিয়ে যাবে__ভেল্কী দেখাবে-_জাহ্মন্ত্রের বুকনি শোনাবে । 

কাযানকানে এমনি একজন কেনিয়েলালা” আছে, তার আবার ভবিষ্যৎ 
দর্শনের তৃতীয় নয়ন আছে । সব খেন চোখের সামনে দেখতে পায় । 

পান্তা দিইনি মোরিলিরেকে | আফ্,কা অভিধানে এসে দৈবজ্ঞ জোচ্চোর- 
দের খপ্পরে পড়তে চাই না । | 

কানক্যান পৌছে বেডাতে বেরোলাম মোরিলিরেকে নিয়ে। আমি 
শ্রীমতি মোরনাঁপ, সেন্ট বেরেন, বারঞ্জাক, চৌযৌকি আর যোরিলিরে | 
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হঠাৎ একট! ঝুঁড়ের সামনে দাড়িয়ে গেল মোরিলিরে । প্রথমটা অতট! 
বুঝিনি। তারপরেই খেয়াল হুল, এই কি সেই ডাকিনী ডাক্তারের চেম্বার ? 
যার দিব্যদৃষ্টি আছে, ভবিস্তৎ প্রত্যক্ষ করতে পারে, ঝুঁড়েটাও আর পাঁচটা 
কুঁড়ের মত মামুলি নয়? 

মোরিলিরে আবার ঘ্যানধ্যান শুর করেছে-_-সেই সঙ্গে চৌমৌকি । 
ব্যাপার কি? ডাক্তারের কাছে দালালি পায় নাকি? 

ধুভোর ! ঘ্যানঘ্যানানি কাহাতক শোনা যায়। কয়েকটা কড়ি দিয়ে 
যদি নিস্তার পাওয়া যায়, শুনেই আসা যাক না বুজরুকট কি বলে। 

ঢুকলাম কুঁড়ের মধ্যে । কি নোংরা । কি নোংর] ! মাঝে দ্শডিয়ে ততে- 
ধিক নোংর] “কেনিয়েলালা? | মিনিট পাঁচেক শুধু উরু চাপড়ে “ইনি-টিলি” বলে 
শুভেচ্ছ! জানালে । তারপর গ্যাট হয়ে বলল একটা মাহরে--আমাদে রকেও 
বসালো । ঝাঁটার বাতাস দিয়ে একরাশ বালি জঙো করল নিজের সামনে । 
তারপর অর্ধেক সাদা অর্ধেক লাল রঙে এক ডঞ্জন কোলা বাদাম চেয়ে নিয়ে 
রাখল বালির ওপর। দ্রুতস্বরে উচ্চারণ করে গল ছ্বোধ মন্ত্র । বালির 
ওপর চতুভূজি, ত্রিভুঞ্জ, কৃত্ত, একে রেখে বাদামগুলো রাখল তার ওপর 
হাত নেডে যেন আশীর্বাদ করল বাদামদের। জড়ে| করল্‌ একে একে, তার 
পর হাত পাতল সামনে__যেন দাঁক্ষণা চাইছে । 

এবার আমাদের প্রশ্ন করার পালা । একে একে প্রশ্ন করলাম । জবাব 
এল একসঙ্গে । 

আমাকে বললে--“তোম1র খবর আর কেউ পাবে না।, 

সেন্ট বেরেনকে বললে-- 'ঘায়ের জালায় বসতে পারবে ন11৮ 

শ্রীমতিকে বললে-_-“মনে দাগ1 পাবে |” 

একটু থেমে বললে বারডাককে-__“পিকাসো পেরোলেই সাদ! মানুষ | হয় 
গোলামি, নয় মরণ |» 

বেরিয়ে এলাম বাইরে | নিশ্চয় মোরিলিরে আর চৌমৌকি মাগে থেকে 
বলে রেখেছে চারজনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাগুলে! কোথায় | নইলে আমি ষে 
খবর পাঠাতেই এসেছি, ডাঁকিনী ডাক্তার জানবে কি কবে? সেন্ট বেরেনের 
পাছায় বঁড়শির কামড এইতো! সেদিনের ঘটনা | শ্রীমতি মোরনাসের পেছনে 
ক্যাপ্টেন ঘুরঘুর করছেন এবং মনে দাগ! পাওয়1 বিচিত্র নয়-_-এতো স্বাভাবিক 
বাপার। আর বারঙ্গাকের দিবারাত্রের স্বপ্ন যে এই তভিযানের সাফলা, 
তাকে নাজাণে। 
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রাত্রে খেতে বসে থুব হাসাহাদি হুল এই. নিয়ে। রামগড়ুরের ছান! 
ম'সিয়ে বন্রিয়ার্স পর্যন্ত দাত বার করে হাসলেন ।' তারপর সৰ ভুলে গেলাম । 

কিন্ত আজ রাতে আবার নতুন করে ঘটনাপরম্পরাগুলো! মনে পড়ে গেল। 

হটে! আধা ঘটন1 আর ছুটে] পুরে। ঘটন1 মনের মধ্যে খচখচ করে বি'ধছে 
কাটার মত | 

সমস্যাটা! মেলে ধর] যাক । 

ছুটে! আধ] ঘটনা হুল মড়ার পেটের বিষ মিশিয়ে আমাদের মারবার 
চক্রান্ত আর ডাকিনী ডাক্তারের করাল ভবিষ্ত্ববাণী | 

দ্ুটে। পুরো ঘটনা হল এই : 
প্রথম £ নগণ্য একটা গ্রামের মোড়লের এত সাহস এল কোঁথেকে ? এ তল্লাটে 

ফরাসী বাহিনী টহল দিচ্ছে। মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে টিম্বোতে সামরিক 
ছাউনি । তা সত্বেও ছুশ ঘোড়সওয়ার সৈন্যসমেত এতগুলো মানুষকে বিষ 
খাইয়ে মারবার মত বুকের পাটা হল কেন£মোড়লের ? তবে কি কারও উস- 
কানি আছে এর পেছনে ? 

দ্বিতীয় ; বৃজরুক ডাঁকিনী ডাক্তারের সত্যিই কি দিব্যদৃষ্টি আছে? না 
কারও উসকানিতে শেখানে। কথা বলে গেল? 

প্রথম প্রশ্নের জবাব যা, দ্বিতীয় ঘটন। অথবা! প্রশ্নের জবাবও তাই । কেউ 
আমাদের ভয় দেখাচ্ছে । অভিযান ভণ্ডুল করে দিতে চাইছে । 

কে? 

কেন! 

জবাব পেলাম না মনের মধ্যে । শুধু এইটুকু বুঝলাম, মোরিপ্লরে এই 
রহ্স্টময় শক্তির টাকা খেয়ে কাজ করে যাচ্ছে। 

আমিদী ফ্লোরেন্স 

জঙ্গল। ক্যানক্যান থেকে একদিনের পথ, ২৬শে ডিসেম্বর ।-_পুনশ্চ 
দিয়ে আর একটা অন্তত ঘটনা লিখতে চাই। কালকের চিঠিটা চৌমৌকি 
আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ভার নিয়েছে । 

কাল রাতের ঘটনার কোনে! তুলনা নেই, ক্যানক্যান থেকে বেরিয়ে 
সারাদিনে বিশ মাইল পথ পেরিয়ে রাত্রে তাবু পাতলাম খোলা জায়গায় । এ 
জায়গায় জনবসতি খুব একট? নেই। 

দিয়ানগান] গ্রামটা ফেলে এসেছি ৰারে1 মাইল পেছনে । তিরিশ মাইল 
সামনে গেলে পাবো সিকোরো গ্রাম । 
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মাঝরাতে একটা অভ্ভুত আওয়াজে জেগে উঠল তণাবুর সবাই । যেন হাতির 
মত বিরাট পোকার দল গুনগুন করছে । অথবা যেন একট] অতিকায় স্টীম- 
ইঞ্জিন সৌঁ! সো! করছে। শব্দটা আসছে পশ্চিম দিক থেকে । প্রথমে খুৰ 
ক্ষীপ, একটু একটু করে শব্ধ বাডছে। সব চেয়ে আশ্চর্ষ, শব্টা আসছে 
মাথার ওপর দিয়ে । 

এ কিসের শব্দ? 

চোখ পাকিয়ে তাকালাম বটে কিন্তু ঘন কালে মেঘে চাদ ঢাক আকাশে 
কিছুই দ্বেখতে পেলাম না| । 

অন্ধকারের দ্রিকে চেয়ে চোখ ব্যথা ক৫র ফেললাম । আওয়াজ পশ্চিম 
থেকে মাথার ওপর দিয়ে গিয়ে পৃৰে মিলিয়ে গেল | সেকীগর্জন! কানের 
পর্দা যেন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হল । 

আতংকে সিঁটিয়ে গেল তাবুর প্রত্যেকে । মাটিতে মুখ গু'জডে শুয়ে পড়ল 
নিগ্রোর দল | ক্যাপ্টেনকে থিরে দাড়িয়ে আছি আমরা ইউরোপের মানুষর]। 
আমাদের মধ্যে চৌমৌকি আর টোনগানেকেও দেখছি--দেখছি না কেৰল 
মোরিলিরিকে । বোধ হয় নিগ্রোদের দলে ভিড়েছে। 

আবার সেই শব্ধ শোনা গেল। পশ্চিম থেকে এসে বিকট শব্দে মাথার 
ওপর দিয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেল পূবে। 

নিশুতি রাতের নৈঃশব্য খান খান হয়ে গেল সেই শব্দে । নিঝুম হওয়ার 
আগেই আবার জাগ্রত হুল একই শব্ধ । আবার। আবার । 

পর পর পাঁচবার ভয়ংকর শব্দটা লক্ষ কীটের গজরানি শুনিয়ে মিলিয়ে 
গেল পশ্চিম থেকে পৃবে । তারপর আর শব্দ নেই। 

ভোর হুল। নিগ্রোর। বেঁকে বসল | কেউ আর পুবে যাবে না__ভয়ংকর 
শব যে এদ্দিকেই গেছে । 

ক্য।প্টেন মারপিনে বোঝালেন | তিনঘন্টা গেল বোঝাতে । রওনা 
হলাম পৃৰ অভিমুখে__রহস্যময় শবের গতিপথের দিকে | 

মাইল দেড়েক এসে মাটির ওপর অদ্ভুত কতকগুলে। দাগ দেখতে - পেলেন 
ক্যাপ্টেন মারসিনে__উশিই যাচ্ছিলেন সবার আগে। গতরাতের অদ্ভুত 
অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা] তখন সবে থেমেছে। এমন সময়ে চোখে পড়ল 
সাগগুলো । 

পর-পর দ্শট] দাগ | অথবা পাচ জোড়! দাগ । মাটির ওপর যেন লাঙল 
টান! হয়েছে__ইঞ্চি চারেক মাটি খুবলে খুবলে উঠে এসেছে । চাকার খাত 
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বলাও চলে। 

কিসের দাগ, তা কেউ হুল করে বলতে না পারলেও অচি করতে 
পারল । রা 

কালরাতে শুনেছিলাম পর-পর পশচরার আকাশ গজরাশি। 

মাজ সকালে দেখছি পাচঞ্জোডা চাকার খাত। 

হয়ের সঙ্কে কি সম্পর্ক আছে? 

জবাব দেবে ভবিষ।ৎ। 

আমদী ফ্লোরেক 


৭ সিকাসো। 


১২ই জানুয়ারী সমুদ্র উপকূল থেকে ৭০০ মাইল ভেতরে পিকাসো গ্রামে 
পৌছোলে। বারজাক মিশন | 

“ল। এক্সপানসন ফ্রণাসে পত্রিকায় আমিদী ফ্লোরেন্সের লেখা আর খবর 
পৌছোয় নি। ফ্লোব্রেন্স শিয়মিত রিপোর্ট লিখেছেন, চৌমোৌকিকে দ্বিয়েছেন 
পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে । কিন্তু কি কারণে জানা নেই, কোনো রিপোর্টই 
পৌছোয় নি পত্রিকায় । ফ্লোরে এ খবর জানেন না। বারজাক মিশনের 
অভিযান বিবরণ তার লেখা নোটবই থেকে তুলে দেওয়া হচ্ছে পাঠক- 
পাঠিকাদের অবগতির জন্যে । 

ক্যানক্যান 'থেকে পিকাসো পধন্ত যাত্রাপথে সেন্ট বেরেনকে ণিয়ে হাসা- 
হাপি ছাঁডা আর নতুন কিছু ঘটন| ঘটেনি । ভদ্রলোকের আনমনা অভ্যেস 
দলের সবাইকে বেশ হাপাচ্ছে। চৌমৌকি পুরোনো দোস্ত টোনগানের 
কাছ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরে থাচ্ছে। দৌত্তি নিবিড হচ্ছে মোরিলিরের 
সঙ্গে। কারণ অজ্ঞাত | 

কেনিয়েলালার চার চারটে ভবিস্তদ্রবাণীর কোনোটাই সত্যি হয় নি। 

গত রিপোর্টে” ফ্লোরেন্সগ লিখেছিলেন. নিশ্চয় কেউ তাদের ভয় দেখিয়ে 
নিরস্ত করতে চাইছে । এই সিদ্ধান্ত যে সতা, সে রকম কোনে প্রমাণও 
এখনো পাওয়। ঘায় নি । 

সিকাসে জায়গাট। "টাট1” দিয়ে ঘেরা খানকয়েক গ্রামের সমষ্টি! মাঝে 
মাঝে চাষ আবাদের জমি | ফরাঁসা বাহিনীর ছাউনি জ্রাছে এই ্টাটা"র 
মধ্যেই । প্রবাসী শ্বেতকায় সৈনিকের। উল্লপিত হয়েছে দীর্ঘদিন পরে শ্বেতকায় 
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জাতভাইদের দেখে । সবচেয়ে বেশী খুশী হয়েছে জাতভাইদের মধ্যে একজন 
সুন্দরাকে দেখে । গেন মোরনাসের সঙ্গে আলাপ করার হিড়িক পড়েছে 
অফিসারদের মধ্যে । শ্রীমতি সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশেছেন। বারজাক 
মিশনকে আ্যাপ্যায়ন করার গন্যে অনুঠিত উৎসবের পৌরোহিত্য করেছেন। 
হাসি গল্প দ্রিয়ে আসর মাতিয়ে রেখেছেন । 

তবে এত হাস হুল্লোডের মধ্যে একটা জিনিস কিন্তু স্পষ্ট হয়ে আসছে। 
নতুন অফিসারদের চাইতেও ক্যাপ্টেন মারসিনের দিকে জেন মোরনাসের পক্ষ- 
পাতিত্ব খেন একটু বেশী । মোরনাস তাতে মনে মনে উল্লঙিত। তবে কি 
বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছি'ড়বে ? 

সিকাসো থেকে অভিযান হু'ভাগ হয়ে যাবে । বারজাকের অধীনে একদল 
যাবে সিধে পূবদিকে | বদ্রিয়ার্সের অধীনে আর একদল যাবে দক্ষিণে। প্রথম 
দল নাইজারের দুর্গম অজ্ঞাত অঞ্চল ফুঁড়ে দ্রাহোমে ফিরবে। দ্বিতীয় দল 
যাৰে গ্র্যাণ্ড বাজাম। 

কে কোন দলে যাবেন, তাও ঠিক হয়ে গেল। বদ্রিয়াসের সঙ্গে যাবেন 
হেইরঅ, কুইরঅ আর তাপিন। বারজাকের সঙ্গে যাবেন পি", চাতোন্নে আর 
ফ্লোরেন্স। যেহেতু বারজাককে বেণী পথ যেতে হবে, লেখার বেশী উপাদান 
পাঁওয়1 যাবে, তাই ফ্লোরেন্স ঘেতে চাইলেন এই দলের সঙ্গে । 

সৈন্দলও ভাগ হবে । একশ সৈন্য দলেরই একঞ্ন লেফটেন্যান্টের অধীনে 
যাবে বধিয়ার্সের সঙ্গে । বাকী একশকে ক্যাপ্টেন মারসিনে নিয়ে খাবেন 
বারজাকের সঙ্গে পূর্ব ব্যবস্থা মত | 

কিন্তু জেন মোরনাস কার সঙ্গে ধাবেন? 

বুক ধুকপুক করতে লাগলংক্যাপ্টেনের । 

শ্রীমতি দিজেই চিন্তার অবসান ঘটালেন। বারঙ্গাকের দলেই তিনি 
থাকবেন সেন্ট বেরেনকে নিয়ে । 

তারপরেই "1 বললেন, শুনে মুখ শুকিয়ে গেল প্রতোকের | 

বাবজাকের সঙ্গে কিছুদূর যাওয়ার পর, হোমবোরি পেরিয়ে নাইজার 
বেণ্ডের গাও অঞ্চলে পৌছে শ্রীমতি উত্তরে চলে যাবেন সেন্ট বেরেনকে 
নিয়ে। রী 

কারণ? কারণ আবার কি। তার ইচ্ছে । ইউরোপ থেকে বেরিয়েছিলেন 
এই পথেই যাবেন বলে। 

ভয় করবে না! দূর! জেন মোরনাস কাউা্য ছয় পায় না| 
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কিন্ত ও অঞ্চলে ফরাসী সৈন্মও যে আজ পর্বস্ত পা দেয় নি। কেউ জানে 
না সেখানে কি আছে। এ ছাড়াও নাইজারের দু-পাড়ে আছে ছূ্ধ্ঘ তৌয়ারেগ 
আউলিমিডেন উপজাতি । . 

পরোয়! করেন না জেন মোরনাস। তার ইচ্ছে তিনি যাবেন। 

এরপর আর কথা চলে না। অফিসারর1 এক বাক্যে বললেন, নিশ্চয় 
তো । কোনো মহিলার ইচ্ছের ওপর আর কথা চলে না । 

ঠিক হল. তাই হবে। নিজের ঘোড়া, গাধা, কুলি নিয়েই অজানার 
অভিযানে সেন্ট বেরেনকে নিয়ে চলে যাবেন শ্রীমতি । বাকী ঘোড়া, গাধা, 
কুলির বেশীর ভাগ যাঁবে বারজাঁকের সঙ্গে--কারণ তার পথের দের্ধ্য আর 
কষ্ট বেশী । 

কিন্তু এই বারেই লাগল আসল গণ্ডগোল । গাইড মোরিলিরেকে দেওয়া 
হয়েছিল বারঞজাকের দলে-__কারণ তারই গাইডের দরকার বেশী। 
মোরিলিরের জন্মও এই তল্লাটে । 

মোরিলিরের কানে কথাটা যেতেই সে বেঁকে বসল | বারজাকের সঙ্গে 
সে যাবে না_যাবে বদ্রিয়াসের সঙ্গে । ধনুর্ভঙ্গ পণ। কিছুতেই টলানে। 
গেল ন1। 

গোদের ওপর বিষ ফোঁড়ার মত বেঁকে বসল কুলিরাও | সর্ত ছিল সিকাসে৷ 
পর্যন্ত আসবে |. তাই এসেছে । আর এক পাও যাবে না। 

কাকুতিমিনতি অনুরোধ উপরোধেও যখন ফল হল না, নতুন কুলি আর 
নতুন গাইডের সন্ধানে বেরোলেন ক্যাপ্টেন । ভাগা ভাল । মোরিলিরের 
মতই একজন পাঁকা গাইড পাওয়া গেল । । 

যেই পাওয়া গেল, অমনি মন ঘুরে গেল মোরিলিরের । বারজাকের কাছে 
এসে ধ্যানঘ্যান করতে লাগল | তার অন্যায় হয়েছে । বারজাকের সঙ্গেই 
যাবে। ূ 

আরও আশ্চর্য, একই সঙ্গে সুর পালটালে। কুলিরাও | তারাও যাবে । 

বেশ বোঝা গেল, কুলিদের ধর্মঘট ঘটিয়েছিল এই মোরিলিরেই। 

তাহলে কি তার মত লোককে সঙ্গে রাখা উচিত? 

অনেক চিন্তা ভাবন! করে ঠিক হল, থাঁকৃক। হাজার হোক পুরোনে' 
লোক । নতুন গাইড যাক বদ্বিয়াসের সঙ্গে | 

এই সব করতেই গেল বেশ কয়েকটা! দিন । একুশে জানুয়ারী নতুন করে 
গুরু হল যাত্রা! । স্থানীয় সৈন্ববাহিনী ব্যাণ্ড আর বিউগল বাজিয়ে, পতাকা 
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উড়িয়ে, কুচকা আওয়াজ করে এগিয়ে দিল দুই দলকে-_ছুই দিকে 

বদ্দিয়াসের যাত্রাপথ নিষ্কণ্টক । বিদ্বহীন। তাই এই অভিযানের মনোরম 
যাত্র। বিবরণ দোব না| তার বদলে এবার থেকে লিখব বারজাকের অভিযান 
ৰিবরণ। 

কারণ, বারজাকের ভাগ্যেই সঞ্চিত ছিল অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ, 
অনেক বিভীষিকা | তুলনাহীন সেই দিনগুলোর বর্ণন1 পড়তে পড়তে গায়ে 
কাটা দেবে পাঠকপাঠিকাদের | 

মনে রাখবেন, বারজাককে পথ দেখিয়ে আফ্রিকার হুর্গমতষ অজ্ঞাত অঞ্চলে 
নিয়ে চলেছে মোরিলিরে | 


৮ ॥ মোরিলিরে 
(আযামিদি ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে উদ্ধত) 


২২শে জানুয়ারী ।__ছুর্দিন হল বেরিয়েছি সিকাসো থেকে । কল্পনা কিনা 
জানি না, কিন্তু গণৎকার কেনিয়েলালার ভবিষাদবাণীই যেন সত্যি হতে 
চলেছে | এই ছুদিনেই দেখছি কুলিবা একটুতেই নেতিয়ে পড়ছে, ঘন ঘন 
জিরেন চাইছে, গাধা তাড়িয়ে নিয়ে যেতে যেন পারছে ন1 চালকর], চাকরদের 
উদ্যম করূর্রের মত উবে যাচ্ছে। 

তার মানে এই নয় যে আমি উদ্বেগে ভুগেছি। এসেছি আডেভেধ্ারের 
সন্ধানে | যত আদুক তত চাই। কিন্ত তা দত্যিকাবের আডভেঞ্চার হওয়। 
চাই । 

২৩শে জানুয়ারী |__ঠিক খের্ন কচ্ছপের কনভয় চলেছে জমির অবস্থাও 
সুবিধের নয়। কেবল ওঠা, আর নাম! নিগ্রোদ্দের মনও পাচ্ছি ন। 

২৪শে জানুয়ারী__আজ সন্ধায় কাফেনে পৌছোলাম চারদিনে তিরিশ 
মাইল । দিনে আট মাইল! : 

৩১শে জানুয়ারী__-আগের রেকর্ডও ভাঙলাম ! ছদিনে তিরিশ মাইল 
পাঁড়ি দিয়েছি ! দশ দিনে ষাট মাইল! দিনে ছ'মাইল ! এসেছি কোকোরো 
বলে. একটা গ্রামে । কিনোংর]! কি নোংর1! 

তিনদিন আগে “গাগা” বলে একটা গ্রাম ছেড়ে এলাম । আহারে কি 
নাম! মাথায় আসেও বটে ! তারপর পেরোতে হল একটা খাড়াই পাহাড় । 
ডাইনে বাঁয়ে, পেছনে কেবল পাহাড়-_সামনে মানে পৃবদিকে-_»মতলভূমি | 
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কোকোঁরো গ্রাম থেকে বোবো-দের দেশ শুরু হছুল। অসম্ভব নোংর! 
আর সর্বভুক এর! । সবখায়। গলা পচা মাংস পের্জে .তো কথাই নেই। 
মনও সেই রকম। - 

তিরিশে জানুয়ারী কোকোরোতে যা ঘটেছে, তা লিখে রাখি । পৌছোলাম 
সন্ধ্যের পর । হে হৈ করে তেডে এল পালে পালে শিগ্রে।। টর্চের আলোয় 
গুনলাম! প্রায় আটশ। হাতে অস্ত্রশস্ত্র। ভাবভঙ্গী সুবিধের নয়। স্বাগত 
জানাতে কেই নেই। . 

ক্যাপ্টেন মারসিনে দোটানায় পড়লেন । রাইফেল ছু'ড়বেন? এখনো 
পর্যন্ত গুলি চালানোর দরকার হয়নি । কিন্তু নিগ্রোদের তল্লাটে এসে একবার 
গুলিবর্ষণ শুরু হলে জল গড়াবে অনেকদূর । ভেবেচিন্তে ক্যাপ্টেন স্ৃকুম 
দিলেন__কাঁপ্ড়ে মোড! রাইফেল সবাই হাতে নিক--বেগতিক না দেখলে 
বার করতে হবে না। 

বিকট হৈ হল্লা টেচামেচিতে ভড়কে গিয়ে সেন্ট বেরেনের ঘোড়াই এই 
সময়ে একটা কাণ্ড করে বসল | আচমকা চার পাফাক করে এমন ভাৰে 
াডিয়ে গেল যে পিঠ থেকে ঙবল ডিগবাঁজি খেয়ে ছিটকে গেলেন সেন্ট বেরেন 
_-পডলেন একেবারে জংলীর দলে মাঝে । সঙ্গে সঙ্গে কানফাটা হুংকার 
ছেডে জংলীর দল ঘিরে ধরল উদ্যত অস্ত্র হাতে*.. 

'**ম্বার ঠিক তখনি ঘোড়ার পেটে বুটের খেশাচা মেরে উক্ধাবেগে 
জংলীদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন, শ্রীমতি মোরনাদ | মারমুখো নিগ্রোদের মন 
সরে এল সেন্ট বেরেনের দিক থেকে | ঘিরে ধরল শ্ীমতিকে | একসঙ্গে 
বিশট। বর্শা উদ্যত হল তার দিকে । 

তীক্ষ্রকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন জেন মোরনাস--“মান্টো! নটেআৰি 
সৌব11” (সবচুপ! আমি ডাইনি!) 

বলেই পকেট থেকে ইলেকট্রিক টর্চ বার করে ফেলতে লাগলেন নিগ্রোদের 
মুখের ওপর | হাতেনাতে দ্নেখিয়ে দ্রিলেন আকাশের বিদ্বাৎ তার মুঠোয়__ 
সেইসঙ্গে বড,ও | 

ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাড়িয়ে গেল জংলী যোদ্ধারা । এগিয়ে এল দলের 
সদ্দার পিনতিয়ে-ব1। বক্তৃত। ঝাড়তে যাচ্ছে, হাতের ইঙ্জিতে নিরস্ত করলেন 
শ্রীমতি | সেন্ট বেরেনের অবস্থাটা আগে দেখ! দরকার | ভদ্রলোক আর 
নড়ছেন না! 

ধীরেসুস্থে ভীড় ঠেলে এগিয়ে এলেন ডক্টর চাতোন্ে যেন রুগী দেখাই তার 
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কাজ--অন্য কোনো দিকে মন নেই। সেন্ট ৰেরেন সতাই জখম হয়েছেন । 
ডবল ডিগবাজির ঠেলায় ধরণী আশ্রয় করার সময়ে একটা চোখা পাথর 
কোমরের নিচে গভীর ভাবে গেঁথে গেছে। প্রচুর রক্ত বেরোচ্ছে 

সঙ্গে সঙ্গে মনে পডে গেল কেনিয়েলালার দ্বিতীয় ভবিষাদবাণশী | সত্যি 
হল তাহলে । প্রথমটাও কি তাহলে সত্যি হয়েছে? আমার খবরগুলে৷ 
যথাস্থানে পৌছেছে তো? শির শির করে উঠল শিরর্দাডা__নামহীন ভয়ে । 

নিগ্রোদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে চটপট হাত চালালেন ডক্টর | সেলাই 
করে দিলেন সেন্ট বেরেনের ক্ষতস্থান। তারপর ৰাঁণ্ডেজ। 

পেই ফাকে পিনতিয়ে-বা'কে বক্ততা দেওয়ার অহুমতি দিয়েছেন জেন 
মোরনাস | গরম গরম বামবার! ভাষায় সে জানতে চেয়েছে, কেন “টোবার" 
(মানে, সেন্ট বেরেন ) বন্দুক নিয়ে চডাও হয়েছে তাদের ওপর । শ্রীমতি 
বললেন, কখনোই নয়। পিনতিয়ে-বা তখন দেখিয়ে'দিল পেন্ট বেরেনের 
পিঠে বাঁধা ছিপভতি চকচকে চোঙাটা | আীমতি চোঙা খুলে ভেতবের ছিপ 
দেখাল সদ্ণারকে | দেখেই লোভে চক চক করে উঠল দৃ'চোখ । বামবারা 
ভাষায় আবদার ধরলে, জিনিসগুলো! তার চাই | 

কিন্তু বেকে বসলেন সেন্ট বেবেন । কত বোকালেন শ্রীমতি কত, প্রশংসা 
করলেন সেন্ট বেরেনের । কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। শেষকালে কডাগলায 
হেঁকে উঠলেন-_-"বোনপো !” 

তৎক্ষণাৎ পিঠ থেকে চোঙা খুলে সু৬ সুড করে এগিয়ে দিলেন সেন্ট 
বেবেন। ছে মেনে নিয়ে গিয়ে মহা উল্লাসে তাগুব নাচ নাচতে নাচতে 
আমাদের নিজেব গায়ে নেমন্তন্ন কবে বসল পশিনতিয়ে-ব| | পরের দিন নাকি 
আমাদের সম্মানে বিরাট নাচেব খাসরও বসবে । 

বাধা দিলেন না ক্যাপ্টেন | বোবোদের বাবহার এখন ভাল । শক্রভাব চলে 
গিয়েছে । তাই আজ আমরা এসেছি নতুন বন্ধুদের নেমন্তন্ন রাখতে-__কুলিদের 
রেখেছি *টাটা”র বাইবে | 

গ্রামের ছিরি দেখে চোখ কপালে উঠল । ধেমন চেহারা, তেমনি দৃগরন্ধ। 
টেক] দ্বায়। বমি উঠে আসে । মাঝখানে জঞ্জালের পাহাড। একট! 
উঠোন, গরু ছাগল চডছে দেখানে | চারপাশে পায়রার খুপরির মত ছোট 
ছোট ঘর। ঢোকা যায় নাঁ__-এত দৃর্গন্ধ। ই"দুর ছূচো, টিকটিকির সঙ্গে 
এর] দ্িব্বি থাকে । ্‌ 

পিনতিয়ে-বাংয়ের . প্রাসাদে গিয়ে প্রথমেই কিছু উপহার দিলাম । 
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অপদার্থ কয়েকট। জিনিস । যেমন, কয়েকটুকরো ন্যাকড়া, চাবিহীন তালা, 
ভাঙ] চকমকি-পিস্তল, ছু'চ, সুতো। | 


পেয়ে বর্তে গেল সব্ধাঃ | শ্রানন্দে ডগমগ হল । হুকুম দিল শুরু হোক নাচ। 

প্রথমে হরিণের শিং দিয়ে তৈরী “বোদোতো” বাঁশি বাজিয়ের দল গ্রাম 
প্রদক্ষিণ করল। তবলা সঙ্গত করল কিছু বাজিয়ে, হাতির দাত দিয়ে তৈরী 
শিঙেও ফৌক। হল । “তবলা” বাজানে হুল কলম" নামক গদ] দিয়ে । ঠিক 
যেন “তবলা-কলম দিয়ে লেখা হল তবলার ওপর । 


বিকট জগঝম্প বাজনা শুনে গাঁ থেকে পিলপিল করে.বেরিয়ে এল 
বোবোরা । জডে] হল পিনতিয়ে-বা"র সামনে | 

উদ্ভট নাচ দিয়ে শুরু হল উৎসব | গরুর লাজ, হাতে রাজের পোহালকর 
ভি থলি নিয়ে পাগলের মত নাচতে লাগল একজন বোঝো | ঘুসি লাথি 
মেরে থলি ভর্তি লোহালকর বাক্ছিয়ে গেল ঝমাঝম শব্দে। গরুর লাজ 
বুলিয়ে গেল অনেকেরই মুখে । হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল সবাই । 

বন্যনৃতা শেষ হতেই মালি আর কডি ঝোলানো! একটা ভাঙা ছাতা এনে 
ধরা হল পিনতিয়ে-বা"র মাথায় । হাজাব হোক সে রাজা-_ছত্রপতি না হলে 
চলবে কেন। 

তারপর ঢাকের তালে তালে ছুটোছুটি করে নাচতে আরম্ত করল ছেলে 
বুড়ো, মেয়েপুরুষ, এমন কি ডাকিনী ডাক্তাররাও । পিঠে পিঠ দিয়ে সেকি 
ঠ্যালাঠেলি! উন্মত্ত নৃত্য চের দেখেছি__-এমনটি দেখিনি। 

নাচের পর শোভাযাত্রা । তারপর খাওয়া । সে এক বীভৎস দৃশ্ট ! 

চারটে গাছের গায়ে লতা বেঁধে চৌকো মত জায়গা মালাদা করা হল। 
মাঝখানে জ্বালানো হল কাঠের আগুন। লতার ওপর ঝুলিয়ে দেওয়। হল 
এক ডজন সা বলি দেওয়া ভেডার মাংস। আগুনের আচে মাংস একটু 
তেতে উঠতেই সর্দারের হুকুমে দবাই দৌঁড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাচা মাংসের 
ওপর | হুহাতে ধরে কামডে ছি'ডে গিলতে লাগল কৌৎ কোৎ করে । 

এ দৃশ্য দেখা যায় না। চলে এলাম তাবুতে | সারারাত বোধোদের 
হল্লাবাজি শুনলাম। একেই বলে নিশিভোর ফিস্ট। 

২রা ফেব্রুয়ারী । -_মামা-বোনপো ঘোড়ার পিঠে বসতে পারছেন না 
বলে দিনট। কোকোরোতেই কাটালাম। 

ওরা ফেব্রুয়ারী । -_াজও কোকোরোতে থেকে গেলাম । 

৪] ফেব্রুয়ারী । _-ভোর ছটায় বেরোলাম। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এলাম 
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একই জায়গায় । ব্যাপারটা এই £ 
বোবোর্দের কাছে বিদায় নিয়ে তো রওনা! হলাম | ওর পেছন পেছন 
এল গ্রামের সীমান! পর্যন্ত । তারপরেই শ্লধগতির খেলা শুরু করল কুলির দল। 
কোকোরে। পেছোনের আগে যে নষ্টামি করেছিল--তারও বেশী । মিনিটে 
মিনিটে থামছে একজন কুলি । গাধার পিঠ থেকে বোঝ খুলে পড়ে যাচ্ছে 
মাটিতে । এইভাবে দশট। নাগাদ পেরোলাম মোটে চার মাইল রাস্তা । 
অন্তত সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছেন ক্যাপ্টেন । সব বুঝছেন-__কিস্ত মুখে কিছু 


বলছেন ন|। 
বৈকালিক অভিযান শুরু করে মোরিলিরে বললে--"যাচ্চলে । এযে 


ডুল পথে চলেছি!” সায় দিলে চৌমৌকিও | একা টোনগানে বললে-_ 
“কক্ষনে! না। আমর] ঠিক পথেই চলেছি । দ্বিধায় পড়লীম আমরা | শেষ 
কালে ভোটে জিতল মোরিলিরে | ফিরে এলাম যেখান থেকে রওন। হয়ে 
ছিলাম সেইখানেই । ফেরার পথে কিন্তু কুলিদের ক্লান্তি মিলিয়ে গেল। 
গাধাদের পিঠের বোঝাও আর খসে পডল না। চার ঘণ্টার পথ মেরে দিলাম 
মাত্র এক ঘণ্টায়! 

৬ই ফেব্রুয়ারী | -_গতকাল ভোরবেল। বেরোনোর সময়ে মোরিলিরে 
জিভ কেটে বললে-_দাঁরুণ ভুল করেছি সাহেব । কাল ঠিক পথেই যাচ্ছিলাম । 
এবারও চৌমৌকি সায় দ্রিল দেখলাম | ছঢুজনের মধ্যে নিশ্চয় গাঁটছডা বাধা 
হয়েছে । 

যাই হোক, নতুন করে এগোলাম । আবার কুলিদের গেঁতোমি চাগিয়ে 
উঠল/ আবার গাধাদের পিঠের বোঝা খসে পডতে লাগল । সব দেখেও চুপ 
করে রইলাম । এরই মধো ছুটে] বড ঘটনা ঘটল । দুশ্চিন্তা হচ্ছে.সেই কারণেই | 
সকালের দ্দিকে একটা গাধা হঠাৎ পড়ল আর মবল। বাাপার কি? “ডোওং- 
কোনো?” বিষ কি গাধার খাবারে কেউ মিশিয়েছে? ভয়ে শিরশির করে উঠল 
সবাঙ্গ | 

বিকেলের দিকে নিখোজ হয়ে গেল একজন কুলি। অনেক খুঁজে টিকি 
দেখা গেল না। 

তারপরেই সন্ধ্যে নাগাদ দেখা গেল, বেশ কয়েক জন কুলি মদ বেয়ে 
বেহুঁশ হয়েছে । এই জঙ্গলে এদের মদ ধরে দিল কে? 

শাসন করাও যাচ্ছে না| অজান! জঙ্গলের মধ্যে যদি কুলির! অবাধ্য বা 
নিপাত্ত। হয় তবে আমাদের যে কি হাল হুবে, ভাবতেও ভয় পাচ্ছি। 
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ক্যাপ্টেন গৌফ কামড়ে কি ভাবলেন । ত্াবুতে" মিটিং করলেন । বারজাক 
প্রমুখ সবাই এলেন মিটিংয়ে । ক্যাপ্টেন প্রস্তাব করলেন, মোরিলিরিকে ধরে 
জের] করা হোক। আর প্রতি কুলিকে একজন সৈন্য খেদিয়ে নিয়ে চলুক । 

বেঁকে বসলেন বারজাক। নিষ্ফল প্রস্তাব | মোরিলিরে জর্বীকার করল 
- কোন প্রমাণ তে! নেই তাঁর বিরুদ্ধে । বরং অসহুযোগিতা আরে] বাডবে । 
কুলিদের পিটিয়ে কাজ করানে। ধাবে না। মাটি আকডে শুয়ে পডলে ঠেলা 
সামলাবে কে? 

নিরুপায়, সতাই নিরুপায় আমর] | কিন্ত এত বাধা সত্বেও আভিযান 
চালিয়ে যাচ্ছি কেন বুঝলাম না। লাভকি!? যা দেখবার তা কিদেখাহয় 
নি? নাইজার বেগ্ডের এই অসভ্যদের হাতে অধিকার দেওয়া নিতান্তই বাতু- 
লতা । সিকাগে। পর্যন্ত তবুও বরদ্বাত্ত করা যায়__কিন্তু তারপর ? বোবোদের 
মত বরবরদের হাতে ভোটের অধিকার কি দেওয়] যায়? অসম্ভব । 

তবে কেন মুল অভিযাত্রীরা ফিরে যেতে চাইছেন না? দেখা যাক কার 
কি মনোগত অভিপ্রায় | 

প্রথম। _-ক্যাপ্টেন মারসিনে | হুকুম তামিল করেন__িজের , ইচ্ছেয় 
চলেন না| কিন্ত খদি নিজের ইচ্ছেয় চলতে বলা খায়, তাহলে যদ্দিন 
জেন মোরনাস শ:ভযান চালিয়ে যাবেন, তদ্দিন উনিও ফেরার নামটি করবেন 
না। জনের মধ্য প্রীতির সম্পর্ক আরও গাঢ় হয়েছে । অভিযান শেষে ঢু 
জনের মধো বি. হলেও আশ্চয হব না। বারজাক পথন্ত দেখে শুনে হাল 
ছেডে দিয়েছেন । 

দ্বিতীয় ।__ম'সিয়ে পঁসি' । ইনিও হুকুমের দাস । সকাল থেকে সন্ধো পর্যন্ত 
দেদার লিখে চলেছেন--1 দেখছেন তাই নোট করছেন । অভিধানে রওন 
হওয়ার পর থেকে আজ পর্ধন্ত সবশুদ্ধ দশট] কথাও বলেছেন কিন] সন্দেহ। 
একে বাদ দেওয়। ধেতে পারে । 

তৃতীয় । সেন্ট বেরেন। ইনি মাসী ভাগ্ীর চোখ দিয়ে দেখেন। তার 
জন্যেই যেন বেঁচে শাছেন ! তাছাড1] এত অন্যমনস্ক যে আফ্রিকায় আছেন 
সে খেয়াল বোধহয় নেই | ইনিও বাদ গেলেন। 

চতুর্থ |--শ্রীমতি মোরনাস। ইনি কেন আফ্রিকায় এসেছেন, তা! 
বলেছেন ' আগেই বোঝ! উচিত ছিল আমাদের । 

পঞ্চম | আমি নিজে । অভিযান চালিয়ে যাওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শানো 
সম্ভব কেবল আমার পক্ষেই । আমি চাই'কি ? লেখার মালমসল! ।ঝামেল! 
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যত বাড়বে, লেখার যালমসলাও তত বেশী পাব। সুতরাং সুষ্টি উল্টে 
গেলেও আমি ফিরছি না। 

তাহলে বাকী রইলেন কেবল ম'সিয়ে বারজাক। ইনি কারও হুকুমের 
দাস নন । কারও মন নেখে চলেন না, প্রবন্ধ লেখার জন্যে উপাদানের 
পেছনেও ছোটেন না । তৰে কেন হন্যে হয়ে চলেছেন ? খা দেখবার, তাতো? 
দেখা হয়ে গেছে? 

্জ্ঞেস করেছিলাম । জবাব দেন নি। 

৭ই ফেব্রুয়ারী |-_ রাতে গোলমাল হওয়ায় ভোবে উঠতে দেবী হয়েছে। 
সকালের অভিযান তাই স্থগিত ছিল । বেরোলাম বৈকালিক শ্রভিযানে । 

কাল রাতে আমরা ঠিক কবেছিলাম, মোরিলিরেকে রাত ভেগে 
পাহারা! দেব পালা করে। শ্রীমতি মোরনাস, বারভাক, কাপ্টেন, আমি, 
সেন্ট বেরেন, পপি'-_ এইভাবে পরপর রাত নটা থেকে ভোর পাঁচটা পথ্ন্ত 
আমব। একে একে হাত গগবৰ | 

আমাকে তুলে দিয়ে শুতে গেলেন কাপ্টেন। বলে গেলেন, সব ঠিক 
আছে। মোরিলিরে এখনে ঘুমোচ্ছে। আমিও দেখলাম চাদের আলোয় 
কালো মুখ দেখা যাচ্ছে মোরিলিরের-_সরাঙ্গ ঢাক। সাদ চাদরে । কিছুক্ষণ 
পরে আবার সেই রহস্যজনক গজরানি শুনলাম আকাশে ৷ এবার খুব ক্ষীণ । 
এই শব্দই শুনেছিলাম ক্যানক্যানে । শাওয়াজটা এল পুবদিক থেকে । 
তখন দেডট বাজে । 

রাত পোয়া ছুটোয় আমার পাল! শেষ হলে সেপ্ট বেরেনকে তুলে দিয়ে 
আম শুতে গেলাম বটে, কিন্তু ঘুম না আসায় বেরোলাম নিশাত রাতের 
খোলা হাওয়া খেতে । পু 

আর ঠিক সেই সময়ে আকাশ পে আবার শুনলাম সেই অদ্ভুত গর্জন 
ধ্বনি । এবার আরও ন্ষীণ। যেন কানের ভুল-_দতা নয়। আাওয়াজটা 
ফিসফিসানি শব্ষের মত মিলিয়ে গেল পূবদিকে | গা! ছমছমকরে উঠল মামার 

ছিটকে বেরিয়ে এলাম তাবুর বাইরে । মোরিলিরে তখনো কালো মুখ 
আলোয় ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছুটে গেলাম সেন্ট বেবেনেব তাবৃতে। কিন্ত 
তিনি নেই ! 

আক্কেলের বলিহারি যাই। ভাগ্যিস এই ফাকে সটকান দেয়নি 
মোরিলিরে 1 কিন্তু সেন্ট বেরেনকে একটু কড়া কথা বলা'দরকাব | জানি 
কোথায় গেলে পাব ভদ্রলোককে। তাবুর পেছনেই একট৷ নদী আাছে__ 
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নিশয় সেখানে | 
সত্যিই আছেন সেখানে--কিস্ত নদীর পাড়ে নয়, মাবখানে । একটা 

ভেলা ভাগিয়ে বসে আছেন চুপচাপ! 

আজ সকালে শুনলাম কিভাবে বানিয়েছিলেন টিন | খুব সোজা। 
তিনটে কাঠ একসঙ্গে বেঁধে একট! লম্বা ডালকে লগি বানিয়ে ভেসে গেছেন 
মাঝ নদীতে, আধঘণ্টার ব্যাপার । 

কিন্তু করছেন কি মাঝ নদীতে? 

আস্তে করে ডাকলাম-_“সেন্ট বেরেন ?” 

জবাব দিন মাঝনদীর ছায়ামৃতি--“এই তো! 

ওখানে কি করছেন ??, 

“লুকিয়ে মাছ ধরছি ।” 

“লুকিয়ে ?” 

“রাত্রে জাল ফেলা বেআইনী যে।” 

«“মোরিলিরে কোথায় ?* 

বলতেই তিডিং করে ভেলা ছেড়ে জলে ঝাপ দিলেন সেণ্ট বেরেন। 
হাচভড পাঁচড করে উঠে এলেন পাডে। ছুটলেন তাবুর দিকে । টাদ্ের 
আলোয় মোরিলিরের ঘুমন্ত কালো মুখ দেখে হাঁ ছেডে বললেন__-“উফ ! 
এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন !” 

আর ঠিক সেই সময়ে চিৎকারের পর চিৎকার ভেসে এল নদীর দিক 
থেকে, কে যেন আতণাদ করছে । জলে ডুবে যাচ্ছে। 

দৌড়োলাম আমি আর সেন্ট বেরেন। নদীর পাডে পৌছে দেখলাম, 
ভাসমান ভেলার ওদিকে কাঁলে৷ মত কি যেন একটা জল তোলপাড় করছে। 

“নিগ্রো,» ৰললেন সেন্ট বেরেন। বলেই, জঙ্গে নামলেন। ভেলায় 
উঠলেন । নিগ্রোটাকে টেনে নিয়ে এলেন পাডে। আর চেঁচিয়ে চললেন 
সমানে__“রাস্কেল কোথাকার ! জালট' তুলতে ভুলে গেছিলাম--সেই জালেই 
পড়েছিস-_আঁবার পা ছু'ডছিস 1” 

ভুল তো৷ করবেনই সেন্ট বেরেন, কিন্ত জালে পড়ল কে? 

নিগ্রোটা তখনে| খাবি খাচ্ছে । সেই অবস্থাতেই মুখের চেহারা দেখে 
চমকে উঠলাম-“এ যে মোরিলিরে |” 

ই্যা, মোরিলিরে ! একদন উলংগ | জালে জড়িয়ে পড়ে নাকে মুখে জল 
ঢুকে প্রায় মরতে বসেছিল । বদমাণ কোথাকার ! নিশ্চয় চুপিসারে বেগিয়ে- 
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ছিল নৈশ বিহারে | ফেরবার সময়ে নদীর সাতরাতে গিয়ে সেন্ট বেরেনের 
জালে পড়েছে । কিন্তু মোরিলিরিকে যে ঘুমস্ত অবস্থায় দেখে এলাম এইমাত্র! 
সে তাহলে কে? 

ছুটলাম। ধাকা মারলাম ঘুমন্ত দেহটাকে । চাদর ছিটকে গেল। কালা 
মুখ বলে যে জিণিসটাকে চাদের আলোয় ভুল করেছিলাম, তা কাঠ । মাথায় 
পালক গৌজ] মোরিলিরের মার্কামার] টুপি। 

হাতে নাতে এবার ধর] পড়ল বিশ্বাসঘাতক গাইড । সেন্ট বেরেনকে 
গিয়ে সব বললাম | মার ঠিক সেই সময় মুমুর্বং মোরিলিরে বি?/তৰেগে 
জমি ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দৌডোলো নদীর দিকে__পিঠটান' দেওয়ার 
মতলবে । 

সেন্ট বেরেনের খেল দেখলাম এইবার | অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রবেগে দৌড়ে 
গিয়ে খপ করে কৰ্ধি চেপে ধরলেন মোরিপলিরের । আত্মভোলা লোকটার 
আঙ্লে যে সীড়াশির শক্তি, তা৷ ন। দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। মোরিলিরের 
মত মরিয়া নিগ্রোও শত চেষ্টা করেও মুঠো আলগা করতে পারল না। ৰর্জ- 
মুন্টির চাপে পড়ে অবশ হল মোরিলিরের হাত, শিথিল হুল আঙুল, মুঠো 
থেকে খসে একটুকরে। কাগজ । তুলে নিলাম আমি । 

সঙ্গে সঙ্গে ছে মেরে কাগজট। কেড়ে নিয়ে মুখে চালান করল মোরিলিরে। 

ইস্পাতের দ1তের মত শক্ত দাত ফাক করে কিছুট1 কাগজ টেনে বার করলাম 
বটে, বেশীর ভাগ চলে গেল পেটের মধ্যে। 

সেন্ট বেরেনকে বললাম-_“ছাড়বেন না, ধরে রাখুন । আমি আসছি ।” 

থুখু মাথা ছেড়া কাগজটা নিয়ে এলাম ক্যাপ্টেনের তাবুতে। লগনের 
আলোয় কাগজ দেখলেন ক্যাপ্টেন। 

কাগজ পড়বার আগেই ক্যাপ্টেন আগে মোরিলিরেকে কষে বেঁধে ফেলে 
রাখলেন একটা তাবুতে। তারপর লঠনের আলোয় কাগঞ্জ দেখলেন। 
আরব হুরফে হেঁয়ালির ছন্দে কি যেন লেখা । এত অস্পষ্ট যে পড়া যায় না। 

ক্যাপ্টেন মারসিনে আরৰ ভাষ। পডতে পারেন। কিন্তু দিনের আলো! 


ছাড়া মন্মোদ্ধার সম্তব নয় । আপাততঃ জেরা করা খাক মোরিলিরেকে | রাতের 
অন্ধকারে সে কোথেকে এই চিঠি এনেছে আমাদের কি সর্বনাশ করার জন্যে, 
গুতো মেরে সে খবর বার কর যাঁক তারই পেট থেকে । 

গেলাম তাবৃতে । কাউকে দেখতে পেলাম না। যে দড়ি দিয়ে তাকে 
বাধা হয়েছিল, সেইগুলোই কেবল পড়ে মাটিতে | 

মোরিলিরে উধাও হয়েছে! 


৬৩ 


৯॥ ওপরওলার হুক্কুমে 

একই দ্িন। আধার্খযাচড়। রিপোর্ট লিখে উঠে গেছিলাম ক্যাপ্টেনের 
ডাকে । আরবী ভাষায় লেখা চিঠিটার মানে করেছেন উনি। ডেকে ছিলেন 
সেই জন্যেই। 

তাবু শূন্য দেখে প্রথমেই রক্ষী চারজনকে তলব করেছিলেন ক্যাপ্টেন। 
গধু দড়ি পে থাছে দেখে তারাও হুতভন্ব হয়েছে । কাউকে পালাতে দেখেনি 
_-ঘথচ মোগ্িলিরে নেই। 

রহুদ্য উদ্ধার হল তাবুর ছাদের দিকে তাকিয়ে। পরিষ্কার ফুটো | আকাশ 
দেখা যাচ্ছে। মোরিলিবে নিজেই বাধন আালগ! করে খুঁটি বেয়ে উঠে তাবুর 
ছাদ্র কেটে পালিয়েছে_-্মিতে দাড়িয়ে রক্ষীর] তাই দেখতে পায় নি! 

ক্যাপ্টেন ভীষণ রেগে গেলেন । রক্ষীদের শাস্তির বাবস্থা করলেন | গেই 
সঙ্গে হুকুম দ্িলেশ) এ ব্যাপার যেন কাকপক্ষীও না জানতে পারে । 

তারপর একঘণ্টা পরে আমরা গুড়ে হলাম বারঞজাকের তাবুতে | ক্যাপ্টেন 
বললেন-_“আারব লেখা পডখে হয় ডান দিক থেকে বাঁধিকে। যাই হোক, 
যেটুকু পেয়েছি, এই দেখুন |” 

বলে, ল্যাটিন হরফে লেখা যা দেখালেন, তা৷ এই £ 

মান্সা অমান গনিগনে টৌবাৰো 

মেষেো নিমবে মানদে। কাফা 

বাটাকে মানেতা সোফা 

আ] ৩ওকাতে!। বাতাও 

আই আকা ধোলো । ম'ন্সা আ বে 

এতে। আর এক হেঁয়া্ল। এর মানে আমি কি বৃঝব? 

হাতে হাতে চালান হল নতুন হেঁয়ালি লেখা কাগজ | জেন মোরনাস 
আর সেন্ট বেরেন কিছু মানে বুঝতে পারলেন মনে হুল। বারজাক, পঁসি' 
আর আমি শুধু মাথা টুলকোলাম | 

ক্যাপ্টেন বললেন-__প্রথম দুটো লাঈন আর শেষের কথাগুলো! অসম্পূর্ণ 
স্বিডে খেয়েছে মোরিলিরে । প্রথম শবটা নিশ্চয় €টৌবাবোলেনগো” | মানে, 
ইউরোপীয় । আক্ষরিক অনুবাদ__লাল ইউরোগীয়। হারপরের অর্ধেক 
শবট| হল 'কাফামা? | মানে, এখনো । এবার পুরো তর্জমাটা। শুনুন : 


' ষঃ 


“মালিক € অথবা রাজ! ) ইউরোপীয়দের চায় না..-যেহেতু ওরা এখনো 
আসছে-..চিঠি দেখালেই সৈন্যরা আসবে-..হুকুম সে দেবে | তামিল করবে... 
শুরু করেছো । মালিক (অথব] রাজ। ) এখন: ..” 

মুখভঙ্গী কবলাম-_মাথাম্ড কিস্সু বুঝলাম না । কেউ না। 

ক্যাপ্টেন বুঝিয়ে দিলেন__“প্রথম অংশটুকু সোজা । কোথাও এক 
“মালিক অথবা “রাজা” আমাদের কিছু কিছু কাজ করতে দিতে চায় ন]া। 
আমর] যেন তার কাছে একটা উৎপাত । কাগজেব যে টুকবোটা মোরিলিরে 
গিলে খেয়েছে তার মধ্যেই নিশ্চয় লেখা ছিল একট! যডযন্ত্রবকি ষডযন্ত্ 
জানি না, জানবার উপায়ও নেই । শেষের ছুটো৷ লাইনও তেমন পরিষ্কার নয় | 
“চিঠি দেখালেই সৈন্যরা আসবে”__বুঝলাম না কি বলা হচ্ছে । চতুর্থ কথাটা 
অর্ডার-_হুকুম করা হচ্ছে মোরিলিরেকে । পরেব কথাটায় “সে” “হুকুষ' 
দেবে । কে এই “সে? কি হুকুম? দেবে ?” 

মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম সবাই | বারজাক বললেন-_“এ থেকে তিনটে 
সিদ্ধান্তে আসা যায়। এক, গাই5 মোরিলিবে বিশ্বাসঘাতককতা করেছে । 
আমাদের গতিরোধ করতে চায় যে, তার চব হয়েছে । দুই, অজ্ঞাত এই 
বাক্তি প্রভাবশালী । তাই কোনাক্রিতেই নিজেব চব মোতায়েন করতে 
পেরেছে গাইডের ছন্সবেশে | তিন, লোকটাব ক্ষমতাব জোব কম। তাই 
ছেলেমানুষের মত কাণ্ড করে চলেছে-_-সত্যিকারের বাধা সৃষ্টি করতে 
পারেনি 1” 

বাধা দিয়ে বললাম-_-“আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। রহস্যময় এই ব্যক্তি 
হরেকরকমভাবে বিদ্রসৃষ্চি করছে । যেমন-_» 

বলে, একে একে বললাম “ডোওং-কোনে? 'বিষ আর “কেনিয়ালালা, 
গণৎকাব সম্বন্ধে ামার দুশ্চিন্তা কাহিনী । 

বারজাক বললেন-_-“তাতে আরে) বেশী করে প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে 
আমার সিদ্ধান্ত । অজ্ঞাত এই ব্যক্তির শক্তির বহর কম। তাই ছেলেমানুষেব 
মত ভয় দেখিয়ে আমাদের গতিরোধ করতে চাইছে । সত্যিকারের বিপজ্জনক 
বাধা সৃষ্টি করতে একেবারেই অক্ষম । সুতরাং, এ প্রসঙ্গ নিয়ে অথবা দুশ্চিন্তা 
করবার কোনো প্রয়োজন নেই ।” 

সবাই একমত হলেন। কেন হলেন, আমি তা জানি | প্রত্যেকের মনের 
কোণে লুকোনো অভিপ্রায়ের খবর রাখি । অবাক হলাম শুধু বারজাকের 
গৌয়াতুর্মি খে । এত সংশয় সত্বেও অভিযান চালিয়ে যাওয়াব কোনো 
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নে হয়? 

খাই হোক, নতুন গাইড টাই । শ্রীমতি মোরশাসের দুঙ্জন গাইঙ কাজ 
»লিয়ে শিতে পাবে | 'তাদেবকে আগান। হয়েছে সেই কারণেই | 

কিঞ্চু পৌমৌকিকে মন থেকে মেনে নিতে পালাম না। লোকটার 
হাবভাব সন্দেহজনক । চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারছে ন। । কেমন 
খেন ঘাবডে গেছে । *শশগ্বে, চোখে চোখ রেখে স্পষ্টম্বরে কথা বলে খাচ্ছে 
টোনগানে । শিঃসাঙ্কোচে | 

01মে।কিকে বিএস কর! খায় শা মো[রলিরের স্বগোত্র | 

টোনগানে কিন্তু সোজাসুজি বললে । কোনে ভয় নেই । কুলিদের সে 
বুঝিয়ে বলবে । 

৪জনে গেল ফুলিদেব বঝোতে | শুধু বলল পা, মোরিলিরে পালিয়েছে । 
বলা হল, তাকে ঞমিরে খেয়েছে । এখন থেকে পথ দেখিয়ে নিয়ে শাঁবে তারা 
হন | টুপ্চাপ শুনে গেল কুলির] | * কোনো কথা বলল না । 

১ই ফোয়ারী 1-মোরিলিরে আর নেই, কিন্ত সে থাকতে যেমন কচ্ছপ 
গতিতে এগিয়েছিলাম, এখনও তাই যাচ্ছি 

সমানে কণাকাটাকাটি চলছে ছুই গাইদের মণ্যে | চেৌঁমৌকি যে পথে 
শেষ পশন্ত শিয়ে খাচ্ছে, ধেথা যাচ্ছে তা ভুল । ফিরে আসতে হচ্ছে অনেক 
কষে । তারপর টোনগানের দেখানো পথে বোঝা খাচ্ছে, সেইটাই আপল 
পথ 1 পথের কষ্ট কম। 

কখনে| কখনো তর্ক করতে করতে এত বেলা করে ফেলছে জনে খে 
সকাল বেলার অশ্থাণ বন্ধ রাখতে হচ্ছে | 

পে, গ্বাডাই:দিনে এসেছি মোটে বিশ মাইল । 

কোরকোবে। থেকে যে উপতাকায় টুকেছিলাম, এখনো! বয়েছি সেখানে । 
ডানে আার পাহাড নেই | উপতাকা ক্রমশঃ চওডা হয়ে খাচ্ছে । রাস্ত। 
সহজ হ্১ে। নর্দী তেমন নেই। 

১১ই ফেক্চয়ারী ।-সকালের দিকে চাষেব জমি দেখে পুঝেছিলাম এবার 
একটা গা আসছে । বিস্তর উইয়ের টিৰি দেখলাম । মানুষ সযান উচু 
শীতের শেষে পাখা মেলে গায়ের দিকে উডে যায় উই বাহিনী পাখা গজানো 
পি*পডের মত। জংলীরা ধুশি জালিয়ে বসে থাকে । আগুনে ঝলসে মরে 
বাশি রাশি উডভন্ত উই | ওর] তাই খায় সি মাখন দিয়ে মেখে । সবশেষে মদ । 

গাঁটটা নাগাদ দেখলাম গা-টা। নাম, বামা। গুয়ে ঢোকার আগেই 


৬ড 


একদল ভূত তাঁডানে! রোজাদের মিছিল দেখলাম । শনেব ঝাঁলবে মুখ ঢেকে 
নাচতে নাচতে চলেছে । কপালে শকুনির চধ্চ,র মালা । লাল কাঠেব বেড। 
এবা শুধু ভূত তাডায় না রস্টিও নামায় । এদের নাম “দৌ'। 

'একপাল ছেলে চলেছে এদের ঘিরে 1 মগ্রপৃত লাঠি দিয়ে সমানে ছেলে- 
গুলোকে পিটছে “দৌ'রা। পথে কুঁড়ে পঙলেই “দোলো” মদ গিপঠে । ঘন্টা 
খানেক পরেই দেখা গেল সব নেশায় বেহুশ । 

'বামা' পৌছেোলায আধঘন্টা পরে | সঙ্গে সঙ্গে শুরু হুল চৌমৌকির 
মান এক নষ্টামি । কাপ্টেশকে সে বললে. কুলির হেদিয়ে পডেছে। 
বিশ্রাম চাই |. আজ আর বেরোনে। নয়--গায়ে রাত কাট।শো যাক | 

চোখমুখ কথার ঢঙ দেখেই বুঝলাম, ন্যাকামি হচ্ছে? পেছন থেকে 
ইসারায় বারণ করল টোনগানেও | চৌমৌকির কথায় যে সে অবাক ঠয়েছে 
এৰং দোস্তের কথা যেন শোন] না হয়--আকারে ইঙ্গিতে পেছনে থেকে 
বলতে কসুর করল | | কিন্তু কি আশ্চম। ক্যাপ্টেন বলে বসলেন, এত 


বলাবলির কি মাছে ? উনি তো মাগে থেকেই ঠিক করে রেখেছেশ আজকে 
লন্ব। বিশ্রাম নেবেন । 


ফলে, চৌমৌকি একটু ভাবাগাকা খেয়ে সরে ,পঙল। খিচডে গেল 
টোনগানের মেজাঁজ। ঝাল ঝাডতে লাগল মাপিকের ওপর | 

এই সুযোগে “বামা? গাঁটাকে দেখে নিলাম | মাটির ওপর &েঁটে নয়-- 
ছাদ থেকে ছাদে গিয়ে। কারণ এ গাঁয়ে কুঁড়ের যপো ঢুকতে :হলে ছাদের 
ৰরজা দিয়ে ঢুকতে হয়। এই ভাবেই ছাদ থেকে ছাদের ওপর দিয়ে পৌগ্ছো- 
লাম মোডলের ছাদে | 

মোডল লোকটাকে দেখতে প্রাক্তন প্দাতিকের মত | উয়া হোক 
তামার পাইপে তামাক থেকে খেতে সাদরে অস্ডার্থনা জানাল আমাদের | এনে 
পিল দোলো মদ । শামর। দিলাম কিছু সস্তার সামগ্রী | 

তারপর বেরোলাম গ্রামে টহল দিতে । 'এক জায়গায় দেখলাম এক ৪ন 
শামামান নাপিঙ নখ কাটছে নিগ্রোর্দের। মাখাপিছু দক্ষিণা মাত্র চারটে 
কডি। নখগ্ুলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাটি খুঁড়ে পুতে ফেলছে নখেব ম[লিকপা | 
কারণ, এ নখ অন্যে নিলে জাহ করে দিতে পাবে, নখের মালিকের অনিন, 
করতে পারে । 

আরেক জায়গায়'দেখলাম একটা "লাক জরে কাঁপছে । গেইয়া দাঙ্গার তার 
চিকিৎপা করছে । লোকটাকে উপুড করে শুইয়ে ফেলে একট। কাঠেন 
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পুতুল (উপদেবতার মৃত্তি ) সামনে রেখেছে । কুগীর মুখে ছাই মাখিয়েছে_ 
যেহেতু ছাইয়ের রঙ সাদা, সুতরাং তার মধ্যে জাদুর শক্তি নিহিত আছে। 
কাঠের মুতি ঘিরে তাখৈ তাথৈ নাচ নাচছে আর হুলুগুলু হুলুগুলু করে 
করে বিকট চেচিয়ে মন্ত্র পড়ছে । অবশেষে যেন রোগের জায়গা নিরূপণ 
করা গেছে, এমনি ভঙগগিমায় রুগীর গায়ে বিশেষ এক জায়গায় হাত বুলিয়ে 
ফস করে ই।ত টেনে নিতেই দেঁখা গেল মুঠোয় একটা হাড ! যেন দেহের 
মধ্যে থেকেই টেনে বার করা হল! আসলে হাত সাফাই! 

লোকটাও যেন রোগমুক্ত হয়েছে এমনি ভাবে তিডিং করে লাফিয়ে উঠে 
চম্পট দিল চক্ষের নিমেষে | 

পরে এই লোকটাই তাঁবুতে এসেছিল ৬ষ্ঠর চাতোন্নের কাছে-_লোক 
মুখে শুনেছে উনি নাকি বড জাদুকর । চাতোগ্নে রুগীর লক্ষণ শুনে শুধু এক 
পুরিয়া কইনাইন দিলেন | ওষুধ নিশ্চয় মনে ধরেনি রুগীর-__খুখভঙ্গী দেখেই 
বোঝা গেল। 

১২ই ফেঞুয়ারী__গা ছেডে রওন| হওয়ার সময়ে সেই লোকটাই 
লাঞ্তে লাফাতে এসেছিল ডক্টরকে কৃতজ্ঞতা জানাতে । রোগ তার সেরে 
গেছে । চাতোমে তাকে আরো! কয়েকটা পুরিয়া দিলেন । 

পথে বৈচিত্রা নেই। একঘেয়ে বর্ণনা লিখতেও শাল লাগছে ন!। 
চৌমৌকির চালাকি অব্যাহত রয়েছে । কুলির! যেই পুর বেলা জিরেন 
নিতে বসল, চৌমৌকি এসে কাপ্টেনকে গতকালের মতই কি যেন বলল। 
কাপ্টেন বেশ চেঁচিয়ে সব্বাইকে শুনিয়ে বললেন__চৌমোৌকি ঠিক বলেছে। 
আজ বিকেলে বেরোনো হবে না_কালকে সকালেও না। লম্বা বিশ্রামের 
পর বৈকালিক অভিযান শুর করে বারে! মাইল পথ একটানা পাডি দেওয়া 
হবে-__তার আগে তাবু পাতা হবে না_রাত হলেও না । কুলিরা মুখ চাওয়! 
চাওয়ি করে সরে পড়ল । 

বিকেল ছটা নাগাদ আবার সেই অঙ্ত আওয়াজটা শোন! গেল । ক্যান- 
ক্যানে খে আওয়ান্ত শুনেছিলাম, সেই আওয়াঞ্জ | তখন দিনেব আলো রয়েছে । 
অ'চমকা পৃবধিক থেকে ক্ষীণ শখটা কানে আছডে পড়তেই সচকিত হল তাবুর 
প্রত্যেকেই । ভয় পেয়েছে নিগ্রোরা । আওয়াজ ক্রমশঃ বাড়ছে, আকাশ কিন্ত 
পরিফার-_অথচ আওয়াজ আসছে পৃবের আকাশ থেকে । পৃবদিকে দৃষ্টিপথ 
আডাল করে মাথ] উ“চু করেছিল একটা উ চু পাছাড়। আমি উঠতে লাগলাম 
পাহাডের গা বেয়ে । আওয়াজ.তথনও বাডছে। হঠাৎ থেমে গেল। হাঁপাতে 
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হাঁপাতে চুডোয় উঠলাম । চোখ পাকিয়ে চারদিকে তাকালাম । কিছু 
দেখতে পেলাম না। রাতের অন্ধকার নামল একটু একটু করে । অন্ধকারের 
মধ্যে ফের জাগ্রত হল রহ্গ্যময় আওয়াজটা | গর্জনধ্বশি একটু একটু করে 
সরে গেল পৃবে। নিস্তব্ধ আকাশ । আর শব্ধ নেই । আমি 'শেমে এলাম 
তাবুতে । এখন লিখছি এই নোট । 

১৩ই কেব্রুয়ারী । সকাল থেকে সবাই গ! ঢেলে দিয়েছে, বিশব।ম নিচ্ছে | 
কলির] থুমোচ্ছে। টোনগাঁনে মালিকের কানে মন্ত্র দিচেে। পরি গাছতলায় 
বসে কি সব অংক কষছেন। বারঞাক পাইচারী করছেন । পেন্ট বেবেন 
বোধহয় মাছের খোঁজে বেবিয়েছেন । কাপ্টেন অীমতিন সঙ্গে খোশগন্প 
করছেন । আমি বসে বসে রিপোট্ট লিখেছি । 

লেখবার পর চৌমৌকিকে খুঁজে পেলাম না । তাপ হাতেই দেব রিপোর্ট | 
কিন্তু কোনো ঠাঁবুতেই তাব টিকি দেখা গেল না! এশা হয়েছে ' প্রবন্ধ 
পাঠানোর আশা তাগ করছি। 

১৪ই ফেঞ্রয়ারী | --আজ একটা বিরাট ব্যাপাব ঘটল । 

সকাল আটটার সময়েও যখন চৌমৌকি ফিরে এল না, ঠিক হল তাকে 
ছাভাই রওনা হব। ঠিক এই সময়ে দেখা গেল পশ্চিম দিক থেকে একদল 
সৈন্য আসছে আমাদের দিকে | 

প্রথমে দ্বেখেছিলেন ক্যাপ্টেন মারসিনে । দেখেই গুকুম দিলেন নিজের 
সৈন্যদের | হাতিয়ার বাগিয়ে তারা দাডিয়ে গেল লডাইয়ের ভঙ্গিমায় । 

কিন্তু তার দরকার ছিল নাঁ। দুর থেকেই ফরাসী সামরিক ইউনিক 
চিনতে পারলাম । কাছে আসতে দেখলাম বিশজন নিগ্রো সৈন্যকে নিয়ে 
ঘোডায় চঙে আসছে তিনজন ইউরোপীয় অফিপার--তাদ্দের একজনের পরনে 
লেফটেন্যান্টের পোশাক । 

আমাদের সার্জেন্ট এগিয়ে গিয়ে কথা বলল আগুয়ান সেম্মদের সঙ্গে, 
সদলে আমাদের তাবু প্রাণে ঢুকল লেকটেন্যাণ্ট | সটান এল ক্যাপ্টেন মার- 
সিনের সামনে | | 

ক্যাপ্টেন মারসিনে ?” 

ছায়স লেফটেন্যান্ট -., 

“আমি লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর। সৌদানিজ ভলান্টিয়ারদের ঘোডসওয়ার 
বাহিনীর বাহাত্তরতম কলোনিয়াঁন ইনফ্যানট্রির চার্জে আছি । আসছি বামাকো 
থেকে, সিকাগোতে আপনাকে কয়েকদিনের জন্যে ধরতে পাঁবিনি | সেই থেকে 
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পেছনে পেছনে আসছি ।” 
কি আঙ্বো ?” 
'এই চিঠিটা পঙলেই এৃঝবেন ।' 
হাও বাঙিয়ে চিঠি শিলেণ কাঁপ্টেন । পডলেন, মুখের ভাব পাণ্টে গেল। 
প্রথমে বিএয়, তারপর টৈরাশ্য | 
“ঠিক আছে। মসিয়ে বারজাককে আগে চিঠি দেখাই, তারপব খা 
বলবেশ তাভ করব ।” 
আমাদের কাছে চিঠি নিয়ে এলেন কাাপ্টেন। 
বললেন--*“আশ্চঘ খবর এনেছি । আপনাদের ছেডে যেতে হচ্ছে | 
“ছেডে খাবেন 1” ৮মকে উঠলেন শ্রীমতি মোরনাস | মুখ ফ্যাকাশে হয়ে 
গেছে : ঠৌট কামডাচ্ছেন। চরিত্র অতান্ত দৃট বলেই কেঁদে ফেললেন না। 
আমবা প্রতোকেই তখন বিমুট-বারজাক ছাড়া । 
বললেন---কি বলতে চান ?” 
“টিগ্কাকটতে যাওয়া গকুম এসেছে ।৮ 
'হুতেই পারে না!” 
“জীব 
প৬লেশ বারজাক | পডতে দিলেন আমাদের ! সেই ফাঁকে চিঠির 
বয়ানটা '্রস্ত নোট করে নিলাম আমার খাতায় : 
ফ্যান গণতন্ত্র 
গভণমেন্ট জেনারেল ছ্য সেনেগাল 
সার্কল দ্য বামাকো! 
কাপ্টেন পিয়েরি মারসিনে অবিলঞ্ধে সিগো-সিকোবোতে বিপোর্ট 
করুন। বাহিনীর ঘোডা সেখানকার ছাউনিতে বেখে নাইঞাঁবেব টিপ্াকটুতে 
যাবেন | শিপোর্ট কববেন ডিসট্রিক কয্যাগ্ডারের কাছে । 
বাহাওরতম কলোনিয়াল ইনফাানটিব বিশজন পুদানিঞ শলান্টিয়ার নিয়ে 
লেখটেন্যন্ট ল্াকোর ক্যাপ্টেন পিয়েবী মারসিনেব কাড পুঝে নেবেন এবং 
নাইভাঁর বেগের এক্সট্রা-পালামেন্টোরি মিশন চীফ মসিয়ে বাপজাকের হুকুম 
মত চলবেন | 
কণেল কমা পিং লা সাঞক্ল দ্/ বামাকো সেন্ট অবাঁন। 


আম প্রত হাতে চিঠখান| যখন কপি কপছি তখন তেলে বেগুনে জলে 
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উঠলেন বারজাক-_-“একি ফাঞ্লামি হচ্ছে? একশগন সেন্যর গায়গায় 
মাত্র বিশজন !..-পারিসে একবার খাই, তারপর বুঝিয়ে দেব কত পানে কত 
চাল । চেম্বারের মেম্বারের সঙ্গে এমনি বাভ্যার 1৮ 

শুকনে। মুখে কাপ্টেন বললেন--“আপাতিতঃ গ্ঞুম তামিল করতে হবে ।” 

ক্যাপ্টেশণকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে বারজাক থা বললেন--- মামার 
রিপোটণার্ের কান বলেই তচ শুনতে পেলাম । 

ক্যাপ্টেন, অর্ডারটা জাল হতেও পারে |” 

চমকে উঠলেন কাযাপ্টেন-“জাল। খস্স্তব। চিঠির সীলমোহ্ব 7ক 
আছে । তাছাঙা কণে্লে সেশ্টি, অবানের অপীনে আমি কাজ কবোটি--ও 
সই আমি চিনি ।” 

চুপ মেরে গেলেন বারগাক। 

বারজাকের সঙ্গে লেখটেন্যানটেপ আলাপ করিয়ে দিলেন ক।াপ্টেন' 

বারজাক গিজ্ঞেস করলেন--“হঠাৎ এই গুকুঁমের কারণট। জানেন £ 

“তৌয়ারেগ আউলিমেদেনণা মাথা চাডা দিয়েছে । আএমশ শু করেছে। 
তাই টিশ্বাকটুতে বেশা সৈন্য ধরকার ! যেখান থেকে খা পাচ্ছেন, ডো কর- 
চন কর্ণেল।” 

“কুঁডিজন সৈণ্য নিয়ে আমাদের কি চলবে ?” 

হাসল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর--“ভয় নেই, এ মঞ্চল স'্পশ শান্ত 17 

“তাই কি? কলোনী মিনিস্টার নিজে কির চেম্বাবে রিশোট? পাঠিয়েছেন 
নাইজাবে অনেক চাঞ্চলাকর খটণ] ঘটছে । কোনা বেসিণ্ণ্টেও সমর্থন 
করেছেন এই রিপোর্ট ॥ নাইজার মোটেই শান্ত ণয়।” 

“ও খবর এখশ পুরোনো হয়ে গেছে,” হাসতে হাসতে বলল লেমষ্টন্যান্ট 
লযাকোর ৷ “এখন সব শান্ত |” 

মানতে চাইলেন না বারজাক | আসবার পথে আমাদের শাভেঞ্ারের 
কাহিনী শোনালেন । 

ল্যাকোর বিচলিত হুল না। বললে-_“তুচ্ছ ব্যাপার । কোথাকার কে 
একজন আপনাদের য় দেখাতে চাইছে--কিন্ব এমন শক্তি নেই খে আপণা- 
দের পথ আটকায় । খামোকা ভয় পাচ্ছেন 1” 

বারজাকের মুখে জবাব এল না। 

ক্যাপ্টেন এগিয়ে এলেন-_-“ম'সিয়ে বারজাক হ্রামাকে তাহলে হুকুম 
দিন। এখুনি রওনা হুতে হবে 1” 


৭১ 


“হোন.**তাই হো 1৮ গজ গজ করে কবমদ্ন করলেন বারজাক । 

“ধন্যবাদ |» ক্যাপ্টেন যে কতখাঁনি বিচলিত হযেছেন, এ একটি কথার 
মধ্যেই তা প্রকাশ পেল । 

একে একে সবার কাছেই বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন । কিপ্ত আীমতির 
ক'ছে বিদায় নিলেণ সংক্ষিপ্ততম কথায়__খ] বলবাণ বল! হয়ে গেল ঞ একটি 
কথার মপোই | 

“আসি, বললেন ক্যাপ্টেন । 

'" আসুন,” বললেন শ্রীমতি । 

বেশ বুঝলাম, আবার দেখা হবে হ্রজনে | এক কথাতেই সবার সামনেই 
তা বল! হয়ে গেল। 

কিছুক্ষণের মপোই একশ ঘে।৬সওয়ার নিয়ে বনের মবো মিলিয়ে গেলেন 
ক।াপ্টেন | নিমিমেষে চেয়ে রইলাম সেইদিকে | একঘন্টা মাগেও ডাবিানি 
উনি এইভাবে চলে খাবেন । 

ফিরে তাকালাম বিশজন নবাগত টিন্যর শানে । গা শিবশির করে 
উঠল । হঠাৎ কেন জানি মনে হল জঙ্গলে এদের সঙ্গে থাকা নিরাপদ নয়। 


১০।। নবাগত সশস্ত্র প্রহরী 


(আ্যআমিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে ) 

একই দিন, সন্ধা] ।-সতাই নিরাপদ নয় । এদেন সঙ্গে নিয়ে গভীর 
জলে যাওয়া খায় না । আমার মন চাইছে না| তুও তে হচ্ছে । বুঝছি 
বিপদের মধো পা বাঙাচ্ছি, কিন্তু বুঝতে পারছি না বিগদটা কি ধরনের | 
চমৎকার পরিস্থিতি বটে । চোখ কান ই'শিয়ার রয়েছে বিসদের মোকাবিলা 
করবার জন্যে--কিস্ত ধবতে পারছি না কোনদিক থেকে আসবে সেই বিপদ । 
গা শিরশিব করছে সেই জন্যেই | এহেন শিহরণ পাবধিসে বসে কফির 
কাপে ঢুমুক দ্রিতে দিতে মানায়--অরণ্যের মধো নয়। 

কাঁদের সঙ্গে শিয়ে খাচ্ছি 'ম্বামি? সশম্ত্র প্রহরী রূপে যারা এসেছে 
আমাদের বিপদ আপদ থেকে আগলানোর জন্যে, তাবা কারা? মন বলছে 
লুঠেরা ডাকাত বদমাস। রঙ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে নাতো ? রহস্যময় চিঠিখানা 
কিন্তু খোদ কর্ণেল সেন্ট অবানের লেখা । তবে ভয় পাচ্ছি কেন? 

জাণি না কেন। মন কিন্তু শাক হচ্ছে বিশজন নতুন প্রহরী আর 
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তাদ্দের কম্যাণ্ডারকে দেখে । 

এরা কি আদৌ মিলিটাবী? শিগ্রোদের চেহারা দেখে হবন্য কিছু দর 
যায় না। কিন্তু অফিসারদের দেখে তো আচ করা ধায় । এন. সি, ও 
সার্জেন্ট হজন মিলিটারী নিঃসন্দেহে | কিন্তু নিগ্রোবাহিনীর খুঁলর গঙওন 
ও-রকম কেন? এজন্যে ফ্রেনলজি (মাথার খুলি পরীক্ষা কণে ১রিএ্র জানবার 
বিজ্ঞান ) অথবা (ফিজিয়নমিতে (মুখ, হাবভাব ইতদি চিএ নিণয় কববাব 
বিদ্ভা ) পণ্ডিত হওয়ার ধরকার হয় না। যুখ দেখলেই মনে হয় থেন ফার্দে 
পডা শিষ্টুর পশ্ড| অসহায় অধুস্তি, নিম উল্লাস আর স্থ ল আনন্দ যেন যুখের 
প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠেছে । 

খটকা লাগল আরও একটা অদ্ুত ব্যাপার দেখে । পনেরো দিন পরে 
খারা আমাদের পেছণ পেছণ ছুটে আসছে, তাপের সবাঞ্গ ধূলিধূসরিত হবে 
এটাই স্বাভাবিক | কিন্ত্ব তাদের লীারের ₹ডাচুডা অমন ধুলিশুশ্য কেন? 
পাঁটভাঙা জামাকাপড পরা ফিটফাট বাবু! এ আবার |ক বহ্স্য। 

শুধু কি জামাকাপড়, চোখমুখের মধ্যেও কোথাও প্াত্তর ছাপ নেই। 
ইস্ত্রিকরা ধোপাখানীব পোশাক, চকচকে পালিশ কর] গুতো । মোম মাখানে! 
গোফ-_খেন এই মাত্র বেরিয়ে এল ব্যাগু-বঝ্স থেকে । 

প] থেকে মাথ। পন্ত চাকচিকা-_পোশাকের দিক দিয়ে খাটি অফিসার 
সাজার আপ্রাণ প্রয়াস । এমন চকচকে পোশাক, যে দেখেই সন্দেহ হয়। যেন 
কখনো পর হয়নি--আনকোরা নতুন ! 

বেশী বাডাবাডি করতে গিয়েই পর পড়ে যাচ্ছে লেসটেন্যন্ট | সাঙ্পাঙ্গর। 
যেখানে ধুলি ধূসারত, শিজে সেখাশে ফিটধাট বাণু থাকা কি সম্ভব? একই 
পথ মাডিয়ে কি শাসতে হয়ুনি তাকেও ? 

সার্জেন্ট দুজনেব পোশাক দেখেও সনেহ হয়। মিলিটারী পোশাক 
ঠিকই-_কিন্তু শতচ্ছিন্ন। লেফটেন্যান্টের ঠিক উল্টো। তার চাইতেও 
সন্দেহজনক হল--৫জন সাজেন্টের ইউনিফর্সেই বেজিমেণ্টেন শাপ্ছার কি চি 
_কিস্সু নেই, শুধু এঞজত্র তালি। 

ফরাসী সৈন্যদের এরকম হাল হতে পার্রে--বিশ্বাস করা মুস্ষিল। আমার 
মনে কিন্তু অন্য সন্দেহ আসছে । পোশাকগুলো যেন ৫োর করে পরানো 
হয়েছে এদের-_ঢলঢলে বেমানান সেই কারণেই | অনভাস্ত, বলেই শস্বস্ডিট! 
এত প্রকট । 

আমার ভুল হতে পারে, কিন্তু যা মনে হল তাই লিখলাম । এদের আমি 
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বিশ্বাস করতে পারছিনা-_-অবিশ্বাসের কারণ দর্শাতেও পারছি না। 

তবে হ্যা, নিয়মাননবতিতাঁ মেনে চলে এরা । ঘাঁডর কাটার মত। এতটা 
ভুলচুক, গা ঢালা ভাব নেই। একজন সেটটি যাচ্ছে তো আরেক জন 
আসছে। নিখুঁত ব্যবস্থা! 

সশস্ত্র বাহিনী তিনদলে বিভক্ত | প্রথম দলে আছে বিশজন নিগ্রো ভলা- 
টিয়ার । এরা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনা । নীরবে খানা পাকায়, 
ঘুমোয় | খুবই আশ্চখের ব্যাপার ৷ নিগ্রোদের স্বভাব তো তা নয় | প্রতো- 
কেই কথার ধোকড়। 

বোবা হলেও যমের মত ভয় করে সার্জেন্ট ছুজনকে । চোখের ঈজিত 
তামিল করে সভয়ে, চঞ্ষের নিমেষে । দেখে মনে হয় এরা অসুখী এবং সব 
সময়ে আতংকে কাঠ হয়ে রয়েছে | বিশজনেই | 

দ্বিতীয় দলে রয়েছে এন. সি. ও- সার্জেন্ট দুজন | এরা কথা বলে কেবল 
নিজেদের মপধো--তাও চাপ] গলায়! আমার রিপোর্টারের সজাগ কানেও 
ওদের ফিসফিসাঁনি দব] পঙে না । 

তুতীয় এবং শেষ দলে আছে লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর স্বয়ং। খবকায় 
পুরুষ | ভদ্রলোক হিসেবে খুব একটা আকণণীয় নয় । হাক্ষ। নীল রঙের চোখ 
_-ধেন ইস্পাতের চোখ । কথা বলে না । মিশ্ুকে নয়। সার! বিকেলে 
তাবু থেকে বেরোতে দেখেছি মাত্র দুবার__তাও সাঙ্গপাঙ্গদের শুকুম দিতে । 
বিশজন নিগ্রো প্রতিবারেই ৩ডাক করে লাফিয়ে দাড়িয়ে উঠছে কাঠের পুতু- 
লের মত। শক্ত মুখে প্রতোকের প1 থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়েছে 
লেফটেন্যান্ট । একটা কথাও বলেনি । বলার দরকার হয় নি। জবরদস্ত 
পুরুষ বটে । তবে অরণোর সঙ্গী হিসেবে এমন লোককে আমি অন্ততঃ সংগে 
রাখতে চাই না| 

সারাদিনে শীমতি মোরনাসকে দেখা যায় নি। 

দেখা খায়নি চৌমৌকফিকেও | তার মানে, আর একট] প্রবন্ধ আমার 
পকেটেই পড়ে রইল । | 

২৫ই ফে্্রুয়ারী । -_সকালে বেরোহনি । টোঙ্গানে-কে জিজ্ঞেস কর- 
লাম । ও বললে, আজ সারাদিন বিশ্রাম নেওয়৷ হবে। গতকাল সারাদিন 
বিশ্রাম নিয়েছি । আবার আজ ? ব্যাপার রহ্স্যময় ! 

বাশের মত সিধে ফিটফাট লেফটেন্যান্টের সংগে দৈবাৎ মুখোমুখি হয়ে- 
ছিলাম । জিজ্জেস করেছিলাম আবার কেন জিরেন নেওয়। হচ্ছে | 
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“ম"সিয়ে বারজাকের হুকুম,” মাত্র তিনটে শব্দে জবাব দিয়ে স্যালুট ঠুকে 
সরে পড়ল লেফটেন্যান্ট । মিশুকে একদম নয় | 

সশস্ত্র প্রহরীর সংখা। এক পঞ্চমাংশ হয়েছে বলেই কি অভিযান বন্ধ রেখেছেন 
বারজাক? চিন্তায় পডলাম। আমার প্রবন্ধ লেখাও তে? তাহলে শিকের় 
উঠল। 

পাকড়াও করলাম ভদ্রলোককে । উনি তখন তাবুর বাইরে পায়চারী 
করছেন | হাত পেছনে, চোখ মাটির দিকে, চিন্তাচ্ছম | 

আমার প্রশ্ন শুনলেন, কিছুক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ৷ তারপর 
বললেন-_-“এই নিয়ে দুবার একই প্রশ্ন করলেন। কিপ্তর জবাব তো আমি 
জানি না।” 

“তাহলে কি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি ?” 

“তলিয়ে ভাবছি । আসুন না, আপনার সংগেই আঁলোচন] করা খাঁক 1” 

“বেশ তো ।?7 

“অভিযান চালিয়ে গেলে কি লাভ, তা আমার জানা হয়ে গেছে । নতন 
কিছুই আর পাওয়া খাবে না। তাই না?” 

“ঠিক |” 

“এদিকে তো সশস্ত্র প্রহররীর সংখা! পাঁচভাগের একভাগে এসে 
ঠেকেছে । এত কম সৈন্য নিয়ে এই জঙ্গলে যাওয়া কি সমীচীন ?” 

“এর চাইতেও কমলোক নিয়ে, এমন কি কোনে। সৈন্য শী নিয়েই অনেক 
অভিযাত্রী জঙ্গল পাড়ি দিয়েছেন । তবে কি জানেন-_” 

“জানি কি বলবেন । কোথাকার কে একটা লোক বারবার ভয় দেখাচ্ছে 
আমাদের | কিন্তু তার দৌড যখন বোঝা গেছে, তখন তা নিয়ে আর কথ' 
বলতে চাই না” 

দেখলাম এই সুযোগ । নতুন সৈন্য আর অফিসারদের নিয়ে আমার 
দুশ্চিন্তা আর পরবেক্ষণ এবার হাজির করা যাক বারজাকের সামনে । 

বললাম । সমস্ত। শুনে হাসতে লাগলেন বারজাক। 

বললেন-_- “ওসব থিয়েটারে মানায়, মসিয়ে ফ্লোরেস । 'মাপনার কল্পনা- 
শক্তির তারিফ না করে পারছি না। প্রথমেই ধরুন, কর্ণেল অবানের সইটা 
জাল নয়। ক্যাপ্টেন মারসিনে দেখেই চিনেছেন 1” 

“চিঠিটা চুরী করে আনা হাতে পারে ৮ 

“আবার কল্পনা করছেন ! কর্ণেল অবানের পাঠানে। সৈন্যবাহিনীর হাত 
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থেকে এ চিঠি ছিনিয়ে নিতে গেলে লড়াই হতই । হুলে এখানে যার! এসেছে, 
তারাও নিশ্চয় জখম হত । লডাইয়ের সেরকম চিহ্ন এদের গায়ে দেখছেন ? 
নেই । তাছাড়াও দেখুন জঙ্গলের খবর ছোটে টেলিগ্রাফের স্পীডে_-লোক- 
মুখে । এতবড একট] ছিনতাইয়ের আর লড়াইয়ের খবর কর্ণেল অবানের 
কানেও নিশ্চয় পৌছে যেত আযাদ্দিনে । সবচেয়ে বড় কথা, সুদ্বানিজ ভলা- 
টিয়ার ঠিক যেরকমটি হওয়া উচিত-_-এরাও তাই । তাকিয়ে দেখুন ।” দেখ- 
লাম বারজাক ঠিকই বলেছেন | তফাৎ তো নেই। আমারই ভুল হয়েছে। 

সুযোগ পেয়ে বারজাক আরও জোর দিয়ে বললেন-_“সার্জেণ্ট দুজন ছেঁড়া 
খোডা নোংর! ইউনিফর্ম পরেছে বলছেন। সেতো ক্যাপ্টেন মারসিনের 
সার্জেন্টরাও পরত | জংগলে হাঁটলে পোশাক মাস্ত থাকে ?” 

“তাহলে লেফটেন্যান্টেব পোশাক আনকোরা নতুন কেন ?” 

উনি ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন বলে | বিশেষ করে আমাদের সামনে 
আসছেন বলে নতুন পোশাক সংগে এনেছিলেন কিটবাগে করে । ধুলোমাখ! 
ইউনিফর্জ খুলে নতুন ইউনিফর্ম পরে নিয়েছেন । ল্াাকোরের সংগে আমার 
কথা হয়েছে । ভদ্রলোক শিক্ষিত, বিনীত, ভদ্র। মানী লোকের মান 
রাখতে জানেন |” 

শেষের কথাটা বলার সময়ে বুক ফুলে উঠল বারজাকের । 

বললেন--“চমৎকার মানুষ । কথা শোনেন ।” 

“এ অবস্থায় অভিযান চালিয়ে যাওয়া সম্পর্কেকি বলেন? অসুবিধে 
বোধ করছেন কি?” 

“একদম না|” 


“তা সত্বেও দ্বিধায় রয়েছেন |” 

“কালকেই রওন] হব |” 

“গিয়ে আর কোনো লাভ নেই জেশেও ?” 

খোঁচাটা! ঠিক জায়গা! লাগল। সতেজে বললেন-_-“অভিযান এখন 
অপরিহার্য | ্‌ 

“অপরিহার্য 1 

আমার হাত ধরে গলা নামিয়ে বারঞগ্জাক খন বললেন-__“ভায়], আমি 
বুঝেছি এই বর্বরদেব ভোটার বানানো যায় না। কথাটা খালি আপনাকেই 
বলল!ম-_ চেম্বারে কিন্তু বলব না । অভিযান শেষ করার পর কি হবে জানেন ? 
চেম্বারে আমি রিপোর্ট” দোব. বদিয়া্স দেবেন ঠিক তার উল্টো । কমিশন 
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খতিয়ে দেখবে দুটে। রিপোর্ট” । ফলে, হয় আমার মুখ রেখে কিছু নেটিভকে 
ভোটার কর হবে__অথবা৷ আদে। কিছুই হবে না। দিন সাতেক পরে সবাই 
ব্যাপারট1 ভুলে যাবে । একদিন কলোনীর পোট ফোলিও পেয়ে যাব। কিন্তু 
অভিযান মাঝপথে বন্ধ করে দিয়ে যর্দি ফিরে যাই, শক্ররা আমার মুণ্পাত 
করবে | হেরে যাবো । রাজনীতিতে একটা জিনিস সব সময় মনে রাখতে হয় ! 
ভুল করলে তা স্বীকার করতে নেই ।” 

কথাটা মনে ধরল । বারজাকের মনোগত অভিপ্রায়ও জান গেল। আর 
কথা বাডালাম না । 

ফিরে আসার পথে একটা ফোল্িং চেয়ারে পুঁসি'র নোটৰইটা পড়ে থাকতে 
দেখলাম । অমনি মাথা চাডা দিল সাংবাদদাতার স্বভাবজাত কৌতুহল । 
ভদ্রলোক একদম কথা বলেন না কিন্তু দ্রিনরাত কি অত লেখেন__দেখতেই 
হবে । 

চক্ষু ডক গাছ হল নোটবই খুলে । ছ্ববোধ্য কতকগুলো সংখ্যা এলো- 
পাতাডি ভাবে লেখা £ “পি. জে- ০১০০৯, পি কে- সি. ১৩৫১০৮১ ম- ৭৬১৮১, 
ইত্যাদি । 

এ আবার কি রহস্য? মিতবাক পঁসি' এসব হেঁয়ালি লিখেছেন কেন নোট 
বইয়ের পাতায় পাতায়? কি মতলবে? অর্থটা বার করা দরকার অবসর 
মত। ঝটপট হাত চালিয়ে সাংকেতিক সংখাগুলো কপি করে নিলাম। 
নোটবই চেয়ারে রেখে লঙ্গা দিলাম । 

বিকেলের দিকে টোনগানকে নিয়ে একটু চকর দিতে বেরোলাম। আমি 
নিলাম আমার ঘোড1-_টোনগানে নিল চৌমৌকিব। কিছুদূর গিয়ে গিয়ে 
মুখ চুলবুলিয়ে উঠল টোনগানের,। 

বললে-_“বিশ্বাসঘাতক ! বদমাস !” 

আমি শ্যাকা সেজে বললাম--“মোরিলিরের কথা বলছো ?” 

«“যোরিলিরে বদমাস। চৌমৌকিও | কুলিদের সোনার টাকা দিত | 
মদ দিত; বলত, বেশী ইাঁটিস নি ” 

মোরিলিরে আর চৌমৌকির হাতে সোনার টাক]: বলে কি। বললাম 
--“কড়ি দিত বল।” 

“কড়ি না_-সোনা ! ইংলিশ সোনার টাকা |” 

“ইংলিশ সোনার টাকা চেনে। ?” 

“চিনবে! না? আমি যে আশান্তি। পাউগুস্টালিং চিনি |” 
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পাউগুস্টালিংয়ের সন্ধি-বিচ্ছেদ করলে দাড়ায় পাউণ্ড আর স্টালিং। টোন 
গানের মুখে শব্দটা বেশ লাগল শুনতে । হাসিও পেল। মোরিলিরে আর 
চৌমৌকি পাউগুস্স্টালিং পাবে কোথায় ? ্‌ 

হাপিমুখেই বললাম--“টোনগানে, তুমি কিন্তু লোক ভাল, এই নাও 
একট। ফরাসী সোনার টাকা । 

সেকি উল্লাস টোনগানে । মোহ্রটা লুফে নিয়ে গুঁজে রাখল জিনে 
লাগানে] ব্যাগে । সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ফুটে উঠল চোখে মুখে । ব্যাগ থেকে 
টেনে বার করল রোল পাকানো| এক গাদা কাগজ | নিগ্রোদের বাগে এ 
কাগজ তো থাকে না! 

চমকে উঠলাম আমি । চেঁচিয়ে উঠলাম সবৰিস্ময়ে । এ যে আমার প্রবন্ধ | 
চৌমোকিকে দিয়েছিলাম-_কোনোটাই পাঠায় নি__রেখে দিয়েছে ব্যাগে! 
চতুর্থ প্রবন্ধ থেকে শুরু করে সব কটা । 

মনট] খারাপ হয়ে গেল। “লা এক্সপ্যানসন ফ্রাণাসে, পত্রিকায় আমার 
সুনাম আর রইল না। 

তুলকি চালে চলেছি । পথের শেষে থমকে দ্ীভালাম, সামনেই একটা 
খোলা জমি। ছ'সাত গজ চওডা, প্রায় পঞ্চাশ গজ লম্বা । ঘাস পর্যন্ত কেটে 
ফেলা হয়েছে খেন দাণবিক কাস্তে দিয়ে । জঙ্গলের মাঝে পরিষ্কার একটুকরো 
জমি। 

পরক্ষণেই গ। ছমছম কবে উঠল মাটির দিকে তাকিয়ে | 

সেই দাগ ! ক্যানক্যানে গভীন রাতে আকাশে অদ্ভুত গজরানি শুনে যে 
সমান্তরাল খাত দেখেছিলাম মাটিতে, এই সেদিন সন্ধায় আকাশ-গজরাশি 
শোনার পর সামনে চত্বরে দেখলাম সেই খাত। এবার ছু'জোডা । মাটি 
কেটে ইঞ্চি খানেক বসে গেছে পুবের দিকে ! 

আওয়াজটার সঙ্গে অত্তত এই খাতের কি তাহলে কোনো সম্পর্ক আছে? 
এ কোন্‌ রহস্তের জালে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পডছি? কেন আকাশ 
গজরায়? কেন মাটি কেটে বসে যায় সমান্তরাল রেখায়? 

ভয় আমার রক্তে নেই । কিন্তু ভাবন৷ গেল না। আকাশ পাতাল ভাবতে 
ভাবতে ফিরলাম কাম্পে। কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ একট1 কথা বলল 
টোনগানে £ 

“লেফটেন্যান্ট লোকট1 ভাল নয়! বাঁদরের মত মাথ। 1” 

“যা বলেছো !” সায় দিয়ে' ফেললাম অতশত না ভেবেই । 


৭৮ 


১৭ই ফেব্রুয়ারী ।__চৌমৌকি আঁব ফিরে আসেনি । কিন্তু এই ছুদ্িনে 
পথ চলেছি তিরিশ মাইল। মন্দ নয়। কৃলিরা এখন দ্বিবিব হাটছে। 
বিশঞ্ন সশস্ত্র প্রহরী ছ্পাশ আগলে চলেছে-_-সাজেন্ট ছজন পেছনে | নিগ্রোরা 
নিজেদের মধ্যেও ঠাট্টাইয়াকি করে__ক্যাপ্টেনের নিগ্রো সৈন্যরা করত নিগ্রো। 
কুঁলিদের সঙ্গে | কিন্তু এই শিগ্রে! সৈন্যর! কুলিদের সঙ্গে কথা বলে না। 

লেফটেন্যান্ট চলেছে সামনে-__বারঞাকের পাশে । শীমতি মোরনাস 
পেছিয়ে এসেছেন পঁসি' তার চাতান্নোরও পেছনে-হাটছেন সেন্ট বেবেনের 
পাশে । লেফটেন্যান্টের সঙ্গ &র পছন্দ নয়। 

লোকটার কিন্তু দাপট আছে । মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে তামিল 
করছে সাঙ্গপাশর] | 

সেদিক দিয়ে বলার কিছু সেই | তবুও মন আমার মানতে চাইছে না। 
সবকিছুর মধোই যেন একটা বিশ্বাসঘাতকতা দেখতে পাচ্ছি । 

আাজ সকালে নট] নাগাদ একটা গ্রামের মপো ঢুকে দেখলাম গ্রাম খা খা 
করছে। কেউ কোথাও নেই । একটা কুঁডের মধো গো গে কাতরানি শুনে 
টুকলাম | একক্জন জখম বৃডো নিগ্রা পডে রয়েছে দ্ুজন মর! নিগ্রোর পাশে । 
পুরুষ আর মেয়ে । ছুজনেরই সমস্ত দেহ বীভৎসভাবে ফালাফালা করা । 

জখম নিগ্রোর কাধের হাড একদম গুড়িয়ে গেছে । ক্ষতস্থানের দিকে 
তাকানে যায় না। কলার-বোন ঠেলে বেরিয়ে এসেছে । এরকম আঘাত 
কোণ হাতিয়ারে সম্ভব হতে পারে, মাথায় এল না। 

ডক্টর চাতোনে শুশ্বাধা আরভ্ত করে দিলেন তৎক্ষণাৎ! ঘরের মধ্যে 
অন্ধকারে ভাল দেখা যাচ্ছিল না। তাই দুজন নিগ্রো৷ সৈন্যকে বললেন, 
বুড়োকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে আসতে । 

ক্ষতস্থান পরিষঞ্ার করে দিলেন । অসংখ্য সিসের টুকরো৷ বার করলেন। 
তারপব ব্যাণ্ডেজ করতে বসলেন । লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর পাশে দাভিয়ে 
সরঞ্জাম এগিয়ে দিলে | বুডোটা সমানে হৃদয়বিদারক চিৎকার করে গেল। 
ব্যাণ্ডেজ শেষ হওয়ার পর যন্্রণাট। কমেছে মনে হল। 

ডক্টরের উদ্বেগ কিন্তু কমেছে বলে মনে হল না| কুঁডের ভেতরে আবার 
ঢুকলেন । মডা দুটোকে পরীক্ষা করলেন । বেরিয়ে এলেন আরো ডীদ্িগ 
হয়ে। গেলেন বুড়োর পাশে । টোনগানেকে দিয়ে জেরা করতে লাগলেন । 

বুডো যা বললে, তা! এই ৪ 

ছদ্দিন আগে, মানে, আমাদের প্রহরীবদল হওয়ার ঠিক তিনদিন আগে-_ 
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এগারো! তারিখে--ছ্ুজন সাদা মানুষের নেতৃত্বে একদল নিগ্রো সৈন্য হানা॥ 
দেয় ছোট এই গ্রামটায়। তুজন গ্রামবাসী মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে--এদেরই 
মৃতদেহ পড়ে রয়েছে কুঁভের মধো | বাকী সবাই প্রালায় বনের মধ্ো। 
বুভো৷ নিজেও ছিল তাদের মধো। কিন্তু ছুটে পালানোর পময়ে একট! গুলি 
এসে ভেঙে দেয় কাধের হাড়। তা সত্বেও কোনোমতে লুকিয়ে পড়ে জঙ্গলের 
মধ্যে । হানাদারর] চলে যাওয়ার পর গীয়ের সবাই ওকে ধরাধরি করে নিয়ে 
ফিরে আসে গাঁয়ে । আজকে যখন দেখা গেল আবার একদল সৈন্য আসছে 
ঠিক সেই দিক থেকেই যেদিকে ছদ্দিন আগে গিয়েছে হানাদার সৈন্যরা তখন 
গায়ের লোকজন ওকে ফেলেই আশ্রয় নিয়েছে জঙ্গলের মধ্যে । 

অদ্ভুত ব্যাপার তো? বড় অস্বন্তিতে পডলাম | নামহীন ভয় পেঁচিয়ে 
ধরল মনকে | বনের মধো কারা এমন খুন জখন চালিয়ে বেডাচ্ছে? কি 
ভাগিাস আসবার পথে তাদের সঙ্গে টকর লাগেনি আমাদের | 

ডক্টর চাতোম্নেকে কৃতজ্ঞতা জানাতে জানাতে হঠাৎ বোবা! হয়ে গেল 
বুডো। নিঃসীম আতংক ফুটে উঠল চোখে মুখে । ফ্যাল ফ্যাল করে শুধু 
তাকিয়ে রইল আমাদের পেছন দিকে । 

তাকালাম পেছনে । দেখলাম, হুজন সার্জেন্টের একজন দাডিয়ে আছে। 
একে দেখেই ভয়ে বোব! হয়ে গেছে বুডে] | 

সার্জেন্ট বিচলিত হয় নি। হ'ল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের জলন্ত দৃষ্টি 
দেখে । সে দ্রর্টির মধো কি ছিল, তা বলবার ভাষা আমার নেই । সার্জেন্ট 
কেবল কপালে হাত দিয়ে এমন ভান করল ঘে বিকারে প্রলাপ বকছে বুডো। 
তারপর লঙ্গা লম্বা পাঁ ফেলে সরে গেল দূরে । 

বুডোর দিকে ফিরলাম | ভয়াচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে দেখলাম, 
কিন্তু মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বার করা গেল না। ডক্টর চাতোন্ে তাকে 
কু'ড়ের ভেতরে রেখে দিলেন । বললেন, ঘা এবার সেরে উঠবে । আর 
নেই | 

আমার মনট। কিন্তু খচখচ করতে লাগল ৷ রহস্য, আবার রহস্য! লেফ- 
টেন্যান্টকে দেখে নিধিকার থেকেছে বুডো, কিন্তু সার্জেন্টকে দেখেই ভয়ে কাঠ 
হয়ে গেল কেন? 

সমাধান করতে পারলাম না নতুন এই প্রহেলিকার | অন্যান্য ধাধার সঙ্গে 
জম] হুয়ে রইল এটাও | 

সন্ধ্যে নাগাদ ছোট একটা গীয়ে পৌঁছোলাম | নাম, কাদৌ। তীবু 
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খাটানো হল। মন ভার প্রত্যেকেরই । এখান থেকেই ছাড়াছাড়ি হকে 
অীমতি যোরনাস আর সেন্ট বৰেরেনের সঙ্গে । ও'রা যাৰেন উত্তরে-_ 
আমরা সিধে। 

অনেক বোঝাল!ম-_কিন্তু শ্রীমতি মোরনাসের সংকল্প টলাতে পারলাম 
না। ক্যাপ্টেন মারসিনের ভাবী বধূর মাথায় কিছু একটা ঢুকলে সহজে আর 
তা বেরোয় না। ভারী জেদী। ক্যাপ্টেনকে ভুগতে হবে! 

লেফটেন্যাপ্টকে বললাম, সে যেন একটু বুঝিয়ে বলে শ্রীমতিকে । কিন্তু 
লেফটেন্যান্ট কিচ্ছ; বলল না । শুধু একটু নিগুঢ হাসি হাসল। হাসির 
মর্ম বুঝতে পারলাম ন]। 

রাত্রে তাবৃতে শুতে যাচ্ছি, পেছন থেকে ডেকে ডক্টর চাতোনে বললেন-_ 
“একটা কথা৷ আপনাকে জানিয়ে রাখতে চাই, ম'সিয়ে ফ্লোরে । বুড়োর 
কাধে যে বুলেট ঢুকেছিল-_ যেটা বিস্ফোরক বুলেট ।” বলেই আর কোনো 
কথা না বলে হুন হন করে চলে গেলেন নিজের তাবুর দিকে । 

বিস্ফোরক বূলেট। এ যে আরেক রহ্‌সা। এ অঞ্চলে এমন হাতিয়ার 
এল কোথেকে ? কাদের হাতে? 

রহস্যের পর রহুস্য জমছে আমার থলিতে ! জানি না সমাধান আদৌ 
হবে কিনা! 

১৮ই ফেব্রুয়ারী ।__ একদম টাটক। খবর | সশস্ত্র প্রহরীর দল উধাও 
হয়েছে। একজনও নেই | সব। বেমালুম অরৃস্য 

অবিশ্বাস, কিন্তু সত্যি । কেউ আর নেই। সরে পডেছে। তিন চার 
ঘণ্টা আগে ঘুম ভাঙার পর দেখলাম, ধোঁয়ার মতই রাতারাতি যেন হাওয়ায় 
মিলিয়ে গেছে: সশস্ত্র প্রহরী বাহিনী-_সেই সঙ্গে উধাও হয়েছে কুপি আর 
গর্দভ চালকর]। 

লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর, ছুই সাজেন্ট, বিশজন সৈন্য সমস্ত উধাও । 
বেমালুম উধাও । সন্দেহাতীতভাবে উধাও । 

কী! পরিস্কার হয়েছে তো ? 

নিজেদের ঘোডা1, ব)ক্তিগত অস্ত্রশস্ত্র, ছত্রিশটা গাধা, পাঁচণিনের খাবার 
দাবার আর টোনগানকে নিয়ে জলের মধ্যে আমর নিঃসঙ্গ | 

আযাডভেঞ্চার চেয়েছিলাম তো, তাই..." 


জুল ভের্ণ ( ৭ম খণ্ড )--৬ ৮১ 


১১॥ কি করা যায় এখন? : 


কিছুক্ষণ স্যান্থর মত বসে রইলেন বারজাক মিশনের: সদস্যরা |: খবরটা 
এনেছিলেন আমিদী ফ্লোরে্স। তিনিই বললেন, আসুন, এখন কি 'করা 
যায়, ভাবা যাক। ০ 

ঠিক এই.সময়ে একটা! একটা গোঙানি শোনা গেল একটা ঝোপের মধ্যে । 
দৌডেলেন সবাই । গিয়ে দেখলেন, হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পডে টোনগানে । 
পাজরায় ক্ষত চিহ্র-__রক্ত ঝরছে । 

বন্ধন মুক্ত হওয়ার পর টোনগানে বললে, ভোররাতে অপ্রত্যাশিত গোল- 
মালে ঘুম ভেঙে যায় তার | উপকি মেরে দেখে ঘোড়ায় চডে নিগ্রো 'সৈন্রা 
চলে যাচ্ছে । লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর আর সাজজেন্ট দুজনের হুকুমে গদ ভ 
চালক আর কুলিরা কি যেন করছে__দূর থেকে দেখা যাচ্ছে না। সাদা মনে 
টোনগানে গিয়েছিল কি হচ্ছে দেখতে-_সাত পাঁচ ভাবেনি-_-মনে কোনে! 
সন্দেহ আসেনি । 

কিন্তু কয়েক পা যেতে শা যেতেই আক্রান্ত হয়েছিল। দুজন তার ওপর 
ঝাপিয়ে পডেছিল। হঠাৎ গল] টিপে ধরায় চেচাতেও পারেনি । সঙ্গে সঙ্গে 
বেধে ঝোপের মগো ফেলে দিয়েছিল । সেই অবস্থাতেই টোনগানে দেখেছিল. 
গদ্'ভ-চালক আর কুলিরা নিজেরাই পিঠে করে বিস্তর বোঝ] তুলে নিচ্ছে | 

টোনগানকে বেধে ফেলে রাখতেই লেফটেন্যান্ট জিজ্ঞেস করেছিল-_ 

“পথ সাফ ?” 

“আজ্ঞে |” জবাব দিয়েছে একজন সাজে ন্ট 2] 

হেট হয়ে টোনগানের পা থেকে মাথা পথন্ত হাত বুলিয়ে লেফটেন্যান্ট 
বলেছিল--“বোকা কোথাকার 1 এ রাষ্জেলকে জান্ত কখনো ফেলে যায়? 
অনেক কিছু দেখে ফেলেছে | ববাট”, বেয়োনেট ঢুকিয়ে দাও বুকে ।” 

তৎক্ষণাৎ শুকম তামিল করেছিল রবার্ট | বেয়োনেট নেমে এসেছিল 
টোনগানের বুক লক্ষা করে কিন্তু সেই মুছতে একটু কাৎ হয়েছিল টোন- 
গানে । বেয়োনেট পাজরা ঘেসে চামডা কেটে বেরিয়ে গিয়েছিল ! যেন 
বেয়োনেটে বি'ধছে, এমনিভাবে গুটিয়ে উঠেছিল টোনগানে । 
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ঝোপের অন্ধকারে রবাঁট” মনে করেছে বুকেই লেগেছে বেয়োনেট | ফলায় 
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হাত বুলিয়ে রক্ত পেয়েছে | নিঃসাডে পড়ে থেকেছে টোনগানে । কিছুক্ষণ 
পরে মুখের বাধন আর রক্ত ক্ষরণের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছে । 

স্তত্তিতের মত বসে রইলেন অভিযাত্রীরা । বেশ বুঝলেন, দলবল নিয়ে 
ল্যাকোর একেবারেই পালিয়েছে-_ছুদিনের জন্যে নয়। 
এখন পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দরকার | প্রথমেই হিসেব নেওয়া 
হল ফেলে-যাওয়া জিনিসপত্রের । দেখা গেল সাতটা রাইফেল, দশটা 
রিভলবার, প্রচুর কাতু-ঞ, সাতটা ঘোডা, ছত্রিশটা গাধা, প্রায় হাজার পাউও 
সওদাগরী মাল এবং চারদিনের মত খাবারদাবার আছে । সুতরাং অতটা 
ভেঙে পড়ার কারণ নেই ৷ বনেজঙ্গলে শিকার মিলবে-_ গ্রামে গেলেও খাবার 
মিলবে । অভিযান বন্ধ থাকবে না । 

সবার আগে গাধাগুলোর একট! বাবস্থা কর] ধরকার | এত গাধা চালিয়ে 
নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। 

জেন মোরসান আর সেন্ট বেরেন কাদৌ গায়ের লোকজনের সঙ্গে তৎক্ষ- 
ণাৎ কথা বলে এলেন। তৎক্ষণাৎ বিক্রী হয়ে গেল ছত্রিশটা গাধা । বোজগার 
হল সাডে তিনলক্ষ কডি! এই কডি ফেলে পেটের খাবার জুটবে 
অন্যান্য গ্রামে । 

_ গাধাদের পিঠের মাল বয়ে নিয়ে যাওয়ার জনো নিগ্রোকুলিও পাওয়া 

গেল । কডি দিয়ে তাদের মাইনেও দেওয়া যাবে । 

এই সব বাবপ্ত! করতে গেল্‌ বেশ কয়েকটা দ্রিন। টোনগানেও বিশ্রাম 
পেল-_-পসেরে এল পারার ঘা । 

তেইশ তারিখে সকাল বেল! ছট! কাম্প চেয়ার গোল করে সাজিয়ে 
মাঝখানে ম।াপ বিছিয়ে মিটিংয়ে বসলেন আচিযাত্রীরা | শ্রোতা হিসেৰে হাজির 
রইল টোনগানে আর মালিক: চেয়ারম।ান হলেন বারজাক। 

ঠিক যেন চেম্বারের মিটিং শুরু হচ্ছে, এখনি ভাবে যন্ত্রবৎ বলে :গেলেন 
নিন অহিতিটার শুরু হচ্ছে । কে আগে বলতে চাশ €” 

মুখ টিপে হেসে উঠলেন সবাই | ফ্লৌরেন্স বাদে | এ ধরনের ব্যঙ্গকৌতুক 
ওর গা সওয়া। | 

বললেন-_“ম'সিয়ে প্রেসিডেন্ট, আপনি আগে বলুন |” 

“যথা অভিরুচি”” প্রেসিডেন্ট সমন্বোপনে বিন্দুমাত্র অবাক ন] হয়ে বললেন 
বারজাক | “প্রথমেই কোথায় আছি দেখা যাক। সমুদ্র উপকূল থেকে 
বহুদূরে সুদ্রানের মাঝখানে আমাদের ফেলে পালিয়েছে কুলি আর সৈন্যরা ।” 


। 
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ঠিক এই সময়ে পকেট থেকে নোটবই বার করে .পণযাসনে চশমা নাকে 
এ'টে এই প্রথম কথা বললেন প'সি'-_৮৮০ মাইস ৯৩৮ গজ ১ ফুট পৌনে 
পাচ ইঞ্চি দূরে-_আমার তাবুর মাঝের খুঁটি থেকে ।” 

“অত চুলচের হিসেবের দরকার নেই ম'সিয়ে পঁসি”,” বললেন বারজাক ॥ 
“সংক্ষেপে কোনাক্রি থেকে প্রায় ন'শ মাইল দূরে রয়েছি আমরা । আমাদের 
উচিত এখন কাগাকাছি কোনে। ফরাসী ঘণাটিতে পৌছোনো ।” 

সবাই একমত হলেন এই প্রস্তাবে । 

বারজাক বললেন__“সায়ে” গেলে কেমন হয়? জায়গাট। নাইজারের 
মধ্যেই পড়ছে ।” 

তুম করে ফেটে পড়লেন পঁসি'__-“তাতে অনেক অদুবিধে |” বলতে বলতে, 
নোট বইয়ের পাতা উল্টে গেলেন ঝড়ের বেগে-_“সায়ে' এখান থেকে পাচশ 
মাইল । আমাদের পদক্ষেপ গডে প”চিশ ইঞ্চি । পণাচশ মাইল যেতে পা! 
ফেলতে হবে ১১০১১.১১১ বার 1” 

তেড়ে উঠলেন আযামিদী ফ্লোরেন্স-_“আরে গেল যা! অত অংক ন! 
শুনিয়ে ছোট করে বললেই তো হয় যে দ্দিনে দশ মাইল গেলে লাগবে তিপান্ন 
দিন) আর দ্বিনে সাডে বারো মাইল গেলে লাগবে চল্লিশ দিন |” 

নোটবই মুডে প'সি' বললেন-_“হিসেবটা বলছি অন্য কারণে । সায়ে? ন! 
'জেনে? চলুন ॥ অর্ধেক পথ কমে যাবে । পীচশ মাইলের বদলে ' মোটে 
আডাইশ মাইল ।” 

ফ্লোরে বললেন-_-“তার চাইতে ভাল হবে সিগৌ-সিকোরো গেলে__ 
এখান থেকে মোটে একশ মাইল।” 

ডক্টর চাতোনেে বললেন-__“তার চাইতেও ভাল হয় যদি সিকোসোতে 
ফিরে যাই__-এখান থেকে একশ কুড়ি মাইল বটে-__কিন্তু পুরোনো! লোকজনের 
সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে । তারপর ম'পিয়ে ফ্লোরেস যা বললেন__তা করা 
যেতে পারে |” . 

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন ফ্লোরেন্গ__“ঠিকই বলেছেন ডক্টর । মসিয়ে 
ফ্লোরেন্সও মন্দ বলেন নি। কিন্তু সিকাসো৷ ফিরে গেলে লোকে বলবে 
অভিযান ভণ্ু,ল হয়েছে। ভদ্রমহোদয়গণ, কতব্য সবার আগে-_” 

ফ্লোরেন্স বুঝলেন আলোচন। কোন দিকে মোড় নিতে যাচ্ছে। তাই সাত 
তাডাতাড়ি বললেন-_““কিস্ত কর্তব্যের চাইতে বড় হল বিচক্ষণতা |৮ 
“কিন্ত সত্যিই কি সামনে কোনো বিপদ আছে? মঁদিয়ে ফ্লোরেন্স 
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বলেছিলেন, এক অদৃশ্য শক্র বারবার আমাদের ভয় দেখাতে চেয়েছে । কিন্তু 
তার বেশী নয়। ইচ্ছে করলে আমাদের সে মেরেও ফেলতে পারত । তার 
বদলে ঘোড়া, অস্ত্র, খাবারদাবার রেখে গেছে ।” 

৬ক্টর চাতোন্ে বললেন-_“'টোনগানেকে মারতে চেয়েছিল ।” 

“টোনগাঁনের আবার প্রাণের দাম কি, সে তো! নিগ্রো”__ বললেন 
বারজাক । 

ফ্লোরেন্স বললেন__“এই পধস্ত অদ্য শ্র শুধু ভয় দেখিয়ে ফেরাতেই 
চেয়েছে-_এর বেশী গেলে অন্য দাওয়াই ছাডতে পারে 1৮ 

“ঠিক কথা,” সায় দিলেন ডক্টর | 

মিনিট কয়েক কেউ আর কথা বললেন না । ভুরু কুচকে ভাবতে লাগলেন 
বারজাক। 

বললেন-__.ণঠিক আছে । আপনাদের ছুজনেব প্রস্তাবেই ভোট দিচ্ছি 
আমি । সিকাসাতে ফিরে যাবো- কিন্তু মূল লক্ষা থাকবে সিগৌ-সিকোরো 
যাওয়া । যর্দি কেউ বলে অভিযান শেষ না! করে ফিরে এলাম কেন-_বলৰ 
গভর্ণমেন্ট শেষ পর্যন্ত সশস্ত্র প্রহরীর বাবস্থা রাখতে পারেন নি বলে। দোষটা 
সরকারের- আমাদের নয় 1” 

ঠিক'এই সময়ে ফ্লোরেন্সের নজর পডল সেপ্ট বেরেন আর শ্রীমতি 
মোঁরনাসের ওপর | নিলিপ্তভাবে বসে আছেন দুজনেই | 

তাই বারজাকের কথা মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললেন-__“এ'দের মতামত 
জিজ্ঞেস না করে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে ?” 

“নিশ্যয়, নিশ্চয় 1 বারজাঁক যেন লাফিয়ে উঠলেন | 

শ্রীমতি মোরনাস শান্তসবরে বললেন__-“আমার্দের মতামত প্রকাশ করতে 
চাই না__কারণ ম্বামরা যেখানে যাব বলে বেরিয়েছি । সেইখানেই যাবে 1” 

“সেকী 1 সৈন্য সামন্ত না নিয়েই ?” 

“টসন্য সামন্ত পাব, এই আশা নিয়ে তে! বেরোইনি 

“কুলি?” 

“পথে নিয়ে নেব 1" 

“অদৃশ্য শঞর হামলা 7? 

“অরশ্য শঞ্রর রাগ তো আপনাদের ওপর-_ আমাদের ওপর নয় |” 

বারজাক এবার রেগে গেলেন--“তাহলে গায়ের জোরে আপনাকে 
'আটকাবেো ৷ খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে প্রাণ বিপন্ন করতে দেবো ন11” 


শণ 
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“একে খেয়াল বলে না 
“তবে কী?” 
“কর্তব্য 1” | 
“কর্তবা 1” বিমুঢ়ভাবে মুখ চাওয়! চাঁওয়ি করলেন অভিষাত্রীরা | | 
একটু দ্বিধা করলেন শ্রীমতি মোরনাস । তারপর বললেন গম্ভীর স্বরে-_ 
“ভত্রমহোদয়গণ আপনাদের সঙ্গে ছলনা করেছি । মাপ চাইছি সে জন্যে 1, 
«ছলনা করেছেন!” বারজাকের বিস্ময় যেন আর বাগ মানতে চাইছে না! 
“হ্যা, ছলনাই 'করেছি । আপনাদের ঠকিয়েছি । মঁসিয়ে সেন্ট বেরেন 
সতাই জাত ফরাসী । ওর নামটাও আসল । কিন্তু আমি: ইংরেজের : ,ষেয়ে' 
_আমার "আসল নাম জেন ব্লেজন। আমার বাবার নাম লর্ড ব্রেজন। 
দাদার নাম ক্যাপ্টেন ব্রেন । কৌবোর কাছে শেষ শধ্যায় শুয়ে আচ্ছেন 
আমার এই:ভাগাহীন দোদাটি । তাই কৌবো পর্যন্ত আমাকে তেই হবে 
কর্তব্য করতে | 
বলে, আফ্রিকা অভিযানের আসল উদ্দেশ্য ভাঙলেন জেন ব্েজন_-এখন 
থেকে তাকে জেন ব্রেজনই বল! হবে । বললেন, 'নিন্দা আর ধিকারে মাথা নুয়ে 
পড়েছে তার বাবার | মন ভেঙে গেছে_ প্রিয় ছেলের কুকীতিতে নিজেই 
নিজেকে এক ঘরে করেছেন. গ্রেনর কাসলের একটি মাত্র:ঘরে দ্বিবারাত্র:বন্দী 
থেকে মৃত্যুর দিন গুনছেন |" বোন বেরিয়েছে দাদার দুর্নাম ঘোচাতে__সমস্তই 
যে মিথ্যে রটনা, তা প্রমাণ করতে । 
আবেগে গল! কাপতে লাগল জেন রেজনের | শ্রোতারাহ্রবসে রইলেন 
মন্ত্রমুঞ্ধের মত । এ-তো সামান্য মেয়ে নয় । জীবন বিপন্ন করেও বেরিয়েছে 
বংশের মুখোজ্জল করতে। 
এর পরেইতেটনা একটা অপ্রত্যাশিত কাণ্ড । জেন প্লেজন স্তব্ধ হতেই 
ভীষণ রাগে বোমার মত ফেটে পড়লেন আ্যামিদী ফ্লোরে । 
“মিস রেজন, আমার একট! নালিশ আছে-__আপনার বিরুদ্ধে 1” 
হকচকিয়ে গেলেন জেন | এরকম প্রতক্রয়! তিনি আশ! করেন নি। 
“নালিশ ? আমার বিরুদ্ধে ?” 
“ই, হ্যা, নালিশ । আপনি ভুলে গেছেন জাতে আমি ফরাসী ।” 
“কি-কি বলতে চাইছেন বলুন 'তো 7" ভিভে কথা জডিয়ে গেল, 
জেনের | 
“ছিঃ ছিঃ ছিঃ! আপনি ভাবতে পারলেন কি করে যে আমিদী য়ে রেস 
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আপনাকে একল। যেতে দেবে বিপদসঙ্কুল এই জঙ্গলের মধো 1” 

“ম'সিয়ে ফ্লোরে!” অভিভূত হলেন জেন । 

“অন্যায় ! অন্যায়! অতান্ত স্বার্থপর আপনি--” 

“বুঝেছি কি বলতে চান,” হাসি ফুটল জেনের ঠৌটে। 

"আমাকে কথা বলতে দিন 1 আরও একটা জিনিস আপনি ভুলে গেছেন । 
পেশায় আমি সাংবাদিক। সম্পাদক মশায় প্যারিসে বসে রয়েছেন তরতাজা 
খবরের জন্যে। উনি যখন শুনবেন ররেজন কেসের মত চাঞ্চল্যকর ব্যাপার 
আমার নাকের ডগা দিয়ে পালিয়েছে-_উনি কি আমায় চাকরীতে রাখবেন ? 
আযাঢভেঞ্চার কি একা আপনিই করবেন? আমি যাব আপনার সঙ্গে 1” 

“ম'সিয়ে ফ্লোরেন্স !” 

“বাধা দিতে চেষ্টা করবেন না, মিস রেজন। খামোকা সময় নষ্ট 
করবেন না।” 

ফ্লোরেন্সের হৃ'হাঁত জড়িয়ে ধরলেন জেন। ছলছল করে উঠল দু'চোখ । 

“আমার সৌভাগা 1” 

“আর আমি?” গুরুগম্ভীর কে জানতে. চাইলেন ডক্টর চাতোন্ে 
«আমাকে নেবেন না ?” 

«আপনি রি 


“আলবৎ আমি । এরকম একটা অভিযানে ডাক্তারের থাকাট13:একান্তই 
দরকার । ধরুন জংলীরা আপনাকে কেটে দৃ'টুকরো করল-_সেলাই করবার 
জন্যে আমার থাকা দরকার 1” 

£৬ষ্টর ! ডক্টর!” ফুঁপিয়ে উঠলেন জেন । 

রেগে টং হয়ে গেলেন বাঁরজাক-_“বাপারটা কি? আমার মতামত 
নেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে কেউ মনে করছেন না দেখছি ? 

সত্যই রেগেছেন বারজাক। উনি দেখলেন সুবর্ণ সুযোগ । এক টিলে 
ছু'পাধী মারা যাবে! অভিযান চালিয়ে যাওয়া যাবে__মনস্কামনা পূর্ণ হবে | 
সেইসঙ্গে সাহসিনী এই তরুণীকে সাহাধাও করা যাৰে। 

তাই রাগে কাপতে কাপতে বললেন--“ক্টর চাতোন্নে, আপনি এই 
মিশনের সদল্য | আমি লীভাব। আমার হুকুম না নিয়ে কথা দিচ্ছেন কি 
হিসেবে ?” 

“আমি '"আমি--"১৮ আমতা আমতা করতে লাগলেন চাতোন্নে । 

“না--.না.*এ হতে পারে না-..আমাকে জিজ্ঞেস না করে আপনি সিদ্ধান্ত 
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নিতে পারেন না।” 

«আঁমি...আমি... 1১ 

উঠে দাডালেন বারজাক--“যেহেতু একমাত্র গাইড মিস ব্রেজনের, যেহেতু 
জংলীদের সঙ্গে মোকাবিলা! করতে হলে মিস ব্রলেজনের এবং ম'সিয়ে সেন্ট 
বেরেনের থাক! দরকার, তাই আমি বলছি-_” কণষবর হঠাৎ খাদে নামিয়ে 
এনে-_-“আমরা সবাই কৌবো যাব নাইজারের মধ্যে দিয়ে |” 

“মপিয়ে বারজাক 1” এবার কেঁদে ফেললেন মিপ র্েজন। 

চোখ ছলছল করে উঠল সকলেরই । তার পরেই শুরু হয়ে গেল অর্থহীন 
বকবকানি । 

ফ্লোরেন্স বললেন_-“ভারী তো। রাস্ত। ! খাবারের অভাৰও হুবে না।” 

চাতোনে বললেন-__“পাঁচদিনের খাবার তে। রয়েছেই ।” এমন ভাৰে 
বললেন যেন তাতে ছ"মাস চলে খাবে । 

বারজাক শুধরে দিলেন, “চারদিনের আছে । কিন্তু রাস্তায় কিনে নেব ।” 

“শিকারও করব” চাতোনে বললেন । 

“মাছছও ধরব.” বললেন সেন্ট বেরেন । 

“সেই সঙ্গে ফল পাডৰ”, বললেন চাতোন্রে | 

“গাছ আামি চিনি,” টোৌনগাঁনের উচ্ছাস । 

“আমি বানাব সি মাখন,” মালিকের আনন দেখে কে। 

“হিপ, হিপ, হিপ, হুররে 1” ফ্লোরেন্স প্রায় নাচতে লাগলেন । 

“কোল সকালেই রওনা হব. আর সময় নষ্ট নয় ।” বারজাক শেষ রায় 
দিলেন । 

পসি এতক্ষণ একট। কথাও বলেলনি । নোটবই খুলে রাশিরাশি অংক 
করছিলেন । এবার বললেন-_.তার মানে সিগৌ-সিকোরোর চঃইতে আরও 
আডাইশ মাইল বেশী যেতে হবে । প্রতিবাব পা ফেলে আমরা প্রতোকে যদি 
পঁচিশ ইঞ্চি যাই তাহলে__” 

কেউ কর্ণপাত করলেন না । 


১২॥ অরণ্য সমাধি 
গায়ের মোডলের কৃপায় জোগাড কর] ছ'জন কুলির পিঠে মালপত্র 
চাপিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারী সকালবেলা যাত্রা শুরু করল বারজাক মিশন । মনে 
ফুতি প্রতোকের-_-পঁসি'ই কেবল কথা বলছেন ন1। ভদ্রলোককে বোঝা! ভার | 
টোনগানে তুলে নিল মালিককে নিজের ঘোড়ায় | অবাধা গাধার! সঙ্গে নেই। 


শ৮, 


সিডির রকি ৮৯ শালির 


আজেবাজে চটকদার জিনিসগুলোও দান করা হয়েছে যোড্ডলকে । জেলের 
জন্যে একটা তাবু রেখে বাকীগুলো৷ ফেলে গেলেন অভিযাত্রীর1 । বোবা কম। 
কাজেই শ তিনেক মাইল সহজেই পাড়ি দেওয়া যাবে । পনেরে! থেকে বিশ 
দ্রিনের মধ্যেই পৌছোনো। যাবে কৌবো-_দশইঈ অথবা পনেরোই মার্চ নাগাদ । 

পাঁচ দ্রিনে নব্বই মাইল পেরিয়ে আসা গেল। খাবার পাওয়া গেল 
“সানাবো” গ্রামে । রাতে খোলা জায়গায় শুলেন অভিযাত্রীরা । জমানে। 
খাবারে হাত পডল না। 

দোসর! মার্চ সেন্ট বেরেনের পাশে ঘোডা চালিয়ে যাচ্ছেন ফ্লোরেন্স । 
সকাল থেকেই ও'র ঘোড়া হোঁচট খাচ্ছিল । আচমকা পড়ল মুখ থ,.বডে | পিঠ 
থেকে ছিটকে গেলেন ফ্রোরেন্স । ছুটে এলেন সবাই । কিন্তু এক ঘন্টার মধ্য 
শেষ নিঃশ্বাস ফেলল ক্লান্ত বাহন | 

টোনগানে নিজের ঘোড়া দিল ফ্লোরেন্সকে ৷ মালিককে তুলে নিন 
শ্রীমতি মোরনাস | 

রাত্রে রাস্তার পাশে একটা কুঞ্জে ঠাই নিলেন অভিযাত্রীরা | জায়গাটা 
একটু উ“্টু। চারপাশে অনেকদূর পরযস্ত দেখা যায়। দিন কয়েক আগে 
আরও একটা দল নিশ্চয় এখানে ঠাই নিয়েছিল । ঘোড়া ছিল তাদের সঙ্গে । 
সংখ্যায় বেশ কয়েকজন | নুয়ে পডা ঘাসগুলো একটু একটু করে ফের সিধে 
হচ্ছে। দেখে মনে হল, দিন দশেক মাগে ম্বাগের অভিষাত্রীদল জিরেন 
নিয়ে গেছে জায়গাটায় | 

তারা কার? নিগ্রোঃ না, শ্বেতকায়? শেষেরটাই সম্ভব। কেননা, 
নিগ্রোরা ঘোডায় চডে কম । তাছাড। তুচ্ছ একটা জিনিস মাটি থেকে কুডিয়ে 
পাওয়ার পর সন্দেহটা (9তর হুল। 

জিনিসটা একটা বোতাম | সভা জগতের সৃষ্টি । 

বারজাক মিশন উত্তর পুৰে চলেছে | আগের অভিযাত্রীরা৪ গিয়েছে 
একই দ্বিকে_ পায়ের ছাপে সে প্রমাণ রয়েছে । . 

চৌঠ1 মার্চ আচমকা! মুখ থ.বডে পডে অক্কা পেল বারজাকের ঘোডা। 

একী অশুশ লক্ষণ ? 

ডক্টর চাতোনে মুভ ঘোভাটাকে খুঁটিয়ে দেখলেন । ফ্লোরেসসকে আভালে 
ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন--“হ' শিয়ার |” 

“কেন ৮ 

“দেটো ঘোড়াই মরেছে বিষ খেয়ে 1” 
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“অসম্ভব ! কুলিদের আনা হয়েছে কাদে থেকে | বিষ মেশাবে কখন ?7% 

“দোষ কাউকে দিচ্ছি না । কিন্তু যা ঘটন1, তা বলছি । আপনার ঘোডা- 
টাকেও দেখে সন্দেহ হয়েছিল-_কিছু বলিনি | এবার বলছি । লক্ষণ দেখে 
বোঝা যায় ।” 

“কি করি বলুন তো ?” 

“মিস ব্রেজনকে ছাডা সবাইকে .জানিয়ে রাখুন । উনি ভয় পেতে 
পারেন। | 

“বিষাক্ত আগাছা খায়নি তো ?”" 

“সম্ভব নয়। কেউ মিশিয়ে দিয়েছে নিশ্চয় । এর বেশী আর বলতে, 
পারব শা।” | 

বাকী পাঁচটা ঘোডাকে চোখে চোখে রাখা হল। পরের দুর্দিন কিছু 
ঘটল না। পথ চলতি গ্রামে খাবার জুটে গেল । ভডারের খাবারে হাত 
পড়ল না। 

পাঁচ তারিখে আর ছু" তারিখে সারাদিন কোনো গ্রাম চোখে পড়ল না। 
ভশাডারে খাবারের হাত পডল আ্যাদ্দিনে | 

ছস্তারিখে বেলার দিকে দূর থেকে একটা নগর চোখে পড়ল | “টাটা” 
দিয়ে ধিরে সুরক্ষিত । কিন্তু কাছে যাওয়া! গেল না। ফ্রিন্ট বন্দুকের দমা- 
দম আওয়াজ আর রণশ্ংকার ভেসে এল । সেইসঙ্কে দেখা গেল দলে দলে 
নিগ্রো জড়ো হচ্ছে! মারমুখো মৃতি | 

সাদ নিশান উডিয়েও লাভ হল না। পতাকাধারী অল্পের জন্য বেঁচে 
গেল গুলির হাত্ত থেকে । টোনগানে দুজন কুলিকে নিয়েও কাদ্ধে যেতে 
পারল নাঁ। বেশ বোঝা গেল, গ্রাযবাসীর1 জামাই আদর করতে রাজী নয়__ 
গুলি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে চায় । 

দরকার কি ঝামেলায়? খাবারের আশা ত্যাগ করে গ্রামটা পাশ 
কাটিয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা। জংলীর দল টাটা'র মধোই রইল-_-বাইরে 
এল ন।। 

কিন্ত কেন? কেন এমন বিরূপ অভার্থন1? 

'কোকোরা”তে মারদাঙ্গা মৃতি নিয়ে এসেছিল জংলীরা-_কিস্তু মন জয়' 
কর] গিয়েছিল তাদের । তারপর এই প্রথম “ইয়াহো” নগরে দেখা! গেল যুন্ধ 
সাজে সেজে এল নিগ্রোরা। অভিযাত্রীদের অপরাধ? 

৭ই মার্চ ফের রওন! হলেন অভিযাত্রীর। শণ্হই মাইল আসা গেছে 
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কোদৌ? থেকে_ প্রায় অধধেক রাস্তা এখনে| বাকী | আশা করা যায় পথে অন্য 
গ্রামে খাবার পাওয়া যাবে । 

সারাদিনেও কিন্তু আশ] পূরণ হুল নাঁ। উপ্টে আর একটা ঘোডা মারা 
গেল আগের দ্টে! ঘোডার মত । 

ফ্লোরেন্স বললেন-_“এত নজর রেখেও কি করে বিষ খাওয়ানো হচ্ছে 
বুঝি ন11” 

চাতোন্সে বল"লন-_“নতুন করে কি খাওয়ানে1 হচ্ছে? আমার তো যনে 
হয়, বিষ দেওয়] হয়েছে কাদৌ ছেডে আসার আগেই । সব ঘোঁডার সহ 
করার ক্ষমতা সমান নয় । তাই মরছে আগে পিছে ।” 

৮ই মার্চ দেখা গেল আর মাত্র একদিনের খাবার আছে | বিকেল নাগাদ 
নতৃন কোনো গ্রামে খাবার ন] পাঁওয়1 গেলে উপবাস অনিবাধ । 

রওন] হওয়ার ঘন্ট! খানেকের মধোই দূর পিগন্ধে দেখা গেল একটা 
গ্রাম । কিন্তু যেন খাঁখা1 করছে । নিথর । নিস্তব। 

কাছাকছি গিয়েও শশ্মান নৈঃশব্দা ভঙ্গ হল ন1। ঘন ঘাসের পুরু কার্পেটের 
মাঝে সোজা রাস্ত। গিয়েছে গায়ের দ্রিকে | রাস্তার ওপর কালো কালো দাগ । 

একটু দ্বিধা করলেন বারজাক। তারপর এগোলেন । একটু পরেই বিকট 
তরগন্ধ ভেসে এল নাকে । তারপরেই দেখা গেল দূর থেকে যা কালচে ছোপ 
মনে হয়েছিল, আসলে তা নিগ্রোর্দের মডা। পচা, গল।, মোট দশজন । 

একটা মৃতদেহ পরীক্ষা করলেন চাতোন্নে। ক্লোরেন্সকে ঢেকে বললেন 
_-পিঠ ফুঁডে গুলি বেরিয়ে গেছে । ঢুকেছে বুকে ছোট্র গর্ভ । বেরিয়েছে 
পিঠ দিয়ে-_বিরাট গর্ত । কিন্তু যেখানে বেরোনোর পথে হাঁডগোভ পড়েছে 
_ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে । এরই নাম বিস্ফোরক বুলেট |” 

«আবার 1”? শিউরে উঠলেন ফ্লৌবেন্স। 

“1, আবাব 1 

“নতুন সৈন্য নিয়ে রওন! হয়ে গুলির চিহ্ন একজন নিগ্রোর কাধে দেখে 
ছিলাম । একই বুলেট ?” 

“যা একই বুলেট ।” 

বোব] হয়ে গেলেন ছুজনেই | গ্রামের মধো দেখা গেল £আরও ভয়ানক 
দৃশ্বা। তুমুল লডাইয়ের চিহ্ন চারিদ্রিকে 1 গ্রামবাসীরা প্রাণপণে লডেছে। 
ঘরে ঘরে তাদের মৃতদেহ | যুদ্ধে জিতে সারা গ্রাম পৃডিয়ে দিয়েছে নিষ্ঠ,র 
হানাধারর] | 
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ডষ্টর চাতোন্পে বললেন-__“প্রত্যেকে মরেছে বিস্ফোরক বুলেটে-_্বশদিন 
'আগে 1” 

কিন্তু তারা কার]1 ?” সেন্ট বেরেনের প্রশ্ন | 

“দিন কয়েক আগে যাদের পায়ের ছাপ দেখেছিলাম কুঞ্জে ।” বললেন 
ফ্লোরে । “এরাই “টাটা” আক্রমণ করেছিল | তাই "ইয়াছে?; টাউনে আমা 
দের ঢুকতে দেওয়া হয়নি । এখন বুঝেছেন ? টাটা?” ছিল বলেই বেঁচে গেছে 
টাউনট! __-নইলে এই দ্শাই হত 1৮ 

“কিন্ত ওদের এত কাছে থাকা কি নিরাপদ ?” শুধোলেন 'জেন ব্রেজন । 

“বিপদটাই বা কিসের ?” আশ্বস্ত করলেন ফ্লোরেন্সগ। “ঘোড়ায় চেপে 
যার] দশদিনের পথ এগিয়ে আছে, তাদ্দের নাগাল আমর! পাৰ ন1। ভয় নেই ।” 

গায়ের মধো দিয়ে যেতে যেতে অভিধাত্রীরা দেখলেন, খাবার-দ্রাবারের 
চিহ্নমাত্র কোথাও নেই । সবনষ্ট করে ফেলা হয়েছে, ছডিয়ে দেওয়া 
হয়েছে | 

রাতট! কাটাতে হল খোলা জায়গায় আধাপেটে । খাবার যা আছে, 
তাতে একবেলাই খাওয়! চলে । তাই অধেক খেয়ে বাকী অর্ধেক রেখে 
দেওয়। হল পরে খাওয়ার জন্যে 

৯ই মার্চ পথে ছুটে? গ্রাম পডল ৷ প্রথমটা ছোট টাটা” দিয়ে ঘেরা । এখান 
কার বাসিন্দারাঁও অস্ত্রশস্ত্র -নিয়ে তেডে এল ইয়াহে!। টাউনের লোকজনের 
মত। তারপরের গ্রামটায় “টাটা” নেই_-গ্রাষও ছারখার । মডার স্তূপ চারি 
দিকে | খাবার দাবার নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। পুডিয়ে তছনছ করা হয়েছে । 

মুষডে গেলেন বারজাক-_“দেখে মনে হচ্ছে, ইচ্ছে করেই আমাদের 
চলার পথে মরুতযি সুষ্টি কবে যাওয়া হয়েছে 1”, 

জোর করে উল্লাস দেখিয়ে ফ্লোরেঞ্স বললেন-_“মাঁর তে! মোটে একশ 
মাইল বাকী । কশাই আর মু] পমঘট করেছে তো বয়ে গেল-_শিকার করে 
খাবার গুটিয়ে নেব ।” 

প'সি ছাডা সবাই বন্দুক ছুঁতে পারতেন । কিন্তু লম্বা ঘাসের দরুন 
বেশীদুর দেখতে ন। পাওয়ায়, আর জায়গাটাও পশুপক্ষী বিরল হওয়ায় সারা 
দ্রিনে পাওয়। গেল মোটে একট! বাস্টাড, দুটো গিনিফাউল, আর ছ্ুটে। ভিতির 
পাখী । চোদ্দটা পেট এ খাবারে ভরানো খায় না । 

বৈকালিক অভিযান সাঙ্গ হওয়।র পর ফ্লোরেন্স আর চাতোন্ে জমির 
চেহারা দেখে বুঝলেন, পূর্ববর্তী অভিযাত্রীরা এখানেও রাত কাটিয়ে গেছে এবং 
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খুব অল্প দিন আগেই । যেন ছ'দ্বলের মধ্যে ব্যবধান তত বেশী আর নেই। 

ঠিক এই সময়ে ডাক দিল টোনগানে। ব্যাপার গুরুতর । চারটে 
ঘোড়ার ছুটো৷ এইমান্ মাটিতে পড়ে ধু'কছে। একঘন্টার মধ্যে মারা গেল 
দুটোই । 

দশই মার্চ মারা গেল বাকী দুটো ঘোড়া । 

ঘোড়া মরছে পটাপট, খাবার নেই । এই ভয়েই কি রাতারাতি ভাগলবা 
হয়ে গেল কুলি ছ'জন? এগারো তারিখে ভোরবেল। ঘুম থেকে উঠে মালিক, 
টোনগানে এবং ছজন ইউরোপবাসী দেখলেন, সর্বনাশ হয়েছে ! ঘোড়া মরেছে, 
খাবার ফুরিয়েছে, এখন কুলিরাও পালিয়েছে ! 

এবার কিন্তু যন ভেঙে গেল প্রতোকেরই । সবচেয়ে অবস্থা কাহিল হল 
জেন ব্েজনের | তার জেদের জন্যেই এতগুলি মান্বষের আজ এই অবস্থা । 
বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে যদিও ৰা সামলানো গেল পেটে তো মানে ণা! 
ক্ষিদ্দের জালায় শরীর দুর্বল হচ্ছে__৫সইসঙ্গে মণ দূর্বল হলে চলে কি? 

কুলি যখন নেই, থাক মালপত্র পড়ে । কি হবে বোঝা বয়ে? সঙ্গে 
মোহর :তো! আছে। অবস্থা বুঝলে মোহর ভাঙিয়ে দরকারী জিনিষ 
কেনা যাবে । 

১২ই মাচ আরও একটা গ্রাম:পেরিয়ে এলেন অভিযাত্রীর | এ গ্রামেও 
রাশিরাশি নিগ্রোর যডা। চিহ্ত দেখে মনে হল, খুন জখম অগ্নিসংযোগ 
হয়েছে মাত্র দিন দুয়েক আগে । 

সবনাশ। এত কাছে থাকলে তো বিপদ! পথে যদি দেখা হয়ে ষায়? 

তাই বলে কি.ফিরে যাওয়া হবে? কখনোই নয় । উত্তরেই চলবেন 
অভিযাত্রীরা__যা থাকে কপালে। নাইজার না পৌঁছোলে সাহাযা তো 
মিলবে ন।। | 

পথের অভিজ্ঞতাও পালটাল ন1। গ্রামে ঢোকা যায় তে দেখা যায় হত্যার 
হাহাকার-_আগুনে পোড়া কুঁডে আর বিস্ফোরক বুলেটে গতায়, নিগ্রো । 
যে গ্রামে ঢোকা যায় না__তা টাটা? দিয়ে সুরক্ষিত এবং গ্রামবাসীরা মার- 
মুখো। কুয়ো পাওয়া গেলে দেখা যায় তা পাথর মাটি দিয়ে ভরাট করা-__ 
যাতে তেষ্টার জল পর্যন্ত ন৷ পায় বারজাক মিশন । নদীণালাও এ অঞ্চলে 
কম। ফলে পানীয় তো দূরের কথা__মাছ পর্যন্ত না পেয়ে কপাল চাপড়াতে 
লাগলেন সেন্ট বেরেন। 

কিন্ত কেউ টললেন না। কারও মনোবলে চিড় ধরল না| সারাদিনের 


৯৩ 


সাংঘাতিক॥রোদে তেতে পুডেঃ তেষ্টায় টা-টা করে, ক্ষিদের আগুন মুখ বৃ'জে 
সহ্য করে উত্তরমুখো৷ অভিযান চালিয়ে গেলেন অভিযাত্রীরা:একটু একটু করে। 
। মালিক আর টোনগানের সম্ভশক্তি ছাড়িয়ে গেল সবাইকে | একদিন 
একট] কন্দ পেয়ে টোনগানে দ্বিল মালিককে-_তার নাকি ক্ষিদে নেই। 
মালিক নীরবে তুলে দিল শ্রীমতি ব্রেজনের হাতে । | 

ক্ষদের জালায় রেগে আগুন হয়ে রইলেন বারজাক । মুণ্পাত করতে 
লাগলেন সরকারের | মনে মনে তৈরী করে রাখলেন চেম্বারে গিয়ে কি 
ধরনের বক্তৃতা দিয়ে পিপ্ডি চটকাবেন ফরাসী গভর্ণমেন্টের | 

ডক্টর চাতোন্ে কিন্তু সৌ-সে! হাসি হেসে হাসিয়ে গেলেন সবাইকে | মজা 
করে গেলেন সমানে | ফ্লোরেন্সের চুটকি শুনে বাম্প বেরিয়ে যাওয়ার মত 
সৌো-সৌো শবে হেসে জবাব দিতেন । ফ্রোরেসও তগ্চুমি বলতেন-_“কি কপাল 
আপনার । সব গাসই বেরিয়ে গেল ফটো দিয়ে!” চাতোন্নে আরও একট 
মস্ত উপকার করতেন । কোন গাছের ফলমূল খাওয়! যায়, চিনে বার করে 
দিতেন | 

একজন কেবল হাসতেন না, কথা বলতেন না, মাছ ধরতেন শা, শিকার 
করতেন না, ফল খুঁজতেন না, উপোসী থেকেও গজগক্ত করতেন ' নাঁ_কেবল 
রহস্যময় নোটবই খুলে যখন তখন অআদক কষে যেতেন । ইনি পরি 1 

আর একজনের তো! খেয়ালই ছিল না৷ কোথায় আছেন, অথথা আদে 
ক্ষির্দে পেয়েছে কিনা | ইনি সেন্ট বেরেন | ' 

গুম হয়ে গিয়েছিলেন কেবল মিস ররেজন। একে তো মনে -মনে রাশি 
রাশি ছুঃখ, বন্ধুদের নাহ্‌ক বিপর্দের মধো টেনে আনার জন্যে অন্ুশোচনা-_ 
তার ওপরে ক্ষিদের জালা | শরীর ধিনকে দিন চবল হয়ে পড়েছে, তবুও 
কাহিল দেহ্যন্ত্রকে েফ অদমা মনোবল দিয়ে টেনে নিয়ে চলেছেন, কৌকো। 
অভিমুখে-_জানেন না কি দেখবেন সেখানে শেষ পর্যস্ত। যে জন্যে যাওয়া, 
তা কি সফল হবে? দ্রাদা যে নির্দোষ, নিক্কলঙ্ক__-তা কি প্রমাণ করা যাবে? 
না কি খালি হাতে ফিবতে ভবে? উৎকগায়, উদ্বোগে তিল তিল করে ভেতরে 
ভেতরে নিঃশেষ হয়ে এলেও বাইরে তা প্রকাশ করতে পাবছিলেন না মুহ্ৃতের 
জন্যেও | 

' ফ্লোরেন্স কিন্তু আচ করতে পেরেছিলেন সুন্দরী সঙ্গিনীর মনের অবস্থ!:] 

সেই সঙ্গে অনুমান করেছিলেন আরও একটা ভয়ংকর সম্ভাবনা । কেউ, ৰা 
কাকা তার্দের পেছন নিয়েছে'।' সর্বদা চোখে চোখে রেখেছে । ফে মুষ্ুর্তে 
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-বারজাক মিশন এত কষ্টের ফল' হাতে নিতে যাবে, সেই মুহূর্তেই সব চেষ্টা 
ৰানচাল করে দেওয়ার জন্যে তার। শেষ অন্ত্র ছাডবে। 

অস্বস্তিকর সন্দেহট। দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে দীড়াল ১২ই মাঠ একটা "গ্রাম 
পেরিয়ে আসার পর | যেন মাত্র চক্বিশঘণ্টা আগে মানুষ খুন করা হয়েছে, 
কুঁড়ে জালানে। হয়েছে । সেখানে সজাগ হয়ে গেলেন ক্লোরেন্স। চোখ কান 

খোল! রাখলেন । তাই অন্যের চোখে ধর1 না! পডলেও তিনি দেখতে পেলেন 
সছ তাবু উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার চিহ্ন, কানে ভেসে এল দুরায়ত অশ্বখুরধবনি, 
রাত্রে দেখতে পেলেন অন্ধকারে ছায়া! সরে যাওয়া, শুনতে পেলেন কারা 
যেন ফিসফিস করা কথা বলছে, সড সড শব্দে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে । 
_ প্রতীতি আর উদ্বেগ এমন পধায়ে পৌছোলো যে থাকতে না পেরে টোন- 
গানেকে মব বললেন ফ্লোরেস । সায় দিল সে-ও। তারও কানে ফিসফাস 
আওয়াজ এসেছে, ছার! মৃতি দেখেছে । গ্লোরেক্গ ঠিক করলেন, আরও 
কিছুদিন পরে সঙ্গীদের বলবেন সন্দেহের কথা। 

এ অবস্থায় দ্রুত পথ চলা যায় না। তেইশে মা কৌবো থেকে পাচ 
মাহল দূরে এসে থামলেন অভিধাত্রীরা । এখান থেকে মাইল খানেক গেলেই 
পাওয়া যাবে ক্যাপ্টেন প্লেজনের সমাধি__টোনগানে চেনে । 

পরের দিন সকালে সেই সমাধি দেখা হবে । তারপর খাওয়া হবে কৌবো 
গ্রামে । খাবারদাবার নিশ্চয় পাওয়া খাবে সেখানে । দিন কয়েক বিশ্রাম 
নিয়ে তারপর রওন। হুওয়1 যাবে গাও, টিমবাকট্‌ অথব। জেনি অভিমুখে । ' 

ফ্লোরে দেখলেন, এবার সময় হয়েছে । সঙ্গাদের জানানো যাক 
সন্দেহের কথা । শুকনো ঘাস জালিয়ে মালিক তখন “খুদরডো রাধছে, 
অভিযাত্রার। হাত-প। ছড়িয়ে জিরোচ্ছেন সারাদিন পথ চলার পব--ক্রোরেন্স 

*সামনে এসে আস্তে আস্তে ভাঙলেন এতদিনের পন্দেহ-ত্তান্থ । অদৃশ্য শণরা 
তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ শজরে রেখেছে-চডাও হতে পাবে থে কোনো 


. বললেন__“এই সঙ্গে আরও একটা কথ! বলে রাখি । যারা আমাদের 
এইভাবে পেছন নিয়েছে, আাদের আমরা হয়তে। চিনি! আমাদের লক্ষা 
কি তার! জানে । তাই আমরা যেদিকে যাচ্ছি, তারাও ঠিক সেই দ্রিকে 
চলেছে । বুঝতেই পারছেন কাদের কথা বলছি। লেফটেন্যান্ট ল্াাকোর 
বার তাব দুই শ্বেতকায় সার্জেন্ট বিশজন নিগ্রো। সৈন্যর মতই ভব একট1 দল 
রঢ্য়ছে এর মুলে ।” /, ৬ | | (2 1 | 


“এ সন্দেহের কারণ?” বারজাকের প্রশ্ন । 

“কারণ অতি স্প্$ট । নতুন সৈন্যসামন্ত এসে পৌছোনোর পর প্রথমে থে; 
গ্রামে গিয়ে মানুষ মারার ধরন দেখেছিলাম-_সেই একই ধরন দেখেছি পর-পর 
সমস্ত গ্রামে । সুতরাং একই দল খুনজখম লুঠতরাজ চালিয়ে যাচ্ছে গ্রামের 
পর গ্রামে । সুতরাং লেফটেন্য্ট ল্যাকোর এসে পৌছোনোর আগেই এই 
খুনীর দল আমানের খুব কাছেই হাজির ছিল বলা যায় ।” 


বারজাক বললেন__“বলেছেন ঠিকই । কিন্তু এই খুনীর দল লেফটেন্যান্ট 
ল্যাকোরের দল কি মামুলি ডাকাতের দল-_-তা জেনেও আমাদের অবস্থার 
কোনো পরিবর্তন হচ্ছে ন।” 

"সেজন্যে এত কথা আমি বলাও না। এতদিন বলিনি আপনাদের উদ্বেগ 
বাডাতে চাইনি বলে। এখন বলছি ঘাটে এসে তরী না ডোবানোর জন্যে। 
কালকে ওরা আমাদের রাস্তা আটকালেও আটকাতে পারে । আমি চাই 
ওদের চোখে ধুলো! দিতে |” 

'উদ্দেশ্ট ?” বারজাকুজানতে চাইলেন । 

“মিস ব্রেনের কাজ হাসিল করার জন্যে। কোথায় যাচ্ছি, অদ্শ্ঠ 
শত্রুর দল খেন টের না পায়।” 

সায় দিলেন জেন পেঞন__-“মসিয়ে ফ্লোরেন্স খাটি কথা বলেছেন । ঘাটে 
এসে তরী ডুবুক-_-এট! আমি চাই না। স্পাইদের চোখে ধুলো দিয়ে কাজটা! 
হাসিল করে নিতে চাই । কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব মাথায় আসছে না 1” 

“এখনও পর্যন্ত ওর সামনে আসেনি-__সুতরাং আজ রাতেই যে চড়াও 
হবে-__তার কোনে। মানে নেই! রাত্রে জিরেন নেব-_এই জেনেই ওরা! 
কাল পর্যন্ত নিশ্চয় অপেক্ষা করবে । সেই ফাকে আজ রাতেই একদম শব্দ 
না করে আমর] একে একে সরে পড়ৰ 1” 


প্রস্তাব যনে ধরল প্রত্যেকের | ঠিক হুল, একে একে সবাই যাবে পৃৰ 
দ্বিকে বিশেষ একটা গাছেব ঞটলার দিকে । দিনের আলোয় গাছগুলো দেখা 
গিয়েছিল-_রাতের অন্ধ কারে এখন দেখা না গেলেও দিকটা! মনে আছে। 
দিগন্তের একট। জলজলে তারার সাহায্য দিক নির্ণয় করে অনায়াসে অন্ধকারে 
গা ঢেকে সবাই পৌছে যাবেন গাছের জটলায় । প্রথমে টোনগানে, পেছনে 
আীমতি ব্রেজন, তার পেছনে মালিক-_-দবার €পছনে ফ্লোরে । 

নিবিগ্রে অভিযাত্রীরা চম্পট দিলেন বিশ্রাম নেওয়ার জায়গা ছেড়ে ।: 
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হঘণ্টা পরে এসে পৌীছোলেন গাছের জটলায় । আরও আধঘন্টা পরে আন্দী- 
জমত ক্যাপ্টেন ব্রেজনের সমাধিস্থলে পৌছোলেন টোনগানের নেতৃত্বে । কিন্তু 
অন্ধকারে জায়গাট1 ঠিক কোথায়, ঠাহর করা গেল ন|। দিনের আলো! পর্যন্ত 
অপেক্ষা! করতেই হবে। 

সারারাত ঘুমোতে পারলেন ন! মিস ব্রেজন | সকাল বেল! কি আবিষ্কার 
করবেন শশ্বর জানেন ৷ দাদ! সত্যিই নিহত ন1 এখনে] জীবিত বোঝ! যাচ্ছে 
ন1। এতদিন বাদে প্রমাণ কি পাওয়! যাবে? রোদে জলে নষ্ট হয়ে যায়নি তো? 

ভোর ছটায় সবাই তৈরী হলেন । প্রত্যেকেই চাপ আাবেগে কি রকম 
যেন হয়ে গেছেন । একদৃষ্টে চেয়ে আছেন টোনগানের দিকে ! 

গচোনগানে তখণ একমনে মা।টর চেহারা দেখছে । দেখতে দেখতে এক 
জায়গায় গিয়ে বললে-_-“এই তো! এইখাণে 1” 

কিন্তু কবরের চিহ্ন তো! সেখানে নেই | শুধু একটা গাছ দাড়িয়ে । টোন- 
গানের মনে কিন্তুদ্বিধা নেই। কাজেই ছুরি দিয়ে পাগলের মত মাটি 
খুঁডতে আরম্ভ করলেন সকলে । একটু পরেই কয়েক হাড চোখে পডল 
ফ্লোরেন্সের | আবেগে বিহ্বল হয়ে ডাক্তারের হাতে ভর শিয়ে ঝুঁকে পডলেন 
মিস গ্রেজন, আস্তে আস্তে মাটির তলা থেকে বেরিয়ে এল একটা নর- 
কংকাল। সম্পূর্ণ অটুট। 

বাহর জায়গায় সোণালি সুতোর কাক্গ কবা শ্যাকঢা-ম্কিসাবে ঠিহ। 

বুকের হাডের ওপর একট মানিব।াগ পরার খপে পঙছে। €৫৩তরে 
একটাই কেবল চিঠি _ছোট বোন লিখছে জর্জ পেগনকে । 

ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন মিপ জেন বেসন । ঠেটেব কাছে কাগজটা 
তুলে ধরতেই গঁ।ডিয়ে ধুলো হয়ে ঝরে পঙল মাটিতে। 

আবেগরদ্ধ কঠে বললেন চাতোন্নেকে-_-“৬ঞ্র, দাদার কংকালট! 
পরীক্ষা করবেন দয়া কৰে 1? 

“নিশ্চয় 1” বলে হাডের মধ হাতি গলালেন চাতোনে । পুলিশ সার্জ- 
নের মত খুঁটিয়ে সব কিছু দেখলেন । উঠে যখন দ্রীডালেন, চোখ মুখ গম্ভীর 
হয়ে গেছে। 

বললেন আবেগঘন কে নৈঃশব্দয ভঙ্গ করে-_“আমি, প্যারিপ ইউনি- 
ভাগ্সিটির ডক্টর অফ মেডিসিন লরেন্ট চাতোন্নে, এই সার্টিফিকেট দিচ্ছি যে 
এই নরকংকালের কোথাও বন্দুকের গুপির চিহ্ন নেই, মানুষটাকে খুন করা 
হয়েছে পেছন থেকে ছোর। মেরে--এছারার ফল! বা দিকের কাধের হাড়ের 
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পাশ দিয়ে হার্টের ওপরে ঢুকেছে এবং ছোরাট। হাড়ের মধ্যে এখনে ছুঁকে 
রয়েছে । মিস জেন ব্রেনের বিশ্বাস অনুসারে ইনিই যদ্ধি তার দাদ! ক্যাপ্টেন 
জর্জ ব্রেজন হন, তাহলে তাকে-_” 

“খুন কর] হয়েছে 1” ফিস ফিস করে বললেন মিস রেজন। 

“হ্যা, খুন 1” ফের বললেন চাতোন্নে। 

“পেছন থেকে 1” 

“সা, পেছন থেকে ।” 

“দারদা তাহলে নিরপরাধ 1” ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন জেন ব্রেজন । 

'ননিরপরাধ কিন, সেটা বলার অধিকার আমার নেই । তবে উনি মারা 
গেছেন ছোরার মারে--মিলিটারী বন্দুকের গুলিতে পয়। মিলিটারীতে কেউ 
ছোর] ব্যবহার করে না|” 

“যা দেখলেন, দয় করে তা লিখে সই করে দেবেন ?” 
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পঁসি নোটবইয়ের পাতা ছি'ডে দ্বিলেন। চাতোন্নে তাতে সাটিফিকেট 
লিখলেন । উপস্থিত সকলে তাতে সাক্ষী হিসেবে সই দ্বিলেন | ড্র চাতোনে 
সেই সারটিফিকেট আর ছোরাটা জেন ঞ্েজনের হাতে তুলে দিলেন। 
কাপতে কাপতে ছোরাটা হাত পেতে নিলেন শীমতি ! মাটি ঢাকা এবং 
হয়তে। রক্তমাথা ঘাবলুষ কাঠের হাতলে কিছু একট1 খোদাই কর] ছিল-_ 
এখন তা ভাল পঙা যাচ্ছে না । 

“খুনীর নাম না?” বললেন মিস ঞেজন । 

“হ্যা”, খুঁটিয়ে দেখলেন ক্লোরেন্স । “ছুটে! অক্ষর কেবল পড়া যাচ্ছে | 
-**॥ আর 1.--ব্যাস, আর সব উঠে গেছে ।” 

“তাতে কি কিছু হবে?” সংশয় প্রকাশ করলেন বারজাক । 

“এতেই হবে ':গুপ্ুঘাতকের মুখোশ এতেই খোল! যাবে ।” গম্ভীর গলাধ 
বললেন জেন প্লেজন। 

টোনগানে মাটি চাপ! দ্িল কংকালের ওপর | নীরবে সকলে রওন] হলেন 
কৌবোর দিকে । কি্ত তিন ঘণ্টা পরেই ক্ষিদের জাল! আর আবেগের ধকল 
সইতে না পেরে এলিয়ে পডলেন জেন ব্রেন | সেন্টু বেরেন বেরিয়ে পঙলেন 
বন্দুক নিয়ে শিকারের খোজে--সঙ্গে ফ্লোরে | সারাদিন টে -টে করার পর 
পেলেন দ্রটো বাসটার্ড আর তিতির পাখী । অনেক দিন পর ভালোমন্দ 
খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে অভিযাত্রীরা ঠিক করলেন রাতটা খোল। জায়গায় 
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কাঁটিয়ে পরের দিন যাবেন কৌবে। 

একে তো ক্লান্তিতে শরীর ভেঙ্গে পডেছে, তার ওপন মনটাও উদ্দেগমুক্ত 
হয়েছে পেছনের শক্রদের চোখে ধুলো! দিতে পারায়-__তাই অন্যান্য দিনের মত 
রাত্রে আর সতর্ক ছিলেন না কেউ | অকাতরে ঘুমোলেন । ফলে অন্তত দৃশ্যটা 
কারো চোখে পড়ল না। দেখতে পেলেন রহস্যময় কতকগুলো আলো মিট- 
মিট করে জলছে আর নিভছে পশ্চিমের "প্রান্তরে । তার চাইতেও জ্লজলে 
আলো! সাডা দিচ্ছে পৃবের মাঠে আর জঙ্গলে । এ অঞ্চলে পাহাড নেই। তা 
সত্বেও আলোগুলো৷ বলছে আর নিভছে জমি থেকে অনেক উ*চুতে। একটু 
একটু করে পশ্চিমের মিটমিটে আলো! আর পৃবের জলজলে আলো এগিয়ে 
এল কাছাকাছি ! পশ্চিমের আলো! এল বীর গতিতে, পূবের আলো এল দত 
গতিতে ; ঘুমন্ত অভিযাত্রীর্দের ঘিরে ধরল আলোর মালা । 

আচদ্ধিতে ঘুম ভেঙ্গে গেল অদ্ভুত সেই আকাশ গজ্রানিতে--কানক্যানে 
যে-শব্দ শুণে গা ছমছম কবে উঠেছিল--সেই মাওয়াজ। শব এখন আরো! 
কাছে__ আরও তীব্র । চোখ খুলতে ন1 খুলতে মাচমকা চোখ ধাঁধিয়ে গেল 
পৃৰদ্ধিক থেকে দশটা]! সাচলাইটেব মত দারুণ জোরালো আলোক বন্যায়__ 
মাত্র শখানেক গজ দূরে দশ জায়গায় জলছে যেন আশ্চ॥ দশ দশটা সা্চ- 
লাইট ! বাপার কি বুঝে ওঠ!র আগেই মন্ধকারেন মধ্যে থেকে কতকগুলো 
লোক আলোর সামানায় ঢুকে ঝাঁপিয়ে পঙল বিমচ অভিযাত্রীদের ওপর-__ 
তুলে আছাঙ মারলে মাটিতে । 

অন্ধকাবেব মধ থেকে ফরাসী ভাষায় পাশবিক কে কে ধেন জিজ্ঞেস 
করলে --“সবাই হাঞ্জিব তো ?” 

ক্ষণিক নীরবতার পর £ ““বেচাল দেখলেই গুলি মেরে খুলি উডিয়ে দেব । 
আদুন ! উঠে পঙ্ন, যাওয়া খাক 1” 
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সিটি ইন দ্য সাহারা 


[ আসটনিসিং আডভেঞ্চার্প অফ 
বারজাক মিশন £ ২য় খণ্ড ] 
ভুমিকা 


বারজাক মিশন ভণ্ুল হয়ে গেল কি ভাবে, তা প্রথম খণ্ডে বণিত হয়েছে। 
অদৃশ্য শক্র সহঅ বাধা সৃষ্টি করেও অভিযাত্রীদ্ের অগ্রগতি রোধ করতে 
পারে নি-_ কিন্ত কৌবে। গ্রামের অনতিদূরে এসে তারা আক্রান্ত হলেন 
।'শশুতি রাত্রে আকাশে শোন। গেল রহ্স্যময় সেই গজর্ন। আচন্বিতে জলে 
উঠল দশ দশট] সার্চলাইটের তীব্র আলো, অভিধাত্রী্দের তুলে আছাড মার! 
হল মাটিতে। 

তারপর? 

তারপরের আরও আশ্চর্য কাহিনী নিয়ে “সিটি ইন ছ্য সাহার” । প্রথম 
থণ্ডে যে সব:অব্যাখ্যাত রহদ্য পাঁকে পাকে বেঁধেছে পাঠককে, দ্বিতীয় খণ্ডে তা 
পাটে পাটে উন্মোচিত হয়েছে অতলনীয় মুল্সিয়ানায়। জুল ভের্ণ_সায়ান্স 
ফিকশ্যনেব জনক এবং সআ্রাট-_স্বকীর ম'হমায় উপস্থিত হয়েছেন এই খণ্ডে। 
প্রথম খণ্ডে যে রহস্যের সুতো দিয়ে ব্যাঙ্ক ডাকাি থেকে আরম্ভ করে জঙ্গল 
অভিযানকে গেঁথেছেন-__সেই একই রহগ্যের সুতো দিয়ে কল্পজগতে পাঠককে 
টেনে নিয়ে গেছেন পাতায় পাতায়_-এক অধ্যায় থেকে আর এক অধ্যায়-_শুরু 
থেকে শেষ পর্ধন্ত এক নিঃশ্বাসে পড় অপরূপ কাহিনী লিখেছেন-_কিন্তু জীব- 
দশায় তা প্রকাশ করেন নি। 

কেন? সম্ভবতঃ যে ভবিষাদর্শন নিয়ে অত্যাশ্র্য এই কল্পবিজ্ঞান কাহিনী 
কল্পনা করেছিলেন জুল ভের্ণ২_-তৎকালীন সুশাসিত বিশ্বে হয়তা তা উত্তট 
রূপেই পরিগণিত হৃত-_হাস্যাম্পদ হতেন জুল ভের্ণ। অপরাধী শাসিত অভি- 
বৈজ্ঞানিক সম্পদসমৃদ্ধ ঘমাজ সে সময়ে কল্পনার বাইরে ছিল। কিন্তু পরে কি 
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ঘা সত্যি হয়নি? ভের্ণের মৃত্যুর পর শুধু সমাজ কেন গোটা জাঁতকে শাগনের 
শেকল পরিয়ে রাখার ইতিহাস রচনা! করেনি অপরাধীর জেটি? সে তুলনায় 
“সিটি ইন দ্য সাহার” কিছুই নয়। | 

তরল বায়ুই ভবিষ্যতে শক্তির মূল উৎস হবে, ভের্ণ তা কল্পনা করেও বোধ 
হয় হাস্যাস্পদ্ হুবার ভয়ে জীবন্দশায় প্রকাশ করতে চান নি। মৃত্যুর পর 
কিন্তু এ ভবিষাদর্শনও সত্য হয়েছে। সত্য হয়েছে লম্বালঘ্ধি শৃন্যে-উড়ে-যাওয়। 
আকাশ-যানের স্বপ্ন, রকেটচালিত ক্ষেপণাস্ত্রের কল্পনা, কৃত্রিম রৃষ্টি-সৃষ্টির দূর 
কল্পনা, বেতার ইত্যাদি ইত্যাদি । সাহারার বুকে ফসল ফলানোর অনেক 
স্বপ্নই বৈজ্ঞানিকরা এখন দেখছেন__স্বপ্ন সফলের আয়োজনও চলছে কিন্ত 
বোধ করি :জুল ভের্ণই এ স্বপ্ন সর্বপ্রথম দেখেছিলেন বিজ্ঞানীর চোখে-_ 
নিজে বিজ্ঞানী না হয়েও | শ্বাশ্বত সাহিত্য একেই বলে। গুল ভেণ 
সাহিত্যও কালজয়ী এই কারণে-মৃত্যুর ৭৩ বছর পরেও । 

অনবদ্য এই উপন্যাস ইংরেজীতে অনুদিত হয় তার মৃত্যুর ৫০ বছর পরে। 
ইংরেজী অনুবাদে কয়েকটি চরিত্রের নাম পালটে দেওয়] হয় প্রকৃত ব্যক্তিদের 
সঙ্গে সংঘাত এড়োনোর জন্যে । সেই নামই রইল বওঙমান অনুবাদে 
কেনন] বাংলায় এই গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজী অনুবাদ থেকে। 


১।। ব্রযাকল্যাণ্ড 


সাহার! মরুভূমি ভূপৃষ্ঠের তিনলক্ষ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে। 
শতাবীর শুরুতে যে কোনো নিখুঁত এবং আধুনিক ম্যাপেও বিরাট এই 
ভূখপণ্তকে দেখানো! হত ফাকা. জায়গা হিসেবে । বারজাক মিশন যে সময়ে 
অসীম কষ্ট সয়ে সাহারার দিকে এগোচ্ছিল, সে সময়ে বিশাল এই মরুভূমিতে 
কেউ প| দেয়নি-__এপার ওপার ও হয়নি । সাহারা তখন একটা অজ্ঞাত 
অঞ্চল। কেউ জানত না সেখানে কি আছে? 

তখন থেকেই কিন্তু অদ্ভুত আশ্চর্ধ সব কিংবদন্তী শোন1 যেত অজ্ঞাত এই 
অঞ্চলকে কেন্দ্র করে । স্থানীয় বাসিন্দারা বলত নাকি ডানাওলা অতিকায় 
কালে! পাখী আগুন-চোখে লকলকে শিখা রষ্টী করে উড়ে যেত অনুর্বর 
সাহারার দিকে-_প্রবেশ করত মরুর বুকে । কখনো শোনা! যেত নাকি 
চির রহস্যে ঘেরা বিচিত্র এই ভূখণ্ড থেকে দ্রাম।ল ঘোড়ায় চেপে টগ.বগিয়ে 
ধেয়ে আসে লাল শয়তানের দল-_মাগুন ছুটত ঘোডার নিঃশ্বাসে_-শহরের 
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পর শহর লুঠ করে, জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দ্বিয়ে ফিরে যেত' 
সাহারার বুকে_-ঘোডার পিঠে নিয়ে যেত অসহায় নর, নারী এবং শিশুদের | 

কেউ জানত না তার] কারা। কেন গ্রামের পর গ্রাম পোডাক্র, কুড়ে লুঠ 
করে, গরীব নিগ্রোদের সর্বস্ব কেডে নেয়, ধ্বংস-মৃত্যু-হাহাকারের শ্মশান 
সৃষ্টি করে ফিরে যায় ধৃ-ু মরুভূমির বুকে । জানবার চেষ্টাও কেউ করেনি । 

অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লুঠেরাদের পেছন নিয়ে মরুভূমির ভয়ংকর 
অধিদেবতাদের পীঠস্থানে হান। দেওয়ার সাহস ও কারে! হয়নি । 

কিন্তু গুজবের মুখ বন্ধ কর] যায় নি। সার! নাইজার এবং তীরভূমি থেকে 
একশ মাইল পরধন্ত অসহায় মানুষ সভয়ে শুনেছে সেই গুজব-_ভয়ে কাট। হয়ে 
থেকেছে দিনের পর দ্বিন। 

কিন্ত সেরকম ছুঃসাহসী যদি কেউ থাকত. যার সাহস নিগ্রোধের চেয়ে 
বেশী এবংঘুসাহারার মধো দেশ মাইল ভেতরে ঢুকে যাওয়ার বুকের পাটা 
যার আছে, তাহলে এত ছৃঃসাহসের পুরস্কার পেয়ে যেত হাতে হাতে । দেখতে 
পেত এমন:একটা জিনিস:যা কখনে। কোনো অভিযাত্রী বা ক্যারাভান 
দেখেনি_ একট! আস্ত শহর । 

ইহা, সত্যিকারের:শহর । ম্যাপে তার উল্লেখ নেই | যে শহরের অস্তিত্ব 
কেউ কল্পনাও করতে পারে নি-_এমনি জমজমাট শহর | যদিও সে শহরের 
জনসংখ্যা ( বাচ্চাকাচ্চা বাদ দিয়ে ) মোট ৬১৮০৮ | 

হুঃসাহসী সেই পধটক যদি আরও একটু সাহস করে শহরটার নাম জিজ্ঞেস 
করে এবং নাগরিকদের ইচ্ছে হয় প্রশ্নের জবাৰ দেওয়ার, তাহলে শুনবে 
শহরের নাম প্যাকল্যাণ্ড। 


বারজাক মিশন যখন 'নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে আফ্রিকার জঙ্গলে, 
তখণ অজ্ঞাত এই শহরে থাকতে ৫১৭৭”জন আর ১০৩০জন শ্বেতকায় | 
ছত্রিশ জাতের মানুষ তার । কিন্তু এক ঠবাপারে মিল ছিল অধিকাংশ 
লোকের মধ্যে । বেশীর ভাগ মানুষই জাহাজ পালানে! ব। জেল পালানো 
দাগী আসামী-ন্যায় ছাড। যা কিছু অন্যায় কাজে অত্যন্ত পট, ৷ যেহেতু তার। 
এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, কথাও ৰলত নানান দেশের ভাষায় । 
কিন্ত বেশী ছিল ইংরেজ । তাই ইংরিজির দাপট ছিল বেশী । ছোট্ট শহরের 
ছোট্ট গভর্ণমেন্টের যা কিছু গকুমনাম। বেরোতো। ইংরিজিতে-_-সরকারী 
কাগজটাও ছাপা হৃত ইংরিজিতে | কাগজ্টার নাম ্র্যাকল্যাণ্ড থানডার- 
বোল্ট”-_-“কালো। দেশের বন্ত |" 


অত্যাশ্চর্য কাগজট। যে কি ধরনের, তা কয়েক সংখ্যা থেকে সংগৃহীত 
নিচের উদ্ধাতিগুলো! পডলেই হাডে হাডে বোঝা যাবে 

“লাঞ্চ খাওয়ার পর তামাক খাওয়ার পাইপ আনতে ভুলে গিয়েছিল নিগ্রো 
কোরোমোকে। | তাই তাকে আজ ফাসি দিয়েছে জন আনু, |” 

“আগামীকাল সন্ধ্যে ছটার সময়ে কর্ণেল হিবাম হাবাটঁ দশজন মেরী 
ফেলোকে নিয়ে হেলিপ্লেনে করে কৌরকৌসে। আর বিডি যাবেন । তিন বছর 
এ ছুটে। গ্রামে হান] দেওয়। হয় নি। খুন জখম লুঠপাট কবে দেই বাতেই 
ফ্রিবেন |” 

“খবর এসেছে, বারজাক নামে এক ডেপুটিব নেতৃত্থে একটা ফরাসী 
অভিযান শীগগিরই রওন| হবে কোনাক্রি থেকে । সিকাসো আর ওঘাদৌগে। 
হয়ে মিশন পৌছোবে নাইজারে । আমরাও গুশিয়ার । কুডিজন ব্র্যাক 
গাড আর দুজন মেরী ফেলে! মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ পাখবে দিনরাত । 
সুযোগমত দলে যোগ দেবেন ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড ক্ফুজ। রুফুজ পদাতিক 
সৈন্যবাহিনী থেকে পলাতক সৈনিক । লেফটেন্যানট ল্যাকোর ছন্সনামে 
তিনি ছলে বলে কৌশলে বাবজাক মিশনের দলে ঢুকে পড়বেন এবং নাইজারে 
ধাতে মিশন পেধছোতে না পারে, সে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন ।” 

“আলোচন] শেষ হৃওয়াব পরে কাউন্সিলর এহল উইলিস মাজ দেখলে 
মেরী ফেলো কন্সটানটিন বার্নার্ডের খুলিব মাধ্য কয়েকটা বুলেট ঢুকিয়ে 
দেওয়া দবকার । একে তে বার্ার্ডেব খুলিব ওজন বেয়াডা বকমের বেশী, 
তার ওপর অতগুলো। সিসের বুলেট ভেতরে ঢোকায় ওজন এত বেডে গেল যে 
টপ কবে লাশ তলিয়ে গেল বে বিভাবে। বানার্ডের বদলে নতুন মেরা 
ফেলো! নেওয়া হয়েছে । এ সম্মান পেয়েছে গিলম্যান ইলি-_ফ্রান্স, ইংলাও 
আর জার্মানীর আদালত থেকে সতেবো! দশ মবপরাণেব শাস্তি পেয়ে সবস্দ্ধ 
২১ বছর জেলে আর ৩৫ বছর জাহাজের খোলে থাকবার কথা যার । সিভিল 
বডি থেকে এই গিলম্যানকে নিয়ে আস! হল মেরী ফেলোব কোয়াটণরে । 
শুভেচ্ছ। রইল |” 

প্াকল্যাণ্ডের রীতি, এ দেশে শুধু চীফ আন মুষ্টিমেয় কয়েকজন ছাডা 
(তাদের কথা পরে আসছে ) কাউকেই পদবী ধরে ডাকা হবে না। পদবা 
জাঁনবে কেবল চীফ । খবরগুলোতেও তাই শুধু পদের নাম আর ডাক নাম 
দেওয়। হয়েছে। 

চীফেরও একট! ডাক নাম আছে । নামটা ভয়ংকর | শ্তনলেই গায়ে 
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কাট] দেয় । হরি কীলার | খুনে হ্যারি। 
প্রথম খণ্ডে বণিত বারজাক মিশনের ব্যর্থতার দশ বছর আগে স্থারি কীলার 

এসেছিল এখানে । কোথেকে তার আগমন, কেউ জানে না । এখন খেখানে 
ব্রযাকল্যাণ্ড, সেইখানে তাবুর খুঁটি পুতে বলেছিল--“শহুর হোক এইখানে 1” 
তারপর ধেন ম্যাজিকের মত বালির মধ্যে জেগে উঠেছিল আঁশ নগরী 
ব্র্যাকল্যাণ্ড। 

আশ্র্য নগরীই বটে। তাফাসেট আউদ্দ তখন একটা শুকনো খাত। 
হারি কীলারের ইচ্ছায় শুকনে] খাত জলে ভরে উঠল--নদী হয়ে গেল। 
নদীর বাদিকের সমতল ভূমিতে ঠিক আধখান। টাদের আকারে গডে উঠল 
শহর | নদীর সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত 
১২০০ গজ, উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পুব পর্যন্ত ৬০০ গজ । মোট ক্ষেত্রফল 
তিনশ বিথেরও বেশী । আধখান] টার্দের আকারে তিরিশ ফুট উটু আর 
তিরিশ ফুট পুরু জমাট কাদার পাঁচিল দিয়ে ঠিক তিন ভাগে ভাগ করা । 

নদীর নতুন নামকরণ করল হ্যারি কীলার--রেড রিভার । নদীর পাডেই 
শহরের যে অংশ, তার ব্যাসার্ধ আডাইশ গজ । একশ গজ চওড। একটা 
প্রশস্ত বীথিকা নদীর পাড বরাবর প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় আর তৃতীয় 
অংশকে জুড়ে রেখে দ্রিয়েছে । ফলে প্রথম অংশের সঙ্গে ক্ষেত্রফল বেডে গিয়ে 
ধাড়িয়েছে একশ বিঘের মত। 

প্রথম অংশে থাকে কৃষ্ণদেশের খানদানী ব্যক্তির | তাদের নাম যা হওয়া! 
উচিত, ঠিক তার উল্টো-_মেরী ফেলো । এদের মধ্যে কয়েকজন হ্যারি কীলা- 
রের আদি স্যাঙাৎ__যার্দের ভাগ্যতারা আরও উচ্চে ওঠার সম্ভাবনা রাখে । 
এরাই মেরী ফেলোদেের কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী। দেখতে দেখতে এদের চারধারে 
এসে জডে] হয়েছে জাহাজ পালানো জেল পলাতক খুনে ডাকাতের দল। 
হ্ারি কীলার সবাইকে আাশ্বাস দিয়েছে, মনের সুখে নারকীয় প্ররৃতি চরিতা- 
খের সুযোগ প্রত্যেককেই দেওয়া হবে। মেরী ফেলোদের সংখ্যা এখন 
৫০৬1 সংখ্যা আর বাডানো হবে না। 

হরেকরকম কাজ এদের করতে হয় | এরাই প্র্যাকলাযাণ্ডের সৈন্যবাহিনী__ 
যুদ্ধে বেরোতে হয় এদেরকেই। সামরিক পদ্ধতিতে সংগঠিত মেরী ফেলো- 
দের মধ্যে আছে একজন কর্ণেল, পাঁচজন ক্যাপ্টেন, দশজন লেফটেন্যান্ট আর 
পঞধাশজন সার্জেন্ট, যথাক্রমে পাঁচশ, একশ, পঞ্চাশ আর দশজনের নেতৃত্ে। 
যুদ্ধ মানে লুঠপাট, খুনজখম, গ্রামের, পর গ্রাম পুড়িয়ে মাঠ করে দেওয়। ; 
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'নিগ্রোদের ধরে এনে গোলাম বানিয়ে রাখা । পুলিশের কাজও করতে হয় 
মেরী ফেলোদের । মুণ্ডর হাকিয়ে শায়েস্তা রাখে বান্দা আর বীদীদের--পান 
থেকে চুন খসলেই নিধিচারে চালায় রিভলভার | শহরের যাবতীয় কাঞ্ত আর 
চাষ আবাদ করায় গোলামদের দিয়ে | এছাডাও এরা চীফের বঙিগা _ 
অন্ধের মত। 

শহরের তৃতীয় অংশ] কেন্দ্র থেকে সবচেয়ে দূরে | আধখানা চাদের 
আকারে একটা বৃত্তচাপ। লক্বায় ৬০০ গজ, চওডায় ৫০ গজ । দইপ্রান্ত প্রথম 
অংশ আর রেড রিভাব ছয়ে শহরের বাইবের পাঁচিল আর দ্বিতীয় অংশের 
পাঁচিলের মধো বিস্তৃত । গোলামর1 থাকে দ্বিতীয় অংশে । 

তৃতীয় অংশে থাকে সিভিল বডি--শ্বেতকায়, কিন্তু প্রথম অংশে থাকার 
অনুমতি নেই । প্রথম অংশে প্রমোশনের অপেক্ষায় থাকতে হয় তাদের । বেশী 
দেরী হয় না । কঞ্ধদেশের করাল শাসনের ফলে মেরী ফেলোর্দের যখন তখন 
জবাই করে ফেলে দেওয়া হয় রে৬ঙ রিভারে_ শূন্য পদে তখন ডাক পঙ্ডে 
সিভিল বডির । সংক্ষেপে বলা খায়, সিভিলবডি হল নরক-_মেরী ফেলো স্বর্গ । 

শুধু মেরী ফেলোদের খাওয়া-পরার দায়িত্ব চীফের-_-পিভিল বঙির নয় । 
তাদের অনেক ধান্দায় থাকতে হয়_-বাযবসা-বাণিজ্য করে পয়সা রোজগার 
করতে হয়| তৃতীয় অংশে তাই গডে উঠেছে বাজার হাট । নবাবী আমলে 
থাকার সব জিনিস পাওয়। যায় এখানে । কিনে নিয়ে যায় মেরী ফেলোরা । 
এ সব জিনিস চীফের কাছ থেকে কেনে ব্যবসাদাররা। চীফ পায় লুঠপাট 
করে । ইউরোপীয় সামগ্রীগুলো৷ অবশ্তঠকি করে আসে চীফের £কাছে__তা 
জানে শুধু চীফ আর তার ঘণিষ্ সহযোগীরা । 

তৃতীয় অংশে থাকে ২৪৬ জনন | এদের মথ্যে ৪৫ জন মেয়েছেলে। পুরুষ 
নাগরিকদের মত তারাও কুখ্যাত বিবিধ কুকর্ম করে। 

প্রথম আর তৃতীয় অংশের মধ্যে দ্বিতীয় অংশের ক্ষেত্রফল প্রায় ১১০বিঘে । 
৫,৭৭৮জন গোলাম থাকে এই অংশে । এর মধ্যে ৪,১৯৬জন পুরুষ, ১,৫৮২জন 


স্ত্রীলোক | থাকে কুঁডে ঘরে অবর্ণনীয় দর্দশাব মধ্যে । 
প্রতিদ্ঘন সকালে খুলে খায় পাঁচিলের চারটে দরজা । শহরের কাজে 


মোতায়েন নয় খে সব নিগ্রো, তার] বেবিয়ে অ'সে মুণ্ডড় আর বন্দুকধারী মেরী 
ফেলোদের তাড়া খেয়ে-_যায় মাঠে চাষবাস করতে । মন্ধের সময়ে কুকুর- 
ক্লান্ত হয়ে ফেরে কুঁড়ে ঘরে_ বন্ধ হয়ে যায় পাচিলের দরজা খোলে পরের 
দিন সকালে । বাইরের ছুনিয়ায় পালানোর কোনো! পথ নেই । একদিক 
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আগলায় মেরী ফেলো-_আর একদিক সিভিল ৰডি | তুর্দলই সমান নির, 
রক্তলোলুপ, নরপিশাচ | 
হতভাগা গোলামদের অনেকেই মারা যায় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে-_গরু 

ছাগলের মত থাকতে ন! পেরে-_তারও বেশী মরে মেরী ফেলোঁদের মুণ্ডড আর 
গুলিতে । শূন্যস্থান পূর্ণ কর। হয় গ্রাম থেকে নতুন গোলাম ধরে এনে । বিনা 
মাইনের চাকরের অভাব কখনে! হয় না। 

এই হুল গিয়ে রেড রিভারের ডান পাডের ব্যাপার । ব্র্যাকল্যাণ্ড বলতে শুধু 
এইটুকুই নয়__ আরো আছে। বাপাডের জমি আচমকা! খাডা হতে হতে একট! 
দেভশ ফুট “চু পাহাড হয়ে গেছে । নদী বরাবর ১২০০ গজ আর নদ্দী থেকে 
৩০০ গজ দূর পর্যন্ত উচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আয়তাকার দ্বিতীয় নগরীটা 
আয়তনের দিক দিয়ে প্রথম নগরীর থেকে খুব একটা ছোট নয়। ক্ষেত্রফল 
প্রায় -১০ বিঘে। লকম্বালঘ্বি পাচিল দিয়ে ঠিক দ্বভাগে ভাগ করা । 

ছুটো৷ ভাগের একট! ভাগ পাহাডের ঢালের ওপর পড়েছে__-উদ্তর-পূর্ব 
দিকে! এখানে রয়েছে ফোট্টেস গার্ডেন_-পাবলিক পার্ক | উত্তর প্রান্তের 
গার্ডেন ব্রীজ দিয়ে মেরী ফেলে! আর সিভিল বডিদেের আস্তানায় যাওয়া 'খায় 
এই পার্ক থেকে । 

আর একট ভাগ রয়েছে পাহাডের চুড়ায় । শহরের হৃদপিণ্ড এইখানে । 

পাবলিক গার্ডেনের ঠিক পাশে উত্তর কোণে রয়েছে একটা প্রকাণ্ড 
চৃতুষ্কোনী ইমারত-_পাঁচিল দিয়ে চারদিক ঘেরা । ইমারতের উত্তর পশ্চিমে 
রেভ রিভার-__-ইমারত এখানে নব্বই ফুট পাহাডের ওপর অবস্থিত। এই হল 
গিয়ে প্যালেস- হ্যারি কীলার আর তার শবরত্বের রাঞ্জ প্রাসাদ | নবরুতুটি 
সতিই নটি গুণধর রত্ব_ প্রমোশন দিয়ে কাউন্সিলর পর্দে তোলা হয়েছে। 
চীফ যত রকম কুঁকর্ম করে, বিচিত্র এই কাউন্সিলর ন'জন তার প্রতিটিতে হাত 
লাগায়-_সাহাধা করে! চীফকে কেউ দেখতে পায় না_-তার কাছে কেউ 
যেতে পারে না-তার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেও কোনে লাভ হয় না। 
নবরত্ব এই কাউন্সিলত্ন ক'জন চীফের হুকুম মুখ থেকে খসতে ন। খসতে 
তামিল করে চক্ষের নিমেষে এই হল তাদের মূল কাজ এবং এইজন্যেই তাদের 
এত উচু পদে এনে রাখা হয়েছে । বিচিত্র কাউন্সিলর, সন্দেহ নেই । 

গাডেন ব্রীজ যেমন ফোট্টেস গারেনিকে জুড়ে রেখেছে একক দিয়ে 
প্রথম শহরের সঙ্গে, ঠিক তেমনি আর একটা ব্রীজ আছে র্যাকল্যাণ্ডের প্রাণ :. 
কেন্দ্র থেকে ডানপাড .পর্যস্ত । এর নাম কাস্ল ব্রীজ | রাত্রে নিরেটংলোন্ার, 


১০৬ 


গ্রীল দিয়ে কাস্ল ব্রীজ বন্ধ থাকে। 

পালেসের লাগোয়া টো ব্যারাক আছে । একটায় থাকে একজন 
গোলাম-_চাকর হিসেবে! আর পঞ্চাশ জন বাছাই করা নিগ্রো_-সহজাত 
প্রবৃত্তি যার্দের অতিশয় তীক্ষ । এরাই হল ব্র্যাক গাঁ৬ | অন্য ব্যারাকে 
থাকে চল্লিশ জন শ্বেতকায় ৷ এদেরকেও বাছাই করা হয়েছে একই পদ্ধতিতে 1 
পঞ্চাশজন ব্র্যাকগাডের মত এরাও :এক-একটা নরপিশাচ বললেই চলে। 
উড্ভুক, মেশিন চালানোর ভার আছে এদের ওপর | র্লাকলাগ্ডে আশ্চর্য 
এই উড়ুকক, মেশিনকেই বলা হয় হেলিপ্রেন অথবা প্রেনার | 

হেলিপ্লেন একটা অন্তত আবিষ্কার | একট] বিন্ময় | বিরাট এক ব্রেনের 
বিচিত্র সষ্টি। একবার মাত্র জালানি নিয়ে একনাগাডে তিন হাজার মাইল 
উডে যেতে পারে ঘন্টায় গডপরতা আডাইশ মাইল বেগে । ব্লাকল্যাণ্ডের 
বোন্সেটেদের সর্বত্র উপস্থিতি এবং হীনতম কুকম অন্তে পলকের মধ্যে অন্তর্ধান 
সম্ভব: হয়েছে কেবল এই হেলিপ্লেনের দৌলতেই । বিস্ময়কর এই উড়ক, 
যন্ত্রের জন্যেই হ্যারি কীলার এত স্বেচ্ছাচারী-_তাঁর সমস্ত ক্ষমতাই নির্ভর করছে 
হেলিপ্লেনের ওপর | 

অজ্ঞাত এই অঞ্চলের রাঞ্ধানী হল গ্র্যাকলাাড। শেফ সবাস সুষ্টি করে 
রাজত্র চালিয়ে যাচ্ছে ারি কীলার বিস্তীণ এই ডরখণ্ডে- প্রাণে আতংক 
জাগিয়ে কায়েমী করে নিয়েছে নিজের প্রহৃত্ব | কিন্তু বিদ্রোহের সম্ভাবনা 
মন থেকে উডিয়ে দিতে পারে নি | সাদা বা কালো! স্যাঙাত্র1 যে কোনে মৃহুতে 
রুখে দীডাতে পারে-_তা৷ ভেবেই উ”চু জায়গায় প্যালেপ বানিয়েছে । গাডে ন, 
ব্যারাক আর টাউনের দিকে ফেরানো রয়েছে বড় বড কামানের নল । হ্যারি 
কীলার অতি বিচক্ষণ খুনে-_দূরদশিতা তার শির1 উপশিরায়। বিদ্রে।হের 
ফুলকি দেখা গেলেই রক্তগঙ্গা বইয়ে ছাডবে--কেউ নিগ্লিত পাবে না। 
মর্ভূমি পেরিয়ে পালানো! কোন মতেই সম্ভব নয়। ডাকাতের] ডেরায় একবার 
যে ঢুকেছে, প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার আশা সে তাগ করেছে । 

এ ছাড়া ব্ল্যাকল্যাণ্ডের সব কিছুই অতিশয় পরিপ্চার পরিছন্ন | ঘরে ঘরে 
সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অঢেল আয়োজন । টেলিফোন বিণা ঘব নেই মেরীফেলো বা 
সিভিল বডিদের | হেন রাস্তা, বাডী কু'ডে নেই খেখানে যেন পাইপের জল বা: 
ইলেকট্রিসিটির আলো! পৌছোয়নি। গোলামদের দীনহীন কু'ডে ঘরেও 
দেখা যাবে বিহ্যৎবাতি জ্বলছে, কল থেকে জল পড়ছে । 

বিস্ময় শুধু শহরের মধ্যে নেই-__বাইরেও :আছে। বালির সমুদ্র শুরু 
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কয়েছে শহর সীমান! থেকে অনেক দুরে_দিগস্তের ও পারে। দশ বছর 
আগে ব্রযাকলাাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু বালির পমুদ্রেই। হ্যারি কীলার 
তার জাহ্‌দও বুলিয়ে মরুভূমিকে হটিয়ে দিয়েছে অনেক দৃরে-_-শহর সীমানায় 
াডিয়ে দেখা যায় না । শুধু দেখা যায় শাকস্জীর ক্ষেতের পর ক্ষেত-_ 
ইউরোপ আর আফ্রিকার সৰ রকম সঞ্জীর সেখানে ফলন হুচ্ছে_-তাকলাগানো 
বিচিত্র পন্থায় । 

এই হল গিয়ে হ্যারি কীলারের সবচেয়ে বড কীতি। কুকর্মের বনেদ না 
থাকলে তারিফ কর] যেত এই কীতির | প্রশংসায় পঞ্চমুখ হুওয়া যেত। কিন্তু 
এ কাণ্ড সম্ভব হল কি করে? শুক্ক অনুর্বর এই প্রান্তরে এমন সব্জীর ক্ষেত 
সেবানাল কিকরে? জল ছাড়া জীবন নেই। জল ছাড়া ধরিত্রী বন্য। 
কিন্তু যে অঞ্চলে সারা বছরেও এক ফৌট। বৃষ্টি পডে না_সেখানে কোন 
মন্্রবলে এমন আশ্চর্ধ মাজিক দেখাতে পারল হ্যারি কীলার ? নিছক জাদু- 
বিদ্যা, না, আর কিছু? 

না; না, না,। হ্যারি কীলার মন্্রসিদ্ধ পুরুষ নয়, জাদুকর নয়, | কোনো 
রকম অলৌকিক ক্ষমতা তার নেই। যে ক্ষমতায় সে ক্ষমতাবান, সে ক্ষমতা 
দিয়ে এমন আশ্চধ কাণ্ড করা যায় না । তবে এটাও ঠিক যে, হারি কীলার 
একা নয় । তাঁর একার ক্ষমতায় » কশ্মিনকালেও সম্ভব ছিল না_তা সম্ভব 
হয়েছে এমন একজনের ব্রেনের ম্যাজিকে-যার কথাতেই আসছি এবার । 

প্রথমেই বলি, পাহাডের ওপর প্যালেসটাই ব্লাকলাত্ডের পুরোপুরি প্রাণ 
কেন্দ্র নয়। প্যালেপ, ব্যারাক, হেলিপ্লেন শেড ব্লাকল্যাণ্ডের এই অংশের 
খুব কম অংশই ভুঁডে রয়েছে । বিরাট খোলা জায়গায় দেখা যাচ্ছে আরও 
অনেক ইমারত, অনেক বাড়ী অনেক টাওয়ার | প্রথম শহরের মধ্যেই যেন 
গজিয়ে উঠেছে আরও একটা শহর । সেখানেও বাগান আছে-_শহরের মধ্যে 
যা যা থাঁকা দরকার, সব আছে । কিন্তু গডন আর ধরন একেবারেই আলাদা! । 
প্রায় ষাট বিঘে ভমি জুডে পালেসের সামনেই দাড়িয়ে আছে-ফ্যান্টরী । 

অকৃপণ হস্তে এই ফ্যাক্টরীর পেছনে টাকা ঢালে হ্যারি-কীলার ৷ ফ্যা্টরী 
তো নয়__-একট! স্বপ্পংশাসিত স্বনির্ভর শহর | গ্যারি কীলার মুখে স্বীকার করে 
ন1-_কিন্ত মনে মনে ভয় পায় এই শহরকে-_সমীহ করে । হ্যারি কীলার 
টাউন বানিয়েছে ঠিকই- কিন্তু নঝ্সা একেছে এই ফ্যাইরী। এবং এই ফ্যাক্টরী 

মধ্যেই পাওয়] যাৰে দামী দামী আধুশিকতম খন্ত্রপাতি__ইউরোপ এখনো যে সব 

আবিষ্কার কল্পনাও করতে পারে ন1__বহু বছরেও ইউরোপের পণ্তিতর] যে সব 
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আবিষ্কার সম্ভব করতে পারবে কিন! সন্দেহ-_তা-সবই. সম্ভব হয়েছে এই ফ্যাক্ট- 
বীর মধ্যে। সব কটা আবিষ্কারই পিলে চমকানো, বিস্ময়কর, চিতচাঞ্চলাকর | 

অভিনব এই ফ্যা্টরীরও আত্মা আছে, দেহ আছে। আত্মা হল একজন 
ডিরেক্টর | দেহটা! শ'খানেক কমা নিয়ে-_ফাল আর ইংল্যাপ্ডের সেরা ব্রেন- 
দের সোনায় ওজন করে তুলে আন। হয়েছে, রাজসিক পরিবেশে রাখ! হয়েছে । 
নানান দেশের মানুষ তারা-_কিস্তু সোনার জুতোয় বশ মেনেছে, মেনে নিয়েছে 
প্র্যাকলাগ্ডের কড়। শাসন । 

একশ জনের মধ্যে বেশীর ভাগই দক্ষ মেকানিক |:অনেকেই বিবাহিত। 
ফলে মেয়েদের সংখ্যা সাতাশ । বাচ্চাকাচ্চাও আছে বেশ কিছু । 

এর] প্রতোকেই সঙ্জন- ব্লাকল্যাণ্ডের অন্যান্য অধিবাসীদের ঠিক উল্টো। 
ফ্যাক্টরীর চৌহদ্দি থেকে বেরোনোর অধিকার কারে! নেই। ইচ্ছে করলেও 
বেরোতে পারে না। মেরী ফেলে! আর ব্র্যাক গার্ডর৷ চব্বিশ ঘণ্টা পাহার] 
দিচ্ছে । চাকরীতে ঢোকার সময়ে প্রত্যেকেই তা জেনেছে__নিয়ম 
ভাঙতেও চায় না । মোটা বেতনের বিনিময়ে বহিজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাক- 
ল্যাণ্ডে থাকতে রাগী হয়েছে । বাইরের ছুনিয়ার কাউকে চিঠি পর্যন্ত লিখতে 
পারে না__বাইরের চিঠিও এখানে আসে না। 

যাদের মন চায়না এহেন কঠোর নিয়মকানুনের গণ্তীর মধ্যে বন্দী 
থাকতে, তাদের বেতন আরো! বাডিয়ে দেওয়া হয়েছে। টোপ গিলে টুপ 
মেরে গিয়েছে তাদের প্রত্যেকেই । দরকার কী অসন্তোষ দেখিয়ে? এত 
টাক দেশে তে! কেউ দেয়নি? তখন তে জিভ বেরিয়ে গেছে বেলার রুটি 
জোগাডঙঃকরতে। ফ্যান্টরা ছেড়ে না বেখোতে চাইলে ধর্দ এত টাকা পাওয়া 
যায়তো ক্ষতি কি? বাইরে কি আছে, তা জানতে চাওয়ার চাইতে সামান্য 
একটু আডভেঞ্চারের ঝুঁকি শিয়ে টাকার পাহাড় জমানো কি বুদ্ধিম|ণের 
কাজ নয়? 

ফলে, নিদ্ধিধায় সই দিয়েছে ঢুক্তিপত্রে। সঙ্গে:সঙ্গে চেপে বসেছে নির্দিউ 
জাহাজে । জাহাঞ্জ গেছে পতুগীঞ্জ গিনি উপকূল থেকে একটু দূরে বিশাগো। 
আইল্যাও্স ঘ্বীপপুণ্ভের একটি জনহীণ ঘবীপে। সেখানে :তার .চোখ বাধা 
হয়েছে। দ্বীপে লুকোনো-শেডে রাখা একটা হেলিপ্লেণে তোলা হয়েছে। 
ছস্ঘন্টারও কম সময়ে চোদ্দশ মাইল উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে পৌছে দিয়েছে ব্লাক- 
ল্যাণ্ডের এসপ্ল্যানেডে, প্যালেস আর ফ্যাক্টরীর মাঝের খোলা জায়গায় চোখের 
বাধন খুলে নিয়ে যাওয়। হয়েছে ফ্যাক্টরীর মধ্যে- হুক্কির মেয়াদ শেষ না হওয়! 
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পর্যস্ত থেকেছে সেই খানেই-_তারপর ফিরে গেছে স্বদেশে । 

চুক্তিতে সেসর্ত আছে বই কি। ফ্যাক্টরীর জীবন ভাল না লাগলে, 
নিশ্চয় তাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া :হবে চুক্তির মেয়াদ ফুরোনের 
আগেই। এসপ্র্যানেও থেকে হেলিপ্লেন তাকে পৌছে দেবে বিশাগো। আই- 
ল্যাণ্ডসে_ সেখান থেকে জাহাজে ইউরোপের মাটিতে । 

দেশের জন্যে মন কেমন করলে এই আশ্বাস দিয়েই তাদের :হেলিপ্রেনে 
তোলা হয়! তারপর তাদের কি.হয়ঃ তা জানতে পারে শা ফ্যাক্টরীর কম- 
রেডরা | জানতেও,পারে না তাদের হাড:£রোদ্,রে জলছে সাহারার বালিতে, 
জানতেও পারে না এত খাট্ুনির মাইনের টাকা ফের ফিরে এসেছে খুনেদের 
হাতে । গ্্যাকল্যাণ্ডের গুপ্তরহস্য প্রকাশ পায় না বহিজ'গতে- হ্যারি কীলারের 
সামাজা অজ্ঞাত থেকে খায় শেষ পথন্ত। 

কিন্তু খুব একটা কেউ থেত না| রব্যাকল্যাণ্ডের নরপিশাচরা কি ধরনেন 
অপকম করে মঞ্চ সাম়াজা চালাচ্ছে, তা কেউ জানতে পারত না । তাই কালে 
ভদ্রে ছু'একজন বাডা যেতে চাইত--তার বেশী না। অমিক কর্মচারীদের 
সঙ্গে একই ব্ুকম বন্দী জীবন যাপন করত নন নিগ্রো গোলাম মেয়ে-পুরুষ 
_-সাহাধ) কবত খর সণ্সারেব কাজে | মনের মত কাজ পেয়ে শ্রমিক কঙ্গ- 
চারীদের শন্য দিকে শ থাকত শা-রাত পনগ্ কাজের নেশায় বদ হয়ে 
থাকত । সব মিলিয়ে দেশে খাকার চেয়ে অনেক ভালোভাবে, অনেক সুখে 
সচ্ছনো থাকত ফ্যাক্টরী চৌহদণতে | 

এদের ডিরেক্টবের শাম মারসেল ক্যামারেট জাতে হরাসী . শ্রমিক 
কর্নচারীপের চোখে দেবতা স্ববাপ | 

একমাঞ্ ইনিই প্র্যাকল্যাণ্ডের সবত্র যেতে পারতেন । পথেঘাটে ঘুরতে পার 
তেন। ফ্যাক্টবীর আন কারো এ অধিকার ছিল না' ইনি পথ হাটতেন 
মাথ| ঠেট কবে, নিজের চিন্তায় বিোর হয়ে ' স্বাধীনতা উপভোগ করতেন 
ঠিকই- কিন্ত প্রাকল্যাণ্ডের নরপিশাচদের সম্বন্ধে কোনে! খবর রাখতেন না 
জানবার কৌঠহল ছিল ণা। 

একজন অমিক কমচারী একদিন জানতে চেয়েছিল : ঘাড হেট কণে 
কপাল কুঁচকে ভেবেছিলেন ক্যামারেট 

বলেছিলেন-_“জাঁশি না তো ।” 

সেই প্রথম আর সেই শেষ! ব্র্যাকল্যাণ্ড নিয়ে আর মাথা ঘামান নি 


ক্যাম্যারেট | 


বয়স তার চল্লিশের ধারে কাছে । উচ্চতা মাঝামাঝি | সিধে কাধ। 
চ্যাটালো বুক । টুল ফ্যাকাশে সোনালী এবং সংখ্যায় কম | দেখে মনে হয় 
শরীরে বল কম। কথ! বলেন আন্তে-_শান্ত স্বরে-_রেগে গল৷ চডাতে একদম 
জানেন না। হাত-পাও ছোড়েন না । অসহিষু) কখনে! হন না। কণস্বর 
ছেলেমাহ্বষের মত-_ভীতু ভীতু । সব সময়ে মাথাটা বা কাদের ওপর হেলিয়ে 
রাখেন । ধেন, মাথার ভার বওয়া একটা ঝকমারি । মুখ নিপ্রভ এবং 
ফ্যাকাশে--বড্ড কাহিল আর অপলকা ৷ সৌন্দধ কেবল এক জায়গায়__৫ুই 
চোখে । অদ্ভূত সুন্দর নীল চোখ জোড়ার দ্রিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে যায়। 
উচ্চ চিন্তার অভিবাক্তি দেখা যায় নীল মাকাশের মত সুনীল দুই চোখের 
আয়ন।য়। 

একটু খুঁটিয়ে, একটু গভীর চোখে শাশ্চা সুন্দর চোখ জোডার দিকে 
তাকালে শারও কিছু দেখা যাবে | মাঝে মাঝে একট! আবচ্া1া ঘোলাটে 
দীপ্তি ভেসে যায় চোখের আয়নার ওপর দিয়ে ধূসর কুয়াশার যত। তারপবেই 
ক্ষণেকের জন্য শন্য হয়ে যায় চাহনি । অনভিও ব্যক্তি বিচিত্র সেই ঢাহণি দেখে 
বিস্মিত হবেন ; অভিজ্ঞ বাক্তি দেখেই আচ করতে পারবেন আসল বাাপার। 
মারসেল ক্যাম্যারেটের মাথায় গোলমাল আছে । ধীশক্তি জিনিসট। চিরকালই 
স্বাভাবিকতার গণ্ডাব বাইরে | অভডিমানবিক মেধা আর মন্তিঞ্চ বিকৃতির মধো 
দ্ুরব তে বেশ নয়-_ অতি সামান্য । মারসেল ক্যামারেট তার বাতিক্রেম শন। 

মারসেল ক্যামাারেট, শীত, গুবল, নরম_-কিগ্ড এন শুন্য নন। 
সীমাহীন প্রাণ শক্তিতে ভরপুর । বহিজীবনে দৃষ্টি নেই । আশপাশের 
অনিশ্চয়তা, বিপদ, নিষ্ট্তা তাকে স্পর্শ করে না। অন্তজীবনে যিনি 
প্রবিষ্ট, দিবানিশি যিনি চিন্তা শিয়ে ব্যোমভোলা--তাকে বাইরের জগতের 
সহুত্ম বিপথয়ও বিচলিত করতে পারে না। কল্পনার ফ্যানট]াসটিক ছুশিয়য় 
তার অধিবাস, সেইখানে তাহ বিচরণ, সেই তার ধ্যানধারণা | দিবানিশি তিনি 
এই নিয়েই চিন্তা করছেন, সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, সমস্যার সমাধান করছেন । 
চলমান চিন্তা-য্শ্র তিনি; চিন্তা ছাড়া তার অবয়বে আর কিছুই নেই । চিন্তা] 
সবস্য একটা হুজয়, ভয়ংকর কিন্তু নিরীহ মেশিন । আনমন। এই মানুষটিকে 
দেখলে সেন্ট বেরেনও লজ্জা পেতেন | ব্রীজ পেরোচ্ছেন ভেবে কতবার খে 
রেড রিভারে পড়ে গেছেন, তার ইয়া নেই | যখন খুশা খেতেন__ক্ষিদে 
পেলে খেতেন--নইলে নয় । এবং ক্ষিদেটা পেত কখনো রাত ছুপুরে- কখনো 
দিন দুপুরে । ঘ্বুমোতেনও সেইভাবে । বানর সর্দশ এ হেন চাল-চলন দেখে. 


সস 


চাঁকররা তার নাম দিয়ে ছিল- জ্যাকো । 

দশ বছর আগে বিচিত্র এই চিস্তা-মেশিনের মগজে নকল বৃষ্টি ঝরানোর 
আজব পরিকল্পন! গঞ্জিয়েছিল। সরল মনে যাকে সামনে পেতেন, তাকেই 
উদ্ভট পরিকল্পনাট1 শোনাতেন। সবাই হাসত । আমোল দিত না । একজন 
কেবল দিয়েছিল । হ্যারি কীলার। তার যাথাতেও তখন বিরাট এক 
পরিকল্পন! মাথা চাড়া দিয়েছে । ক্যাম্যারেটের বৃষ্টি-ঝরানোর .পরিকল্পনা 
হ্তারি কীলারের সব পরিকল্পনার ভিত হয়ে দাড়াল । 

হারি কীলার খুনে ডাকাত। কিন্তু দূরদফি ছিল। অনেক দূরের স্বপ্ন 
দেখতে পারত। ক্যাম [রেটকে সে কঞ্জায় আনল । স্বপ্ন সম্ভব হলে কি হতে 
পারে, আকাশ কুসুম সেই কল্পনায় বৈজ্ঞানিকেব চোখ ধাঁ'ধয়ে দিল। ভাবী 
ব্রযাকলাণ্ডের জন্যে চিহ্নিত যরু মাঝে এনে ফেলল । বললে-_“ঝরান বৃষ্টি 
এখানে 1” এবং সত্যিই বুফি ঝরল সেখানে । 

সেই হল শুরু । সেই থেকে নিরস্তর যেন বিকার গ্রস্তের মত একটার পর 
একট] আবশ্বাপ্য আবিষ্কার করে গেলেন ক্যাম্যারেট । শখানেক এমনি 
আবিষ্কারের প্রতিটি থেকে উপকৃত হলো হ্যারি কীলার-_-কাজে ল।গাল 
নিজের পৈশাচিক উদ্দেশ্য সাধনে | ক্যামারেট কিন্তু জানতেও চাইলেন ন! 
কি কাজে লাগছে যুগান্তকারী আঁবঙ্কারগুলো । 

আ বঙ্কাপকে অপকাঁধ্ে লাগালে তার জন্যে সরাসরি দায়ী করা যায় ন। 
আবিষ্কারককে । যদিও রি৬্লবার খিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি রিভল- 
বারকে শেষ পর্যন্ত কি কাঞ্জে লাগানো হবে গেনেই আ'বঞ্কারটা করেছিলেন । 
কিন্তু মাবসেল ক্যাম্যারেটের ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না। তাকে যদি বলা খায় 
গতান্ঈগতিক কাম।নের চাইতে একট] বড কামান তৈরী করে দেওয়া হোক-__ 
এমন কামান ধার গোলার ওজন হবে পৃথিবীর যে কোনো কামানের গোলার 
চেয়ে বেনী- ছুটবে অনেক বেণী-_ তৎক্ষণাৎ তিনি বিষম উৎসাহে নগ্রা একে 
ফেলবেন কামানের, জংক কষে ওজন বার করে দেবেন গোলার, হিসেব 
করে বলে দেবেন কত বিস্ফোরক কামাণে ঠাসলে কতদূর ছুটে যাবে পেল্লায় 
গোলাট|॥ তারপর যদি সেই গোলার ব্যাপক ধ্বংস ক্রিয়ার খবর তার কানে 
আসে, চোখ কপালে তুলে ছেলেমানুষের মত বলবেন--“সে আবার কী! 
আমি তো৷ জানতাম না !” 

আসলে উনি কামান তৈরী করবেন কামান শল্লে অদম্য কৌতুহল শিয়ে-_ 
প্রয়োগ নিয়ে তিলমাত্র চিন্তার অবকাশ ন। রেখে । 


১১২ 


হ্াারি কীলার বৃষ্টি চেয়েছিল. রষ্টি ঝরিয়েছেন ক্যামারেট , হাবি কীলার 
কৃষি-যন্ত্র চেয়েছিল, ক্যামাবেট তাকে দিয়েছে একটি মাও ফোটব চালিত 
এমন একট] মেশিন ঘা দিয়ে একাপানে ৬মিতে লাঙ্গল দেওয়] খায়, বীক্গ বপন 
করা যায়, মাগাছ1 সাফ কবা যায়, শসা কাটা খায়, মাছডে শসা বার করা 
যায় ; হ্যারি কীলার উড্ক, ঘ্প্র চেয়েছিল, কামাবেট তাকে দিয়েছেন 
হেলিগ্লেন-_উল্কাবেগে এক নাগাডে তিন হাজার মাইল উঠে যাওয়াব নো । 

একটা পর একটা 'াবিঙ্গার করে গেছেন কামাকেট । জানতেও চান 
নি কি কাজে লাগছে আবিষ্ধারগুলো | চিন্তা-সব্বস্ব প্রাণী তিশি। নিরজ্র 
স্মস্যার যোগান দেন মস্তিক্ধকে_ সমাধান করেন চিন্তার ফসল ফলিয়ে। 
তাতেই তার তৃপ্তি, হৃষ্টি, সন্তুষ্টি । কি কাজে লাগল আবিপ্ধার অথবা জিনিসটা! 
বানানোর মালপত্র এল কোথেকে-_তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা বাথা তার নেই | 
ব্্যাকলাগু তার চোখের সামনেই দাড়িয়েছে মর'ডুমির ওপব-কিঙ প্রথম 
যন্ত্রটি এল কিভাবে এবং তারপর পরের পর হাজারো যন্ত্র তরী কনতে গিয়ে 
লাখো জিনিসপত্র, ফ্যা্টরী বানিয়ে কলকণ্ডী, যন্পপাতি এল কোন খাহমন্তর- 
বলে-_৩1 তিনি জানতে চাননি, জানবার কথাও মনে হয় নি। 

মারসেল ক্যাম্যারেট প্রথমে বললেন একট] ফ্যাক্টরী বানাতে হবে । এমন 
সহজভাবে বললেন ধেন এর চাইতে সহ্ঙ্গ কাজ আর হতে পারে না। অমনি 
কয়েকশ নিগ্রো এল, ফ্যাক্টবী বানিয়ে দিলে । তারপর চাইলেন এটা-সেটা ১ 
চাইলেন যন্ত্রপাতি, ডায়নামো, স্টীম ইপ্রিন। কোনোটা এল তক্ষনি, কোনোটা 
মাস কয়েক পরে । কিন্তু এল সবই-_মায় স্টীম ইপ্জিন আর ভায়নামো পর্যস্ত। 
মরুভুমি ফুঁডে ধেন ম্যাজিকের মত বেরিয়ে এল একটার পব একটা ঞ্রিনিস | 

এমিক-কর্মচারী চাইলেন মারসেল কাামারেট | দেখতে দেখতে এক 
জনের পর একজন শ্রমিক-কর্ণচারী এসে গেল ফাা্টরীর মধো | থেন ঠদবের 
খেল! । মারসেল ক্যাম্যারেট কিন্ত কোনোদিনও জানতে চাইলেন না কিভাবে 
আসছে এত লোক । যা চেয়েছিলেন, তা পেয়েছেন । বাস, এতে। 
সোজা ব্যাপার । 

স্প্র সম্ভব করতে পাহাড প্রমাণ টাকাই বা আসছে কোথেকে, সহজতম 
এই প্রশ্নটা! করার খেয়ালও তার কখনো হ্য়নি। 

আশ্চর্স এই কাহিনীর প্রারস্তে ব্ল্যাকল্যাণ্ডের কাজকর্ম চলছে রুটিন 
মাফিক | ফ্যাক্টরীতে ব্যস্ত শ্রমিক-কর্মচাঁরীর] * চাষের মাঠে বিন1 মাইনের 
গোলাম ঠ্যাঙাচ্ছে মেরী ফেলোরা * বেআইনী কারবার চালিয়ে যাচ্ছে সিভিল 
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বডিরা * অন্য সবাই মশগুল ক্র,র কুটিল, স্থল ভানন্দে। 

বেলা এগারোটা । প্রাইভেট রুমে একলা বসে হ্যারি কীলার। গভীর 
চিন্তায় মগ্ন । মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিন্তাটা! সুখকর নয় । 

টেলিফোন বেজে উঠল । 

রিসিভার ধরে হ্যারি কীলার বলল-_“শুনছি !” 

“পেশ্চিমে, সতেরো ডিগ্রী দক্ষিণে, দশটা হেলিপ্লেনকে দেখা যাচ্ছে |” 

আসছি 1" পিসিভার নামিয়ে রাখল হ্যারি কীলার। 

কয়েক সেকেণ্ড লাগল প্যালেসের ছাদে যেতে । তারপর তিরিশ .ফুট 
একট! টাওয়ারের চুড়ায় । প্ল্যাটফর্মে ধাডিয়ে একজন মেরী ফেলো । এইমাত্র 
টেলিফোন করেছিল । 

টেলিস্কোপ ঘুরিয়ে হেলিপ্পেন দেখল হ্যারি কীলার। 

বলল-_“কাউন্সিলরদের খবর দাও | আমি শিচে খাচ্ছি” 

ফাই্টবী আব প্যালেসেব মাঝখানে এসপ্লযানে | হরি কীলার তরতর 
করে নেমে গেল সেখানে । মেবী ফেলোর টেলিফোন পেয়ে নবরত্ব কাউন্সিল 
মেন্বাররাও এল একে একে । মাকাশের দিকে চেরে রইল সবাই । 

একটু একটু করে বড হয়ে উঠল হেলিপ্লেনগুলো | মিনিট কয়েক পরেই 
নেমে পডল এসপ্রানেডে । খুব আন্তে__ মোলায়েম ভঙ্গিমায় | 

দ্র চৌখ জলে উঠল হ্যারি কীলারের | চারটে হেলিপ্পেনে কেৰল 
পাঁছলট । বাকী ছটাঁর প্রতিটিতে পাইলট ছাডাও দুজন করে আরোহী £ 
একজন ব্লাকগার্ড আব একজন বন্দী-মুণ্ড, ঢাকা কাপ্ডে, হাত পা বাধা 
দডিতে । বাঁপন খুলে দেওয়া তল বন্দীদের । বিমৃঢ বিস্ময়ে তারা চেয়ে 
বলেন সামনেণ সুবিশাল প্রাসাধ, প্রাসাঘেণ ওপবকার টাওয়ার, চারপাশের 
হলগ্ঘ গাচিল এবং দশ দশটা অতীব বিচিত্র উড্ভুক, যন্ত্রের দিকে_এই 
বাহনে চেপেই হেথায় তারা এসেছেন । 

(তিরিশ জন এ্লাকগার্ড অনিমেষে চেয়ে রইল হতবাক ছজনের দিকে । 

বিস্ময়ে চরমে উঠল একশ গজ পেছনে আডাইশ গন্ধ লম্বা জানলা 
পবজাহীন পাঁচিলের ওপারে সুউচ্চ ফ্যা্টরী চিমনী আর একটা আকাশ-ছোয়া 
পাঁইলন, মানে, ইস্পাতের কাঠামো দেখে | এত উচু পাইলনের প্রয়োজন কি 
গুনে, কেউ ভেবে বার করতে পারলেন না। কোথায় দাড়িয়ে 'দাছেন, তাও 
বুঝতে পারলেন না। সামশের এ পেল্লায় কের াবাডীটাই বা কোন্‌ মহাপ্রভুর, 
তা আচ করতে পারলেন না । আফ্রিকার ম্যাপ ারা তন্নতন্ন করে দেখেছেন । 
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কিন্ত এমন এলাহি কাণ্তকারখানার চিন্ত মাত্র তো দেখেননি | 

ইসার| করল হ্যারি কীলার। ঘাড ধরে ছজনকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল 
পালেসে। বন্ধ হয়ে গেল দরভা। 

অজ্ঞাত সামাজোর রাজধানী প্ল্যাকল্যা্ডের শিরঙ্ক,শ ক্ষমতা সম্পম ডিখু- 
টেটর হ্যারি কীলারের খপ্পরে পডলেন জেন ব্রেজন, সেন্ট বেরেন, বাবজাক. 
আযামিদী ফ্লোরেন্স ভর চাঁতোনে এবং ম'সিয়ে পঁসি" | 


২।। ডান! মেলে 
€আযামিদী ফ্লোরেন্সের নোটবই থেকে ) 


২৫ শে মার্চ ।--চব্বিশ ঘন্টা] হল এসেছি এখানে -..কিন্তু কোথায় ? কোন 
চুলোয় ? টাদ্দে এসেছি, যদি বলে কেউ, মোটেই অবাক হব না| খাত্রাপথের 
যে স্বাদ পেলাম--.সতি কথা বলতে কি, একদম বুঝতে পারছি না, জায়গাটা 
কোথার | 

মোট কথা, চব্বিশ ঘন্ট1 হয়ে গেল বন্দী হওয়ার পর | রাতটা মোটামুটি 
শান্তিতে কেটেছে । আজ সকালে তাই গায়ে একটু বল পেয়েছি । নেোটবই 
নিয়ে বসেছি । 

আকাশ-অশ্বারোহণ্ে বাধা হয়েছিলাম । তা সতেেও সবার শরীর ভাঁল--- 
সেন্ট বেরেনের ছাড়া । ভদ্রলোক কুপোকাৎ হয়েছেন সাংঘাতিক কোমরের 
বাতে। বেচার] 1 যেভাবে আনা হয়েছে, আমর] যে এখনে] শিধে দাড়িয়ে, 
এইটাই তাজ্জব বাঁপার । সেট বেরেনেব বয়স হয়েছে । চাালাকাঠের ম'* 
শঞ্ হয়ে শুয়ে আছেন । বাচ্চা ছেলেকে যেমন খাওয়ায় আামরাও হাকে 
খাইয়ে দ্রিচ্ছি সেইভাবে । 

পরশু রাতে তো মার মত শুলাম ! ভোররাতে বিকট আওয়াজে পঙ্ড- 
মডিয়ে উঠে বসলাম । সেই আওয়াজ--তিন তিনবার খা শুনেছি । এবার 
আরও প্রচণ্ড_কানের পর্দা খেন ফেটে খাচ্ছে । চোখ মেলতে গিয়ে চে।খ 
ধ'[পিয়ে গেল! মনে হল যেন মাথার ওপরে কোথা থেকে শহঠাগ্র আলোক 
বধধণে অন্ধ হয়ে যাচ্ছি । 

আওয়াজ আর দীন্তির ধাধা কাটিয়ে ওঠার আগেই কারা খেন ঝাপিয়ে 
পড়ল আমাদের ওসর, সবলে মাথার ওপর তুলে শাছাড মারল মাটিতে । 
চক্ষের নিমেষে থলির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে হাত আর পা বাঁধল পিছযোডা করে, 
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মুখে ঠুসে দিল ন্যাঁকড়া-_-যেন আমি মানুষ নই--জান্ত সসেজ! লিখতে যত 
সময় গেল, তার চাইতেও কম সময়ে সাঙ্গ হল এতগুলো পর্ব! সত্যিই 
বাহাদ্বর বটে! 

দড়ি কেটে বসল চামডার ওপর | জ্বালার চোটে খখন অস্থির, তখন 
শুনলাম লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের কর্কশ ক্র £ 

“সবাই হ]জির তো?” 

জবাব শোনার অপেক্ষা করল না গুণধর লেফটেন্যান্ট । রুক্ষতা আর এক 
ধাপ চড়িয়ে হংকার ছাডল পরের সেকেত্ডেই ঃ 

“বেচাল দেখলেই গুলি মেরে খুলি উডিয়ে দোৰ । আসুন, উঠে পড়ুন, 
খাওয়া যাক 1” 

দ্বিতীয় হমকিটা যে আমাদের উদ্দেশে, ৩1 বোঝাবার জন্যে সাহিত্যে 
পাণ্ডিতোপ দরকার হল না। উঠে পড়ন? হুকুম করলেই উঠতে হবে? 
তাছাডা ওঠবার অবস্থা রেখেছে বাছাধণ ? তুমি না আমাদের লেফটেন্যান্ট ? 

ঠিক এই সময়ে হেঁডে গলায় পুর থেকে কে থেন চিৎকার করে বললেন 
জার্জান ভাষায়__-“বডড গাছ ওখানে-_-নাঁমতে পারব ন1 1৮ 

জামান ৬|ষা আমি জানি না। চঠর চাঁতোন্ে জানেন। উনি পরে 
মানে? বলেছিলেন । 

মানে তখন না বুঝলেও হকচকিয়ে গিয়েছিলাম শূন্য থেকে কঠম্বর ভেসে 
আসায় । এ আবার কি রহস্য | 

জায়াশ বুকশি থামতে না থামতেই বিরামবিহীণ বিকট আওয়াজের মধ্যে 
ধ্বনিত হল ছ্িতীয় গলাবাজি £ 

“গাছপালার বাইরে বন্দীদের নিয়ে আসুন |” 

এবার কিন্তু বুঝলাম কথাটা । ইংরিজিতে বলা হল যে! েক্সপীয়ারের 
ভাষ1 বলেই বুঝতে পারলাম | 

সে সঙ্গে শোনা লেল লেফটেন্যান্ট লাকোরের প্রশ্ন £ 

“কোন দিকে ?” 

“কৌরবৌসৌ-র দিকে ৮ 

“কত দুর ?” 

“কুঁড়ি কিলোমিটার,” জবাব দিল তৃতীয় কশ্বর-__ইটালিয়ান ভাষায় | 

বাঁপারটা কী? ভাষাবিদদের রাজ্যে এসে পড়লাম নাকি? 

“তাহলে ভোরবেলা রওব] হবু” বলল লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর | 
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সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণ বেডে গেল আকাশ-গর্জন। তারপর অবশ্টা কমে গেল 
আস্তে আস্তে । কিছুক্ষণ পরে আর শোনাও গেল না। 

বুঝতে পারলাম না অদ্ুত গজ নট1 কিসেব। মুখে কাপড গোঁজা থাকায় 
সঙ্গীদেরও জিজ্ঞেস কবতে পারলাম না। 

ঘণ্টাখানেক পবে ছৃঙ্গন আমাকে চাংদেল! কবে তুলল, গুলিয়ে নিয়ে ছুঁডে 
ফেলল ঘোড়ার পিঠে-_খেন আলুর বস্তা । খ্যাচাং করে জিনের সামনের দিকটা 
বিপধল পিঠে । লাফ মেডে ঘোডা ছুটল সামনে | 

মাজেপ্লাস রাই৬, কবিতায় পড়েছিলাম, মাজেগ্লা বেচারাকে ৰনো৷ ঘোডার 
পিঠে বেঁধে ছেডে দিয়েছিল এক জমিাৰ | ঘো৬া ছুটল প্রান্ত পেখিয়ে | 
কসাকরা বাঁচায় তাকে | শেষ পরধস্ত কসাকর্দের মিলিটারী কম্াত্ডার হয়েছিল 
মাজেপ্া। স্বপ্নেও ভাবিনি শেষ পথস্ত মাঞ্জেপ্লার হাল হবে আমারও | 

মর্দে ভিজোনেো ঠেঁডে গলায় ইংরেজিতে কে ফ্নে বললে-- “সাবধান 

ব/াঙের বাচ্চা । নডলেই বিশুলবাধের গুলি ঢুকিয়ে দোব মগজের মণো 1” 

কীগলা! গায়ে কাটা দিয়ে উঠল মামার ! 

ঘোডা ছুটছে | শ্রাশপাশে গোঙানি শুনছি আমাৰ মত । খুব কট 
হুচ্ছিল। মাথা ঠকছে ঘোডার একপাশে--পা আর একপাশে । 

ঘণ্টাখানেক এইভাবে উগ্ম্ত দৌডের পর ঘোডা থামল। শ্বামাকে 
আলুন্র বস্তার মত ছুঁড়ে ফেলা হল মাটিতে । হাডগোড খেন গু'ভিয়ে গেল। 
শরীর আসা । মনও তাই । সেই শবশ্ায় শুনলাম £ 

“মেয়েটা অঞ্চী পেয়েছে 1” অশুদ্ধ ইংরিঞি | 

“ন1, অজ্ঞান হয়ে গেছে 1” বিশুদ্ধ ইটালিষান ! 

“বাধন খোলো চাল্তারেরও |” এবার ফরাসী- ল্যাকোরের গলা । 

ঝটপট থলি সরে গেল আমার মুখ থেকে | ভুল করেছে । মামাকে 
াঞ্তার চাতোনে মশে করেছে । ভুলধরা পড়ল তক্ষণাৎ | আমার শুখ 
দেখেই হুংকার ছাডল লেফটেন্যান্ট, “ও নয়..-ও নয়... |” 

রা্কেল কোথাকার । ল্াযাকোরের মুখ দেখেই ভেতর পধন্ত বিষিয়ে গেল 
আমার । গোডা থেকেই সন্দেহ হয়েছিল । শয়তানের মুখোশ যদি তখন খুলে 
দ্রিতাম, আজ আমার এ হাল হত না। এখনো যদি একবার বাগে পাই." 

ঠিক এই সময়ে একজন এসে নাম ধরে ডাকল ল্যাকোরকে | আসল নামটা 
জানতে পারলাম | ক্যাপ্টেন এডোয়ার্ড রফুজ | ক্যাপ্টেন । বেল্পিক বদমাস 
কোথাকার! তোর তো] জেনারেল যওয়া উচিত রে! খে ভাবে লেফটেন্যান্ট 
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সেজে ধোকা দিয়ে এলি... 

লোকটার সঙ্গে কথ! বলতে বলতে আমার দ্দিকে চেয়েছিল জাল লেফ- 
টেন্যান্ট_ মানে, ক্যাপ্টেন রুফুক্জ | আমি তখন বুক ভরে নিঃশ্বেস নিচ্ছি! 
থলির মধ্যে থেকে নীল হয়ে গিয়েছিলাম বাতাসের অভাবে । 

বিজাতীয় ভাষায় একটা হুকুম ছাডল ক্যাপ্টেন। 

সঙ্গে সঙ্গে দেহতল্লাস হয়ে গেল আমার | টাকা পয়সা, অস্ত্রশস্ত্র সব কেডে 
নিল। রেখে দিল কিঞপ্ত আমার নাম সই করা পাতায় পাতায় রিপোর্ট লেখ! 
নোট বইট1। অঞ্জ মূর্খদের দলে পড়েছি মনে হচ্ছে । সই করা নোট বইয়ের 
মাহাক্স বোঝে না! 

খুলে দেওয়া হল হাত আর পায়ের বাধন । আঃ । বাচলাম ! সঙ্গে সঙ্গে 
কাজে লাগালাম স্বাধীনতাকে | ঘাড বেঁকিয়ে দেখে শিলাম চারপাশের দৃশ্য । 

কিন্তু একী দেখছি আমি? মাথামুণ্ড, কিছুই তো বুঝছি না! 

ম্লেজগাডীর তলায় যে রকম লোহার পাত থাকে-_খাকে বলে স্কেট--সেই 
রকম বিরাট ছুটে। স্কেটের ওপর একট! পেল্লায় প্ল্যাটকম । স্ষেটের সামনের 
ডগ! নাগডা। জুতোর শৃঁডের মত ওপর দিকে বাকানো৷। প্ল্যাটফর্মের ওপর 
জাফরি দিয়ে তৈরী একটা পাইলন- ইস্পাতের কাঠামো বারো থেকে 
পনেরে1 ফুট উট | পাইলনের মাঝামাঝি জায়গায় প্রপেলারের ছুটে ব্রে৬। 
পাইলনের মাথায় ছুটে] (এইরে ! আবার গুলিয়ে যাচ্ছে! ঠিক শব্দ মাথায় 
আসছে না! ) হুটো...হাত, দুটো...সমতলপৃষ্ঠ জিশিস, ন1, না, ঠিক শবটা 
এসেছে এবার মাথায়, জিনিসটাকে দেখতে একটা বকের মত.*'অতিকায় 
ৰক.-'খেন একপায়ে দাড়িয়ে মস্ত ডানা মেলে দিয়েছে হ'পাশে-_ হ্যা, হ্যা, 
যুৎ্সই উপমাটা এবার দিতে পেরেছি-..ছটে। ডানা -..চকচকে ধাতুর তৈরী 
দুটো ডানা-..প্রায় আঠারো ফুট-_মানে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তের 
দৈখ্য কমদেকম আঠারো! ফুট । 

চোখের সামনে দেখলাম এই রকম দশটা কলকন্জা। লডাইয়ের ভঙ্গিমায় 
খেন শ্রেণীবঞ্ধভাবে দাড়িয়ে পর-পর | বুঝলাম না৷ এদের দিয়ে কি হৰে। 

লোকজনের সংখ্যাও দেখলাম নেহাৎ কম নয় । সছ্ কাপ্টেন পদে উন্নীত 
লেফটেন্যান্ট লাকোর, তার সেই মুখে-টাবি-অণাটা ছুই শ্বেতকায় সার্জেন্ট, 
বিশজন নিঞ্রো! সৈনা--এদের আমি চিনি | চিনতে পারলাম না কেবল দশজন 
নতুন শ্বেতকায়কে । আহারে, কি ছিরি এক একজনের চেহারার ! দেখেই 
ফাসীর আসামী মনে হয় 
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এদের ঠিক মাঝখানে মাটিতে পড়ে আমার সঙ্গীর । মিস ব্রেন কাগজের 
মত সাদা হয়ে গিয়েছেন । চিৎ হয়ে পড়ে আছেন । চোখ বন্ধ। একদম 
নড়ছেন না । পাশে ডাক্তার চাতোন্ে আর মালিক । মা।লক খুব কাদছে। 
মিস ব্রেজনের গায়ে মাথায় হাত বুলোচ্চে । সেন্ট, বেরেনের অবস্থা খুবই 
শোচনীয় । মাটিতে বসে অতি কঞ্চে নিঃগ্রেস নিচ্ছেন । ইটের মত লাল 
হয়ে গেছে টাক। বড বড চোখ ছুটো কোটর থেকে খেন ঠেলে বেরিয়ে 
আপছে। বেচারা! | 

বারজাক আর পঁসির অবস্থা অনেক ভাল । সিপে হয়ে দাড়িয়ে ব্যায়াম 
করছেন-_হাত পায়ের সন্ধির আডষ্টতা ভাঙছেন । আমারও তাই করা উচিত । 

কিন্ত টোনগানকে তে। দেখতে পাচ্ছি শা? ঝটাপটির সময়ে মারা পঙেনি 
তে? আহারে । মালিক অত কাঁদছে বোধহয় দেই কারণেই | মনটা খারাপ 
হয়ে গেল । বড বিশ্বাসী ছিল লোকটা । তেমনি সাহসী | 

উঠে দাড়ালাম । খোঁভাতে খোঁডাতে মিস এ্রে্নের কাছে গেলাম। 
কেউ পথ আটকালে! না । ক্যাপ্টেন ঞ্ফুজ গেল আমার আগে । 

ডক্টব চাতোনেকে জিজ্ঞেস করল-_“মাধামোয়াজেল মোরনাস আছেন 
কিরকম 1? 

ও হরি । শ্রীমতি প্েজনের সঠিক নামটা তাহলে এখশেো। জানা নেই 
কাাপ্টেন রুফুজের-__ছদ্মানামেই চিনে রেখেছে । ভাল । ভাল। 

“এখন একটু ভাল। এই তো, চোখ মেলেছেন,” বললেন ডাওাব । 

“রওন] হওয়া যাবে ?" কাপ্টেনের প্রশ্ন । 

«একখন্টার আগে তো নয়ই | তারপবেও এ পকম ববর জানোয়ারের মও 
নিয়ে মাওয়ায় চেষ্টা আর করবেন না। কেউ মার বাঁচব না)” পটকঠে 
বললেন চাক্তার | 

জবাব ন৷ দিয়ে সরে গেল ক্যাপ্টেন । দেখলাম, সত্যিই চোখ মেলেছেন 
শ্রীমতি । পাশে হাটু গেডে বসে দেবা করছেন দাতার । একটু পরেই উঠে 
বসলেন মিস প্লেজন । পাশে এসে দ্রাডালেন বরেজাক আব পরি । ফের 
এক হলাম ছজনে । 

“বন্ধুগণ”, আচমকা ঝরঝর করে কাদতে কীদতে বললেন শ্রীম তি_- 
“আমার জেদের জন্যেই আজ আপনাদের এই অবস্থা .....? 

বুঝিয়ে কাজ হল না। হবেনা জানতাম। তাই কথার মোড ঘুরিয়ে 
দিলাম । 
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বললাম, মিস রেজনকে এই রাঁষ্কেলর] যখন শ্রীমতি মোরনাস নামেই চেনে 
--আসল নাম জানে না_-তখন শ্রীমতি মোরনাস নামেই চিন্নক। আসল 
নাম জানানোর দরকার নেই । ওর দাদ্রার চেনাঙ্জানা কোনো বিশ্বাসঘাতক 
সৈন্য এই রাষ্কেলদের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে | আসল নাম ফাস হয়ে 
গেলে শ্রীমতির প্রাণহানিও ঘটতে পারে । সুতরাং চেপে যান । সবাই এক 
মত হলেন। প্রথম থেকে তাকে শ্রীমতি মোরশাস নামেই ডাকা হবে। 

ভাগাস শলাপরামর্শ কবে নিয়েছিলাম | কেননা, কথা শেষ হতে না হতেই 
ক্যাপ্টেন 4ম,জের কাটছাট অভার তামিল করল শয়তানরা_তিন শয়তান 
তিনিক থেকে সাভাশি হাতে চেপে ধরল থাড, বাঁপল হাত মার পা। তার 
আগে দেখে নিলাম একই হাল হচ্ছে সকলেরই-_মিস প্লেজন, থুডি, শ্রীমতি 
মোরনাসও বাদ খাচ্ছে না । সখনাশ, মাজেপ্লার মত থোডায় ফেলে ফের 
দোৌড করাবে নাকি? 

কি পা। উপুভ করে আমাকে ঘেলা হল একটা শপ সমতল বদ্তর ওপর | 
ঘোডার পিঠে নয় । মশ্বপুন্ঠ ওরকম হয় নাঁ। মিনিট কয়েক পরে শুনলাম 
হাওয়। ঝাসটাশোর প্র»গ শব্ধ সেই সঙ্গে এপাশ ওপাশ গুলতে লাগল সমতল 
বগুটা-_যাব ওপর আমি মুখ থুবডে শুয়ে । এক মুহুত পরেই শুনলাম সেই 
শব্ধ -ক্যানকযানে যা শুনেছিলাম সবপ্রথম--ভয়াল গঞ্জ ন---কিস্ত এবার তা 
কানে তাল। পরাপো-বিখ্যাত সেই গঞ্জরানি এবার খেন কানের পদ? ফাটিয়ে 
চৌচির করে দিতে চাইছে-_বাডছে-."সেকেপ্ডে সেকেপ্ডে বেডে ৮লেছে গজন- 
ধ্বনি...দি গুণ..-খ্রিগুণ---চৌ গ৭---ধশ গু৭--একশ ণ---*সঙ্গে সঙ্গে ভীমবেগে 
হাওয়। ঝাঁসটে পড়ছে চোখমুখে--*সেকেও্ডে সেকেণ্ডে বাডছে দমক1 বাতাসের 
বেগ ! আও একট চিশিস সের পাটি.--কি করে বোঝাই ভেবে পাচ্ছি শা... 
আমি খেন-- ধেন লিঞ্টে কবে উঠে খা্ি--নকল পাহাডের উপর দিয়ে খেলন 
ট্রেনের ভীব্রবেগে ওঠানামা কধাব সময়ে খেমন একটা দম আটকানো অগ্ুঠতি 
...একটা হৎপিণ্ত ঈ্মীকডে পরা অশ্ুততি জাগে-ঠিক সেইরকম শ্বাসরোধ | 
অনুভুতি প্রতিটি জপুপধমাণুতে জাগ্রত হচ্ছে । আমি-..আমি কোথায়? কেন 
এমন হচ্ছে? 

মিনিট পাঁচেক চলল শরীর আর মন, কান আর কোষের ওপর এই অত্যা- 
চার। তারপর সয়ে এল। ভারসামা ফিরে পেল শরীর । থলির মধ্যে দম 
আটকানে! ত মক্্রাময় অন্ধকুপে মু ঢুকিয়ে অজ্ঞানের মত যুখ থুবডে পড়ে রই- 
লাম। একটানা কানের পদ ফাটানে। শব্দটার একঘেয়েমিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন ও 
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হয়ে পড়েছিলাম | 

মাচমকা সখিৎ ফিনে পেলাম একটা বিস্ময় বোধে । আমার হাতের বাঁধন 
আলগ। | বাধন শঞ্ নয় বলে হাত নাঙতে পারছি | অর্ধ অচেতন অবস্থায় 
নডতে গিয়ে হাত খুলে এনেছি । 

5'শিয়ার হয়ে গেলাম । কারণ, আমি একা নই দৃজন চোয়াডের গলা- 
বাজি কানে আসছে একজন নিঃসন্দেহে ইংরেজ | সুরাশক্ত ভয়াল ক- 
স্বর। অপরজন নিঠ্ো। বামবারা ভাষার মিশেল দিয়ে ভেজাল ইংরিজি 
চালাচ্ছে । গত চারমাস অপূব এইদেশে এই ধরনের আজব ভাষা শুনে শুনে 
কান পচে গেছে । কাজেই হুশিয়ার হলাম | হাতের বাধন সপে গেছে যেন টের 
শা পায়। 

খুব আস্তে দডির ফাঁস থেকে ছুটে হাতই বার করে আনলাম । খুব আস্ে 
পকেট থেকে পেঙ্সিলকাট। ছুরিটা বার করে খুলে ফেললাম । ছোট ছুরি 
বলেই ওদের চোখ এডিয়ে গেছে__অস্ম তো নয় । পনেরো মিনিট লাগল 
শুধু ছুরি খুলতে । 

তারপর খোলা ছুরি শরীরের তলা দিয়ে একট একটু করে টেনে নিয়ে 
এলাম মুত্ডুর কাছে । একটা ফুটো করলাম চোখের সামনে | 

কি দেখলাম? 

অবিশ্বাস্য এক দূশা। 

আর একট, হলেই ভয়ে বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠতাম। মেঝের ফাক দিয়ে 


শামি খা দেখেছি__তা রয়েছে পাঁচশ গজ নিচে । পৃথিবী পষ্ঠ বয়েছে পাঁচশো 
গঞ্জ নিচে । 


বুঝলাম! চক্ষের নিমেষে শবিশ্বাসু সত্যটা ঝলসে উঠল মণ্ডি্ক দিগঞ্ডে । 
উড্ঞঞ যন্থ্ে রয়েছি আমি | এক্সপ্রেস টেন কি তাবও বেশী গতিবেগে শূন্য দিয়ে 
উডে চলেছে মেশিনটা । 

শিউরে উঠলাম | চোখ খুলেই মুদে ফেললাম । আতংকে অবশ হয়ে 
গেলাম । এ কাদের পাল্লায় পডলাম আমি ? : 

ভয় সয়ে গেল একট, একট, করে ! ফের চোখ খুললাম । ফাক দিয়ে 
দেখলাম ভীষণ বেগে পৃথিবীপূষ্ঠ সরে খাচ্ছে প্ছেনে | কতবেগে উউছি আমরা ? 
মাথা ঘুরছে গতিবেগে । ঘন্টায় একশ না ছু'শ? তারও বেশী মনে হচ্ছে। 
পাঁচশ গজ নীচে জমির চেহার! দেখছি মরুভূমির মন | ন্ুডি মিশোনো বালি। 
মাঝে মাঝে বেশ কিছু তাল জাতীয় শাখাহীন বামন বৃক্ষ | উর ভূমি | বন্ধ্যা। 
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কিন্ত মরুভূমি কি সুজল! শস্য শ্তামল! হয়? গাছগুলোর রঙ এমন উজ্জ্বল 
সবুজ কেন? কেন হ্রডির ফাকে ফাকে সবুজ ঘাসের এমশ সমারোহ? বৃষ্টি 
হয় না কি এখানকার মরুভুাঁমতে ? 

তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম একই রকম উভ,ক,:মেশিন পায়ের নীচে | 

আওয়াজ শুনে বুঝলাম মাথার ওপরেও উডছে উড়,ক, মেশিন। উডন্ত কল 
বানিয়েছে এর | কন্তায় এনেছে বিচিত্র ভয়ংকর উডন্ত কলের পাখী তৈরীর 
মন্ত্রগুপ্তি। এককালে যা উপকথা ছিল-_সুপ্রাচীন ইকারাসের সেই কিংৰদ- 
স্তীকে আশ্চ্ঘ কৌশলে সত্য করে তুলেছে-_বাহন করেছে কলের পাখীকে । 

ছোট ফাক খুব বেশী দেখা যাচ্ছে না । ধাতুর চাদরের ফাকে একটি 
মাত্র চোখের দৃষ্টি দিয়ে তা সত্তেও বহুদূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি কেবলমাত্র পাচ 
শ' গজ উচ্চতার দরুন । 

ঘণ্টাখানেক পর মরুগ্ভানের পর মরগ্যান চোখে পডল । আকারে ছোট-_ 
কিন্তু সংখায় অগণন, ধেন টর্ণেঞো ঝডের মত দৃষ্টিপথে এসেই মিলিয়ে খেতে 
লাগল একে একে । প্রথম সারি | দ্বিতীয় সারি । তৃতীয় সারি। 

প্রত্যেকটা মরুগ্যানের মধো একট] বাডী। উড,ঞ, মেশিনের বিকট আও 
য়াজ শুনে প্রতিটি বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছে এক একগুন লোক । মুঠো 
নাডছে আমাদের দ্বিকে-যেন পেলে ছি'ডেখায়। কেন? কি করেছি 
আমরা? তাছাড়া প্রতিটা বাড়ীতে শুধু একজন লোকই থাকে? বেণী না? 

আরও একট! বাাপার দেখে প্রথমে খটকা লেগেছিল, তাঙ্জৰ বনে 
গেলাম। প্রথম মরদ্যানের পর থেকেই দারি সারি খুটি চোখে পড়েছিল । 
তার পাতা রয়েছে সারি সারি খুঁটির ওপর | এই খুঁটির লাইন ধরেই উডে 
চলেছে আমাদের মেশিন | ব্যাপার কি? স্বপ্ন দেখছি নাকি? টেলিগ্রাফ, 
না, টেলিফোন ? সাহার! মরুভূমিতে ? 

তৃতীয় মরুদ্বান সারি পেরিয়ে আসবার পর বিস্ময়ে চরমে উঠল । এবার 
আর শুধু তাল জাতীয় পাম-ট্রি নয়, বাবলা, বাওবাব, ক্যারাইট গাছ দেখছি 
পায়ের তলায় । সেই সঙ্গে দেখছি চাষের মাঠ । সবুজ ক্ষেতে লাঙ্গল দিচ্ছে 
নিগ্রোরা। তারপর দিগন্তে চোখে পডল বিরাট উ“চু পাঁচিল। ধেয়ে চলেছি 
&ঁ পাঁচিলের দ্রিকেই । শ্রজান1 একটা শহর | বিশাল দানব পাখীর মত 
'আমাদের উড, মান নামবে নিশ্চয় এ শহরেই । আধখানা চাদের মত 
সাজানো শহর | নিখুঁত নকঝ্মায় নিমিত অত্যডুদদ শহর। রাস্তাগুলো সৰ 
অর্ধবৃত্তের ঠিক কেন্দ্রে ছুটে গিয়েছে । মাঝের অংশে লোকজন নেই বললেই 
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চলে। সবে তো সকাল-_অথচ মাত্র কয়েকজন নিগ্রোকে দেখা যাচ্ছে! 
মাথা তুলে উড, যান দেখেই বিষম ভয়ে কুঁডের মধো শুকিয়ে পড়েছে । 
বাইরের অংশে লোকজন অনেক | বেশীর ভাগ শ্েতকায় | এরাও ওপর 
দিকে তাকিয়ে মুঠো! নাঙছে। এত আক্রোশ কেন আমাদেব ওপব? কার 
পাকা ধানে মই দিয়েছি? 

উড,ক, যান এবার নামছে__দ্রুতবেগে নামছে । একটা নদী পেরিয়ে 
এলাম । পর মুহূর্তেই খেন পাথরের মত টুপ করে খসে পডল কলের পাখী: 
চক্রাকারে নামছি__তাই মাথ! ঘুরছে__হৃদ্দ পিগুট] প1 প্ট খেয়ে গলার কাছে 
এসে ঠেকেছে__চোখ বন্ধ করলাম 1... 

প্রপেলারের গর্জন থেমেছে। মাটি ছু'য়েছে :উড্্, মেশিন। মাটির 
ওপর দ্দিয়ে ঘসটে গেল কয়েক গজ | দীঁডাল তারপর । 

এক ঝটকায় মুড থেকে থলি সরিয়ে নিল একজন | তার আগেই হাত 
সরিয়ে নিয়েছিলাম | দড়ির বাঁধনে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম | 

কিন্তু বাধন খুলতে এসে ডি আলগা দেখেই ইংরিডিতে ভঙ্কার ছাডল 
এক রাস্কেল__-“কে বেঁধেছে এত আলগ। করে ?” 

পড়ে রইলাম মটকা মেরে । 

হাতের পর খোল। হল পায়ের বাধন । নাড়িয়ে বাঁচলাম পা জোডা | 

“উঠে দাড়ান 1” 

হুকুম যেদিল, তার যুখশ্রী দেখতে পেলাম না। উঠে দাডাতে গিয়েও 
টলে পডে গেলাম । পায়ে রক্ত চলাচল হতে এখনে সময় লাগবে । 

কোনমতে 'দীডালাম সিধে হয়ে । দৃষ্টি স্গালন করলাম সামনে | বিরাট 
উ”ঢু পাঁচিল। পেছনেও তাই | জানল] দরজা, ফুটোফাটা, ছেঁদা বা ঘুলঘুলির 
বালাই/নেই | -বাঁদিকেও দেই একই নিরন্ধগ্প্রাটীর । তার ওপাশে একটা! 
মন্ত টাওয়ার আর চিমনি। ফ্যাক্টরীক্টনাকি? আকাশ ছোঁয়া একটা পাইলনও 
দেখেছি-__কি বিরাট উ*টু-যেন মেঘের কোলে গিয়ে পৌছেছে! টাওয়ারের 
ওপরেও একশ গজ উ"চু£তো। বটেই 1.5*এরকম'আখাম্বা পাইলনেরও বা কি 
দরকার, মাথায় আসছে না । 

ডান দ্বিকের দৃশ্য: অন্যরকম- খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। চিত্ত চঞ্চল 
হওয়ার মত নয়। দুটো প্রকাণ্ড ইমারত | দুটোর সামনে একটা পাহ্থাডের 
মত কেল্লা! বাঁড়ী। 

টোনগানে আর মালিক :ছাডা সঙ্গীরা :সবাই হাজির । মালিক গেল' 
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' কোথায় ? সকালেও তো দেখেছি । 

সঙ্গীদের চোখ ধাধিয়ে গেছে হঠাৎ আলোয় চোখ মেলায় । আমি তো 
পুকিয়ে সব দেখেছি । ও"র। সে সুযোগ পান নি। 

ও"দের চোখ রগভানো শেষ হওয়ার আগেই রদ্দা পড়ল ঘাডে। কেউ 
বাদ গেল না! মিনিট খানেক পরেই বন্দী হলাম কারাগারে | 

কিন্তু এরা কারা ? আমর] কোথায় ?.কি করতে চায় এরা আমাদের নিয়ে ? 


৩।। অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী দেই লোকটা 


(আামিদী ফ্লোরেন্দের নোটবই থেকে ) 


২৬শে মার্চ ।__জেলখানায় বসে লিখছি । মাজেপ্পার ভুমিকা অভিনয় 
কবার পর এখন সিলঠিও পেলিকোর ভুমিকা অভিনয় করছি__সেই সিলভি ৩, 
গুপ্ত সমিতির কারবোনারির সঙ্গে জঙিত থাকার অপরাপে যার দশ বছর জেল 
হয়েছিল এবং খার কাহিনী নিয়ে নাটক লিখেছিলেন লঙ বায়রনের এক 
ইটালিয়ান নাট্যকার ও কবি বন্ধু। 

পরশুর আগের দিন পুরের একটু আগে জেলখানায় ঢুকেছি। ভিন্ন 
মুলাটো, মানে, ্রেতকায় আর নিগঞ্রের সংসর্গজাঁত দোঁজাসলা__ঘাঁড ধরে 
মাসুরিক বলে আমাদের টেনে এনেছে এখানে । একদম খাতির করে নি। 
অনেক সিডি, অনেক অন্ধকার গলিপথ পেরিয়ে এসেছি একটা লঙ্বা 
গালারীতে । গ্যালারীর পাশে সারি সারি কারাকক্ষ। একটিতে ঠাই 
হয়েছে আমার | পালানো সহজ নয় । গ্ালারীর দ্রপ্রান্তে বন্দুকধারী শান্থী 
পাশার দিচ্ছে | 

ঘরে একটাই জানলা । বারো ফুট উচুতে। গরাদ দিয়ে মজবুত। 
দরজায় তিনটে তালা । একলা ঘরে বসে ভাৰছি আর ভাবছি। 

ঘরট1 ৰেশ বড । একটা টেবিল আর চেয়ার আছে । আছে স্যাৎসেতে 
খডের বিছান] পাতা একট] খাট । টেবিলে লেখার সরঞ্জামও আছে । কডি 
কাঠ থেকে ঝুলছে ইলেকট্রিক লাম্প! তাকে কিছু প্রসাধনী সামগ্রা | সৰ- 
কিছুই পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন । 

সিগারেট ধরিয়ে আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতে ছৃণ্ঘন্টা পার করে 
ফেলেছি । সন্বিৎ ফিরল দরজা খোলার শব্দে। ঘরে কে ঢুকল ভাবতে 
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পারেন? হাজার কল্পন। দিয়েও আন্বাজ করতে পারবেন না। 

চৌমৌকি। 

সেই চৌমৌকি, বিশ্বাসঘাতক নিগ্রো। আমার প্রবন্ধগুলো যে থোডার 
পিঠে গুঁজে রেখে লক্ষ দিয়েছিল নিশুতি রাতে । 

দেখেই মাথায় রক্ত চডে গেল আমার | “তবে রে? বলে তেডে যেতেই 
দড়াম করে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে করে দিল হারামজাদা । 

সামলে নিলাম নিজেকে | রাগ দেখিয়ে লাভ কি? ৰরং ওর মুখেই 
খবর নেওয়া যাক। চৌযৌকিও বোধ হয় আচ করেছিল আধার মনের 
অবস্থা । ফের দরজ] ফাক করে উঁকি দিল খখন আমি তখন ফের গা্যাট 
হয়ে বসেছি চেয়ারে | 

বসে বসেই আগে একচোট ঝাল ঝেডে নিলাম । “ঘুখেন মারিতং জগৎ" 


গোছের ! তারপর শুনলাম, চৌমৌকি এখানকার চাকর | খাবার নিয়ে 
€৮পছে | 


লচ্জায় মাথা হেট করে দাডিয়ে দরজাটা আরো খুলে ধবল বিগ্লাসঘাতক । 
খাবার নিয়ে করিডরে দাঁড়িয়েছিল দুজন নিগ্রো । টেবিলে খাবার সাজিয়ে 
দ্বিল চৌমৌকি। 

পেটে যে আগুন অল্ছে. খাবার দেখেই ত। খেয়াল হল । উচ্চবাচ। না 
করে আক্রমণ করলাম খাছ্যসম্তার । 

রান্না ভালই | চৌমৌকির পবিবেশনও ভাল । 

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করে যা জানলাম, তা এই £ 

ইচ্ছে না থাকলেও যার অতিথি হয়েছি, লোকে তাকে গ্ারি কালার 
বলেই জানে | দোর্দগু-প্রতাপ 'রাজ]। অসাধারণ এক শহরের মালিক স। 
'খনেক বাডী, ঘনেক সাহেব এখানে | অবিশ্বাস করা গেল না। উড়্ছু 
মেশিনে উপুড হয়ে শুয়ে সবই তো দেখতে দেখতে এসেছি । 

চৌমৌকির বিশ্বাস, কায়দ1 করে তাকে শ্রীমতি মোরনাসের কাজে বহাল 
করিয়েছে এই হ্যারি কীলার | চৌমৌকি সঠিক জানে না-_-তবে মনে হয়। 
আীমতি মোরনাসের প্রতি আন্ুগতায তার এখনে! শিথিল হয়নি | যদ্দিন 
উনি & টেকো লোকটাকে (সেন্ট বেরেন ) নিয়ে আফ্রিকায় থাকবেন, তদ্দিন 
চৌমৌকি তাদের সেবাদাস হয়ে থাকবে । নুন খেয়ে বেইমানি করবে না। 
কথাটা শুনে হাসবো! কি কাদব ভেবে পেলাম ন। | 

মোরিলিরেই চৌমৌকিকে ভাগিয়ে আনে । গ্ভারি কীলারের নিজের লোক 
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সে। প্রথমে পোনা দিয়ে কিনতে চেয়েছিল চৌমৌকিকে ৷ যখন পারল না, 
তখন লোভ দেখাল চির-ঘ্বাধীনতার | এমন একটা সোনার দেশে নিয়ে যাবে 
যেখানে অঢেল আরাম আর দেদার ফুতি | গ্বারি কীলার যেন দেবতা সেই 
ওুষর্গের | শুনে আর লোভ দামলাতে পারেনি চৌমৌকি । 
টোনগানে কোথায় জিজ্ঞেস করতেই মুখটা বীভৎস করে ফেলল 
চৌমৌকি। শুধু বলল-_কুঈ কু” 
বুঝলাম । যা শ্রাচ করেছিলাম, তাইঠুহয়েছে। টোনগানে আর ধরাধামে 
নেই 
যে রাতে মদ্ৃশ্ত হয় চৌমৌকি, সেই রাতেই কলের পাখী চড়ে কাপ্টেন 
এশোয়াড” কুফুজ আসে সেই তল্লাটে | তাই অত ফিটফাট বাবুর মত দেখাচ্ছিল 
তাকে । সার্জেন্ট দুজন বিশজন নিগ্রো৷ সৈন্য নিয়ে পায়ে হেঁটে এসেছিল বলেই 
পঁ রকম নোংর! অবস্থায় ছিল | কীধে বিস্ষেবরিক বুলেট লাগায় জখম নিগ্রোট! 
সাজেন্টকে দেখেই শিউরে ওঠারও কারণটা শুনলাম । আসার পথে 
শ্রেফ মজা করার জন্যে গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে এসেছিল সাজেন্টি ছুজন। 
$নিগ্রোবেচারা তাই চিনে ফেলেছিল ওকে । কলের পাখী চেপে কান্টেন 
রুফুজ পেশীছোনোর পর, সেই পাখীর পেটে চডে চৌমৌকি আসে এখানে 
তাই অত কাছ থেকে গজনিটা শুনেছিলাম আমি | 
অতি কষ্টে একটা নাম উচ্চারণ করল চৌমৌকি-ব্াকল্যাণ্ড । আশ্চ 
নগরী ব্লাকলাণ্ডেই আমি এখন রয়েছি । বিশ্বের কোনো ভৌগলিক যদ্দিও 
এ টাউনের হদিশ রাখেন ন]। 
সব শোনবার পর খষ দ্বিয়ে চৌমৌকিকে বশ কবতে চাইলাম । মোটা! 
টাকার লোভ দেখালাম | মাথা নেডে ও বললে-- “সম্ভব নয় সাহেব | এখান 
থেকে কেউ বেরোতে পারে না। পঁশচিলের পর পাঁচিল, তারপর মক্ুভূমি 
: দিয়ে ঘেরা । বন্দুক নিয়ে পাহারাদাঁর ঘুরছে ।” 
তাহলে কি ভ্তীবন-ভোব এখানে থাকতে হবে ? 
খাওয়া শেষ হল। এটোকীাট] নিয়ে চৌমৌকি চলে গেল, এল আবার 
ট্ররাতে | খাওয়ার পর নট বাঁজতেই ইলেকট্রিক ল্যাম্পটা গেল নিভে । 
কডা নিয়ম দেখছি । বাণা,হয়ে খমের আয়োজন করলাম | পরের দিন 
-২৫ শে মার্চ নোটবইয়ের পাতাগুলোয় চোখ বুলোলাম, চৌমোৌফি ছাড়া 
সাবাদিন কাউকে দেখলাম না । রাত্রে নটার আগেই শুয়ে পড়লায-_আলো 
নেভবার আগেই । পরের দ্িন_আজ-_২৬শে মার্চ বেশ ঝরঝরে বোধ 
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করছি। দ্ুরাত ঘুমিয়ে শরীর এখন তাজ! তারপর? 

সন্ধায় ।-হিজ ম্যাজেন্স হারি কীলারকে দেখার সৌভাগা হয়েছে । 
ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারিনি এখনো । গা হতে পা কীপছে। শিহরণ 
সবাঙ্গে! মণ অবশ। 

তিনটের একটু পরেই ফের দরজ] ছু'হাট হল । চৌমৌকি শ্রাসেনি, এসেছে 
আর এক পুরোনো বন্ধু-_বিশ্বাসঘাতক মোরিলিরে । সঙ্গে বিশজন নিগ্রে। । 
মোধিলিরেই এদের সদ্ণার মনে হল। 

সেন্ট বেরেন ছাড়] সঙ্গী সাথীদের দেখলাম তাদের মধ্যে । সেন্ট বেরেন 
বেতো মাজা নিয়ে এখনো কুপোকাত | 

মার্চ করিয়ে আমাদের নিয়ে যাঁওয়৷ হল অনেক সিডি, 'অনেক গলিপথ 
পেরিয়ে একটা-বিরাট ঘরে | মোরিলিরে দলবল নিয়ে দীডিয়ে রইল বাইরের 
চাতা;ল। 

ঘরটা বিরাট | কিন্তু আসবাৰ পত্র বলতে কেবল একটা চেয়ার, একটা 
টেবিল আর একটা টুল টুলের ওপর আধ বোতল মদ আর একট! গেলাস। 
মদের গন্ধ বাতাপে। 

চেয়ারে বসে একটা নররূপী পিশাচ | হিঙ্গ মাজেস্টিগ্যারি কীলার। 
দেখবার মত মৃতি। 

গালে ছুল নেই একদম। কিন্তু মাথাভতি ঝাঁকডা জটা__জন্ম মৃহূর্ত 
থেকে চিরুনীর সঙ্গে লডাইয়ে অপরাজিত | 

বয়স প'য়তাপ্লিশ মনে হলেও নিশ্চয় তার বেণা । বেশ ঢ্যাঙা | ষাঁডের 
মত গতর | হাত কলাগাছ বললেই চলে । ডুমো৷ ডুমো পেণী। গায়ে 
হাবকিউপিসের গোর ধরে-এক নজরেহ বোঝা খায় । 

গালে যার টুল-নেই-সে জটিল চরিত্রের মানুষ, তাকি আর বলে দিতে 
হ,ব? একাধারে পাকা শয়তান আর হাতীর মত বলবান । মাগাব কেশরে পাক 
পবেছে | কপাল বেশ উন্ত- প্রচণ্ড ধীশক্তির লক্ষণ । কি ঠেলে বার কব 
চোয়াল আর চোয়াডে চে।কো ভাগী চিবুকের মধ্যে স্থল আর উব প্ররণ্ির ' 
ছাপ হনব উচু_হাড যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে । ব্রো্জ-রীন হণ ঠিক 
নিচেই গল। ভেঙে তুবডে ভেতরে বসে গেছে__হ*৭1 মাংস ঝুলছে হুন্ুর ঠিক 
নিচেই_-তাতে আবার ফুটকি ফুটকি রক্ত লাল ব্রন__রক্ত থেন ট্সট্রসিয়ে 
বেরিয়ে আসতে চাইছে । ঠৌোটজোড। বিশ্রীরকষের মোটা । বিশেষ করে 
নিচের ঠেটট। ওজন সামলাতে ণ1 পেরে ঝুলছে থলখলিয়ে__বেরিয়ে পড়েছে 
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হুলদেটে নোংর]1 শক্ত দাতের সারি । কোটরে ঢোকানো চোখ ক্রোড়া খোচা 
খোঁচা চক্ষু পল্লব দিয়ে মোডা- কিন্তু থেকে থেকে তার মধ্যে বিহ্যাতের ঝলক 
দেখা যাচ্ছে । সহ্য করা যায় না সেই ছ্রাতি-_এত উগ্র, অসাধারণ, ভয়াবহ | 
লোকটার অন্ু পরমাণ,তে প্রচণ্ড ক্ষুধা, নরকের সমস্ত পাপ, আর শ্রীহানতা 
প্রকট হয়েছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত | কদাকার, এবং ভয়াবহ । 
হিজ ম্যাজেস্টির পরনে ধূসর রঙের শিকারী পোশাক । কিন্তু ধুলি-ধুসরিত 
এবং নানান রঙের দ্রাগে চিত্রিত । সামনের টেবিলে উহুলর গ্ভাট | হ্যাটের 
পাশে ভান হাত। কাপছে এক নাগাডে। 
চোখের ইঙ্গিতে কম্পমান হাত দেখিয়ে চোখের ভাষায় ৬ক্টর চাতোন্লে 
যা বলতে চাইলেন, তা বুঝলাম | লোকটা অত্যধিক মদ খেয়ে এখন বেছেড 
মাতাল । 
বেশ কিছুক্ষণ নিবংক রইল হিজ ম্যাজেস্টি। পিচ্ছিল চোখের দৃষ্টি দিয়ে 
নিরীক্ষণ করল আমাদের পা থেকে মাথা পধন্ত। একবার নয়__বাঁরবার-_ 
প্রতোককে । আমরাও পৈধ ধরে অপেন্স। করতে লাললাম মহামান্যের বাণ! 
শোনবার জন্যে । 
স্মবশেষে মুখ খুণল খারি কীলার | বললঃফরাসীতে- কিন্তু বেশ ইংরাজী 
টানে-_ভাঁঙ ভাঙা খ্যাখেডে গলায়-_“ছজন ছিলেন শুনলাম__পাাচজন 
এসেছেন কেন ?” 
“একজনের শ্বস্থা কাহিল-_আপনাদ্রের অতাচারে ৮ সটান জবাব 
দিলেন ডষ্ঠর চাতোম্নে । 
আবার কিছুক্ষণ নীরবতা । তারপর আবার আচমক] একটা প্রশ্ন £ 
“আমার দেশে এসেছেন কি মতলবে ?” 
এই রকম একট! থমথমে রক্ত জমানে। পরিবেশেও প্রশ্ন শুনে হাসি পেল। 
আমরা এসেছি? না, তুমি আনিয়েছে। বাছাধন ? 
হারি কীলার জলন্ত চোখে তাকিয়ে গর্জে উঠল আবার--্পাইগিরি 
করতে ? আয?” 
বারজাক:বললেন--“মাপ করবেনঃ স্যার-” 
দডাম! প্রচণ্ড শব্দে টেবিলে ঘুসি মারল হিজ .ম্যাজেস্টি। বলল ৮সই 
বজ্তনাদ কঠরে-__“বলুন “মাস্টার! সবাই বলে।” 
আর যায় কোথা ! বারজাক খেল দেখিয়ে দিলেন তক্ষুনি। তিনি যে 
কত বড বক্তা তা এ পরিবেশেও. নাটকীয়ভাবে ফুটিয়ে তুললেন । বুকের 
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ওপর হাত রেখে ডান হাতে বাতাস কেটে উড়িয়ে দিয়ে বললেন উদাত্ত বজ্র- 
কঠে_.“দতেরোশ? উনব্বই সালের পর থেকে ফরাসীরা কাউকে মাস্টার' 
ৰলে ডাকে না।” 

অন্য সময় হলে এই নাটক দেখে হাঁসতে হাঁসতে পেটে খিল ধরে যেত। 
কিন্তু তখন এ রকম একট] দাতালে। জানোয়ারের দাত খিটুনির সামনে এত 
সাহস দেখানো সোজা কথা নয়। এক কথায় উনি বুঝিয়ে দিলেন, “বাপু হে, 
তুমি যেই হও না| কেন-_-খামর1 ফরাপী | মাথ! নোয়াৰ না|, মসিয়ে পঁসি' 
পর্যন্ত বিচলিত হলেন এই সাহসিকতায় । উত্তেজনার চোটে মুখের তালা- 
চাঁবি খুলে হেঁকে উঠলেন বিষম খ্যানখেনে গলায়-_“ঘাধীনতা হীনতায় কে 
বাচিতে চায় বলো! কে বাঁচিতে চায় 1” 

সাবাস পঁসি ! ওষুধ ধরল 

হারি কীলার শুধু কাধ ঝাকালো। দাবঙানিতে কাজ হবে না বুঝতে 
পেরেছে । যেন আমাদের আগে দেখেনি-_- এইমাত্র দেখছে । এমনিভাবে 
আশ্চর্য ক্ষিপ্র দৃফি বুলিয়ে চলল পা! থেকে মাথা পর্যন্ত । প্রত্যেককে বার কয়েক 
চুলচের। দেখার পর চাহনি স্তব হল বারজাকের ওপর | ছুই চোখে ৰিভীষিক। 
বর্ণ করে যেন আতংকে সি'টিয়ে দিতে চাইল বারজাঁককে:। কিন্তু সাহস বটে 
আমাদের লীঙারের । এতটুকু কুষঠিত হলেন নাঁ_শিউরে উঠলেন না। 
সাবাস লীভার ! দিনে দিনে ভক্তি উলে উঠছে আপনার ওপর | 

হি ম্যাজেস্টি আত্মসংবরণ করেছে । খডের আগুন। এই জ্বলছে, এই 
নিভছে। 

প্রশ্ন করল কামানের গোলার মত--“ইংরিজি বল! হয় 17 

“হয 1” 

“সবাই বোঝে 1” 

হ্যা] |? 

“ভাল”, বলে মদের নেশায় জডিত গলায় টেনে টেনে ইংরিজিতে ফের 
একই প্রশ্ন করল হ্যারি কীলার | 

“কি মতলবে এসেছেন এখানে ?? 

“প্রশ্নটা আমর] করতে চাই আপনাকে । গায়ের জোরে ধরে আনার কি 
অধিকার আছে আপনার ?” বারজাক যেন বাঘের বাচ্ছা । 

“চালাকি ধরে ফেলেছি বলে । আমি জ্যান্ত থাকতে আমার সাম্রাজ্যের 
ধারে কাছে কাউকে ঘুর ঘুর করতে দোব ন1 !” 


জুল ভের্ণ (৭ম )-৯ ১২৯ 


সামাজা ! 

হরি কীলারের সাম্াজ্য? বলেকী? 

তড়াক করে লাফিয়ে দাড়িয়ে উঠল হিজ ম্যাজেস্টি। দমাদম করে টেবিলে 
ঘুসি মারতে মারতে বললে-_-“ভেবেছেন আপনাদের মতলব আমি বুঝতে 
পারিনি? টিমবাকটু পর্যন্ত ফরাপীর1 এসে নাইজারে লোক পাঠাচ্ছে যখন 
তখন। কিছু বলিনি । এখন চর পাঠানে। হয়েছে আমার এলাকায় ! 
জানেন মাঁপনাদের এই কাচের গেলাসের মত ভেঙে গু'ডিয়ে দ্রিতে পারি ?% 

বলেই হাতের কাছে গেলাস তুলে নিয়ে বনঝন শব্দে আছড়ে গুড়িয়ে 
দিল হ্যারি কীলার | 

ভংকার ছাড়ল দরজার দিকে তাকিয়ে-_“আর একট গেলাস !” 

দেখলাম, ফেনা গডাচ্ছে হ্ারি কীলারের কষ বেয়ে । উন্মত্ত ক্রোধ পশুর 
চাইতেও অধম করে তুলেছে । তাকিয়ে দেখা যাচ্ছে না। রক্তলাল চোখ, 
লাল টকটকে মুখ আর চোয়াডে চোয়ালে প্রকটিত জিঘাংসার বর্ণন! পৃথিবীর 
কোনো ভাষায় সম্ভব নয় | 

হন্তদত্ত হয়ে গেলা নিয়ে ঢুকল ব্ল্যাকগার্ড | ফিরেও তাকালো! না হারি- 
কীলার | যেন ঘোরের মধ্যে রয়েছে, এমনিভাবে ঝুলে পডে দুহাতে টেবিলে 
দমাদম ঘুসি মারতে মারতে বারজাকের অবিচল মুত্তির দিকে জলন্ত চোখে 
তাকিয়ে যেন নায়গারার বজ্তনাদ শুনিয়ে গেল এক্সপ্রেস টেনের স্পীডে। 

“বারবার হুশিয়ার করেছি.-.খেয়াল আছে - “ডোওং-কোনো” বিষের 
বাপারট] আপনাদের মাথায় আমিই ঢুকিয়েছিলাম 'আপনাদেরই মঙ্গলের জন্মে 
সেই হুল প্রথম ওয়াশিং । গুণিনকে দিয়ে আমিই সাবধান করতে চেয়েছিলাম 
আপনাদের | তার সব কথাই সত্যি হয়েছে শুধু আপনাদের নিজেদের দৌষে | 
আমার দ্বাস মোরিলিরেকে আমিই পাঠিয়েছিলাম সিকাসোতে আপনাদের পথ 
আটকানোর জন্যে-_সেই ভূল গিয়ে আমার শেষ চেষ্টা । তারপর সৈন্যসামন্ত 
সরিয়ে নিলাম_টনক নঙল না আপনাদের | নাঁখাইয়ে রাখলাম, তবৃও 
সুমতি হল না। শাইজারের ভেতরে টুঁকতে লাগলেন একটু একটু করে । 
ন[ইজারে এসেছেন__এবার কি বলবেন কর্তাদের ?? 

রাগেব চোটে তখন ঘরময় ছুটছে আর ঠেঁচাচ্ছে হ্যারি কীলার। উন্মাদ, 
উন্মাদ, গ্ারি কালার বদ্ধ পাগল-_নইলে এরকম লক্ষঝম্প কেউ করে? 

আচমকা দাডিয়ে গল হি ম্যাজেস্টি। আশ্চর্য শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল 
বারজাককে-_-“মাপনারা তো “সায়ে' যাচ্ছিলেন ?” 
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“হ্যা 1৮ 

“তাহলে হঠাৎ উল্টোদিকে গেলেন কেন? কৌবোতে গেলেন কেন ?” 

চাহনি তো নয়, যেন গনগনে শিক। বারজাককে এফৌোড ওফেপড 
করে প্রশ্নটা আচমক] ছুড়ে দিল হ্যারি কীলার । হকচকিয়ে গেলাম আমরা 
সকলেই । ভাগ্যিস শ্রীমতি মোরনাসের আসল নাম গোপন রেখেছিলাম । 

যুখসই জবার এসে গেল বারজাকের মুখে__“টিমবাকটু যাচ্ছিলাম 1” 

“সিকাসোতে গেলেন না কেন? কাছে হত তো?” 

“ভেবে দেখলাম টিমবাকটু গেলেই সুবিধে বেশী |” 

“ু-উ-উ-ম!” জন্দেহ যেন যায়নি হারি কীলারের মন থেকে । কিছুক্ষণ 
চুপ করে থেকে ফের জিজ্ঞেস করল-_-“তাহন্ে নাইজারের পূবে যাওয়ার 
মতলব ছিল না?” 

“একেবারেই না|» 

“ইস্‌! আগে যদি জানতাম, তাহলে আর এতদূর আসতে হত এ] 
আপনাদের |” 

আহারে, কি ঠাট্টা! গা জলে গেল আমার | 

সুযোগটা কিন্তু ছালাম না । আমি খবর সংগ্রহ করি । যুক্তির ব্যাপারে 
মাথা খুব সাফ | তাই জিজ্ঞেস করলাম গলায় মিছরি মিশিয়ে অসীম বিনয় 
দেখিয়ে £. 

“মাপ করবেন । একটা কৌতুহল । এত কষ্ট করে এখানে না এনে 
আমাদের খতম করে দিলেই তো পারতেন ।” 

“তাহলে ফরাসী সবকারের টনক নডত 1” 

“এখনো তো নডবে ।১ 

“সেই জন্যেই তো! শানতে চাউনি_ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলাম |” উপস্থিত 
বুদ্ধির অভাব নেই দেখছি হারি কীলারের | 

বললাম-__-এখনো তা করাষায়। যেখান থেকে এনেছেশ সেখানে 
ফিরিয়ে দ্রিন -, 

“আর দেশে গিয়ে আমার সাম্রাজ্যের খবর ছড়িয়ে দ্িন। অসম্ভব প্র্যান- 
ল্যাণ্ডে যে ঢোকে, সে আর বেরোয় না! এ সাম়াজ্যের খবর কেউ জানে শা 
_জানবেও না 1) 

দাঁবডানিতে টললাম না । বললাম--“কিন্তু তদন্ত অভিযান আসবেই 1 

“তা আসবে 1! আমার ল্যাজে পা দিলে লড়াইও হবে--আমিই ডিতব | 


র্‌ 
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কিন্ত আমি চাইছি অন্যভাবে কাজ হাসিল করতে ।” 

“কিভাবে ?” 

“জামিন থাকুন__-আপনাদের লাশের চাইতে তাতে কাজ বেশী হবে ।” 

বুঝলাম, আমাদের নিকেশ করার অভিপ্রায় নেই হ্যারি কীলারের। ভাল । 

হিজ ম্যাজেস্টি ফের বসেছে চেয়ারে | কখনো ফু'সছে কখনে! গলছে। 

এখন বলল বরফ ঠাণ্ডা গলায়--“আমার এলাকায় ধখন এসে পডেছেন, 
যা খুশী করতে পারি আপনাদের নিয়ে । কাউকে জবাবদিহি করতে হবে ন|। 
অথব1 আমার মতই যেখানে খুশী ঘুরে বেডাতে পারেন আমার এই সাআাজ্যের 
মধ্য ।” 

আবার সেই সাআজাজা শব্ধ! শব্দটায় কৌলিন্য পর্যন্ত নষ হয়ে গেল 
শয়তানের জিভ দিয়ে বেরিয়ে | 

“আপনাদের স্বাধীনতা পাওয়া নিভ র করছে আপনারেরই ইচ্ছের ওপর । 
হয় জামিন হয়ে থাকুন, নয়-_” 

শেষ কথাটা কিস্তুত ভঙ্গিমায় হাত নেডে শেষ করল হ্যারি কীলার__ 
“আমার সহযোগী হয়ে যান 1৮ 

আমরা বজ্রাহত ! প্রস্তাব শুনে অবাক হয়েছি বললেও কম বল। হবে-_ 
আমরা যেন বত, পাতে নিপাত হয়ে এক প্রস্তাবেই । 

শীতল স্বরে বুঝিয়ে হরি কীলার--একদিন ন1 “একদিনঃআমার£সাআাজ্যের 
সন্ধান পাবে ফরাসী বাহিনী । তখন যুদ্ধ হবে। তারা হারবে। খামোকা 
শক্তিক্ষয় কি বন্ধ কর যায় না? এখন তার1 নাইজারে কলোনী কর! নিয়ে 
বাস্ত__আমি ব্যস্ত বালির সমুদ্ধে চাষবাস নিয়ে । ছুই রাষ্ট্রের মধ্যে জীতাত 
হলে মন্দ কি? মৈত্রীচুক্তি হোক-__ঠিকমত আলোচন! চালালে তা হবেই ।” 

আমাদের সবার মত এক কথায় প্রকাশ করে দিলেন বারজাক। 

“আপনার সঙ্গে 1” 

ব্যস, অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা ছিল হ্যারি কীলার | আর রাখা গেল না। যেন 
৫ম করে ফেটে উড়ে গেল আগ্নেয়গিরির টুডা। 

“থুব যে তাচ্ছিল্য করছেন দেখছি? নাকি ভেবেছেন পালিয়ে বাচবেন ? 
অভ সোজা নয় পালানো- আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি |” 

তৎক্ষণাৎ আমাদের ঘাড় ধরে অনেক সিডি, অনেক গলিপথ আর ছোট 
ছাঁদ পেরিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হল একটা বিরাট ছাদের ওপর | হ্যারি 
কীলার এল সঙ্গে সঙ্গে । আবার বেশ ঠাণ্ডা । উত্তাপের লেশমাত্র নেই 
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বললে--““একশ বিশ ফুট ওপরে দীডিয়ে আছেন আপনারা । দিগন্ত 
এখান থেকে পনেরো মাইল দূরে । দেখতেই পাচ্ছেন, চারপাশের মরুভূমিতে 
এখন ফসল ফলছে। মামার সাআাজ্যের ক্ষেত্রফল দশ বর্গমাইলেরও বেশী-_ 
বারোশ” বর্গমাইল তো! বটেই । দশ বছরে এই সাম্রাজ্য গড়েছি আমরা ।” 
একটু থেমে--“এখানকার বারোশ'" বর্গমাইলের কোথাও কেউ পা দিতে এলে 
সঙ্গে সঙ্গে খবর এসে যাবে আমার কাছে তিন দা।র ঘাটিদারের কাছ থেকে 
টেলিফোনে -.., 

আ-চ্ছা! এবার বুঝলাম আসবার পথে মরুগ্যানগুলো৷ কেন দেখেছিলাম । 

সব কটাই আউট পোষ্উট-_এ জন্যে ঘাটি আগলে বসে থাকছে মাত্র এক- 
জন। খুঁটিগলোও টেলিফোনের তার টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্যে । 

হ্যারি কীলার ভাববার অবসর দিচ্ছে না। গ্র্যাটফর্ষের মাঝামাঝি 
জায়গায় একট বিরাট উ"চু লাইটহাউসের মত মিনাঁর দেখাচ্ছে__যে কোনো 
আলোকস্তস্তের চেয়ে তা ঢের বেশী উশ্চু ॥ ঠিক যেন একট কাচের লঠন। 

বলছে__“খবর পাওয়ার পরেও যদ্দি ভেতরে ঢোকে কেউ; আমার অনুমতি 
না নিয়ে, ব্রযাকল্যাণ্ডের পাঁচিলের পাঁচফার্লং দূরের আধ মাইল জায়গা আর 
পেরোতে পারবে না। সারারাত জোরালো! প্রোজেকটরের আলোয় দ্বিন 
হয়ে থাকে জায়গাট] | রৃত্তের মত এই অঞ্চলের মধ্যে সোজা নজর রাখা হয় 
এইখান থেকে-__এই যন্ত্রটার মধো থেকে--এর নাম দিয়েছি সাইক্লোসকোপ-- 
টেলিস্কোপের অনেক উন্নত সংস্করণ। এর মাঝে বসে থাকে এক গন লোক-_ 
চারপাশের দৃশ্য বিরাট বড হয়ে ভাসতে থাকে চারপাশে । আসুন, আষি 
অনুমতি দিচ্ছি, দেখে যান আমার সাইক্লোসকোপের কেরামতি- দেখে যান 
এক] সাইক্লোসকোপ কিভাবেঃ নজর রেখেছে নিচের বৃণ্ডের মত বিরাট 
অঞ্চলটার ওপর |” 

অনুমতি পেয়ে আর দ্বিধা করলাম না। কৌতুহল জেগে উঠেছিল অভ্ভুষ্ভ 
প্লা২-লঠন দেখে । এখন সদলে দরজা! ঠেলে ঢুকে পডলাম ভেতরে । নিচের 
দিকে তাকিয়ে দেখলাম একট] সুবৃহৎ লেন্স কজ্জার ওপর দুলছে আর ঘুরছে 
বিরাষবিহীনভাবে | ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পালটে যেতে লাগল বাইরের 
দ্য | প্রথমে সব দিকেই দেখলাম একটা বিরাট উ*চু পাচিল। খাড়া 
পাচিলের ওপর কালে লাইন দিয়ে ভাগ করা অনেকগুলে। আলাদ! আলাদা 
চতুক্কোণ ব্গক্ষেত্র । 

পাঁচিলের গোড়ার দিক ছায়ারুত। বেশ খানিকটা! জায়গা জুডে এই 
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ছায়ার রাজ্য আমাদের কাছ থেকে বিস্তৃত পাঁচলের মাথা পথন্ত। অনেক 
উ*চুতে মেঘের কোল পর্বস্ত যেন গিয়ে পৌচেছে পাঁচিলের নীর্দেশ। যেন 
কোমল আলোয় আলোকিত নধদেশ । একটু ঠাহুর করতেই বুঝলাম, সমান 
আলো সেখানে কোথাও নেই--অগণিত দাগ, অসংখ্য ছায়া আর আবছা 
নকশার সংমিশ্রণ জেগে রয়েছে পুরো জায়গাটায় । আর একট, খুঁটিয়ে 
দেখতেই স্পষ্ট দেখতে পেলাম, ছায়াময় দাগগুলোর কোনোট। গাছ, কোনোট! 
রাস্তা, কোনোটা চাষের ক্ষেত। কেউ কেউ লোকজন__কাজ করছে ক্ষেতে । 
প্রতিটি ছবিই বহুবিবধধিত হওয়ায় চিনতে একট,ও অসুবিধে হচ্ছে না। 

বেশ তফাঁতে থাকা ছুটো দাগ দেখাল হ্যারি কীলার। 

বললে-_-“ছুজন নিগ্রো। ধরুন, ওর] পালানোর ফিকিরে আছে । কিন্তু 
ৰেণীদুর ঘেতে পারবে না। দেখুন কি করি 1” 

বলতে বলতে টেলিফোন ট্রা্সমিটার তুলল হ্যারি কীলার | 

বলল-_-““একশ এগারে! নম্বর সার্কল। ব্যাসার্ধ পনেরোশ” আটাশ |” 

তুলল আর একটা টেলিফোন ট্রা্সমিটার__“চোঁদ নম্বর সার্কেল। ব্যাসার্ধ 
পনেরোশ? দুই 1” 

আমাদের দিকে ফিরে বললেন-_“ধেখুন মজাটা!” 

মিনিট কয়েক কিছু ঘটল না। তারপর একট! দ্বাগের ওপর ছোট্ট একটা 
ধোঁয়ার কুণডলি দেখা গেল। ধোৌঁয়। মিলিয়ে যেতেই দেখা গেল দাগটাও 
মিলিয়ে গেছে। 

আবেগে কেঁপে উঠল শ্রীমতি মোরনাসের গলা--“€লোকটা গেল 
কোথায় ?” 

“পরলোকে 1” ঠা! জবাব হারি কীলারের | 

“সেকী 1” সমস্বরে বললাম আমরা--"কোনো। দোষ করেনি__মেরে 
ফেললেন ।” 

তিলমাত্র বিচলিত হল না৷ হিঞ ম্যাজেস্টি--“তাতে কী? নিগ্রো তো 
_গেলে আবার আসবে । কিন্তু দেখলেন তো আমার আকাশ-টর্পেডোর 
খেলাটা ? পনেরো মাইল পাল্লা__অব্যর্থ লক্ষা__-এক ইঞ্চিও এদিক ওদিক হয় 

। সাংঘাতিক স্পীড-_মনে রাখবেন |” 

একী নিষ্ঠুরতা! মন বিহ্বল হলেও আমাদের সবার চোখ তখন আটকে 
রয়েছে আলোছাক্মাময় পটভূমির ওপর । আচমক] দৃষ্টি পথে আবিভূর্ত হল 
একটা বন্ত। বুঝতে পারলাম না জিনিসটা কি। তীব্রবৰেগে কোমল 
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আলোয় আলোকিত পাচিল বরাবর ধেয়ে গেল দ্বিত/য় ধাগার দিকে 
সেকেও কয়েক পরেই দেখা গেল দাগ আর নেই-_ আস্ত হয়ে গেছে। 

গলায় কথা আটকে গেল শ্রীমতি মোরনাসের | কদস্ধরে জিজ্ঞেস 
করলেন--এ লোকটা? পরলোক নাকি?” 

“না । ইহুলোকেই । এক্ষুনি দেখবেন ।” 

বলেই বাইরে চলে গেল হ্যারি কালার । ঠেলে বার করে দেওয়া হল 
আমাদেরকেও | প্ল্যাটফমে আসতেই দেখলাম উল্কাবেগে আকাশ পথে একটা 
জিনিস ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে | খে মেশিনে চডে এখানে এসেছি- 
সেই মেশিন_-কলের পাখী । মেশিনটার তলায় কি যেন ্ুলছে। 

সেই প্রথম খন্ত্রটার নাম শুনলাম হ্যারি কীলারের মুখে । বললে--“& 
হল গিয়ে আমার হেলিপ্লেন। এক মিনিটের মধোই বুঝবেন আমার ইচ্ছের 
বিরুদ্ধে এ জায়গ1 থেকে পালানোর পরিণামটা কি 1 

উ্ষার বেগেই বটে । দেখতে দেখতে অণেক কাছে চলে এল হেলিপ্রেন। 
শিউরে উঠলাম তলায় ঝুলন্ত জিনিসটা চিনতে পেরে । অভিকায় চিমটের 
মাঝে ছট ফট করছে একজন নিগ্রো | 

মাথার ওপর চলে এল হেলিপ্লেন। টাওয়ারের ঠিক ওপরে আসতেই 
শিথিল হুল চিমটেব দ্রাডা__ঠিক পায়ের সামনে ম্রাছডে পঙল হতভাগা নিগ্রো । 
খুলি ফেটে খিলু ঠিকরে গেল চারদিকে-_রঞ্ত ছিটকে লাগল সবার গায়ে | 

চিৎকার করে উঠলেন শ্রীমতি মোরনাস | তাতেও সামলাতে পারলেন 
না নিজেকে । নিরক্ত ঠোটে জলন্ত চোখে, ফ্যাকাশে মুখে ছুটে গিয়ে গলা 
টিপে ধরলেন পর্যন্ত হ্াগ্রি কীলারের-_“কাপুরুষ 1..-নরপিশাচ 1...মাহুষখুনে 1” 
অনায়াসে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল হ্যারি কীলার | অসহায় অবস্থায় দেখলাম 
সেই দৃশ্য । শিউরে উঠল শ্রীমতির পরিণাম ভেবে | এক ইঞ্চিও নডতে 
পারছি না শান্ত্রীরা ধরে রেখেছে পেছন থেকে । 

শ্রীমতি তখনে। কাপছেন থরগর করে| ধুঞ্জন ষণ্তামার্কা নিগ্রো এসে 
টেনে নিয়ে গেল তাকে | হ্যারী কীলারের চোখে মুখে কিন্তু দানবিক ক্রোধের 
বিস্ফোরণ দেখল!ম না_-তার বদলে জাগ্রত হল নারকীয় উল্লাস। আনন্দে 
ফুটিফাট। হয়ে অউ্ুত চোখে একদুষ্টে দেখতে লাগল শ্রীমতিকে | 

বলল কৌতুকতরলিত কঠে_“খুব তেজী মেয়ে দেখছি |” 

পরক্ষণেই ধাই করে লাথি মারল আকাশ-থেকে-ফেলে-দেওয়! নিগ্রোর 
দেহপিওতে-__“আরে মেয়ে, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিযে মাথা খারাপ করলে 
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বলে হুলকি চালে নেমে এল একখান] চেয়ার আর টেবিল দিয়ে সাজানো 
বিরাট পেই ঘবে__-পেছনে পেছণন শাম রা। ঘবখানাকে এখন থেকে সিংহাসন 
ঘর বলব-_চেয়ারটাকে সিংহাসন | 

সিংহাসনে বসে আমাদের দিকে চাইল হ্যারি কীলার। 

সত্যি করে বলতে গেলে চেয়ে রইল শ্রীমতি মোরনাসের দ্রিকে । আন্তে 
আস্তে ছুই চোখে দেখলাম নোংর]| হ্যাতি, অশুভ ছায়াপাত | চোখের চেহার! 
দেখে হাত পা হিম হয়ে এল আমার । 

বললে অনেকক্ষণ পরে--“আমার ক্ষমতা দেখিয়েছি | এবার তা৷ টের পাইয়ে 

ছাড়ব । আমার প্রস্তাব শুনে নাক সিটকোনোর পরিণাম যে কি, নিশ্চয় তা 
বুঝেছেন । আর একবার বলব কথাটা_-এই শেষ । শুনেছি আপনাদের 
একজন রাঙ্জনীতিবিদ, একজন ভাঁক্তার, একজন সাংবাদিক আর দুজন 
আম্ত বোকা-""” 

পঁসি' বোকা হতে পারেন, কিন্তু সেন্ট বেরেনের ওপর অবিচার করা হল 
নাকি? 

প্রকার হলে ফ্রান্সের সঙ্গে আলোচন1 করে দেখতে পারেন রাজনীতিবিদ; 
ডাঞ্জারকে একটা হাসপাতাল বানিয়ে দেব কথা দিচ্ছি, প্ল্যাকল্যাণ্ড থানডার- 
বোন্টে'র কাজ ছেডে দোব সাংবাদিকের ওপর | অন্য দুজনেরও হিল্লে আমি 
করে দোব। বাকী থাকল এই মেয়েটা । ভারী বাচ্চা...কিন্তু মনে ধরেছে 
আমার...ওকে বিয়েই করই |” 

আমরা তো! হা! পাগলের সঙ্গে বিয়ে। 

শক্ত গলায় জবাবটা শুনিয়ে দিলেন বারজাক | 

বললেন-_-“কোনোটাই হবে না। গায়ের জোরে যেটুকু করাতে 
পারবেন করবেন--তার বেশী নয় | আর শ্রীমতি মোরনাসের সন্বন্ধে যা 
বললেন -_” 

“আহা! ভাবী বউয়ের না তাহলে মোরনাস 1” 

রাগে অপমানে শ্রীমতি মোরনাস শেফ অন্ধ হয়ে গেলেন বললেই চলে । 
গল! চিরে টেচিয়ে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে_-“আমার নাম মোরনাস হোক আর 
না হোক--আপনার মত জানোয়ারের মুখে তা শুনতে চাই না । আপনার 
প্রস্তাব অতান্ত অপমানকর। অতান্ত হীন, অত্ান্ত-..» 

আর বলতে পারলেন না_গল। আটকে গেল । হ্যারি কীলার ? হাসতে 
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লাগল পরমানন্দে। তার অন্ুকম্পার ওপরেহ যে এখন নির্ভর করছে 
আমাদের ভবিষ্যৎ | 

বললে হৃষ্টচিত্তে--“ঠিক আছে-..ঠিক আছে...তাডাতাডি তো নেই...এক 
মাস সময় দিচ্ছি সবাইকে__তেবে মন ঠিক করে নিন ।” 

পরমুহূর্তেই তিরোহিত হুল তৃরীয় অবস্থা । 

শান্ত্রীদের হুকুম দিল বজ্রকঠে_-“নিয়ে যাও জেলখানায় 1” 

ধন্তাধত্তি করতে করতে বারজাক বললেন-_“কি করবেন একমাস পরে ?” 

ডিকটেটর ততক্ষণে মদের গেলাস তুলে ফেলেছে ঠোটের কাছে__মন 
সরে গেছে আমাদের চিন্তা থেকে 1 ৰারজাকের প্রশ্ন শুনে গেলাস নামিয়ে, 
একটুও রাগের লক্ষণ ন1 দেখিয়ে কডিকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল দোনা- 
মোনা ঘরে: 

“দেখি । হয় তো ফাসিই দিতে হবে |” 


৪ ।। ২৬শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল 


হারি কীলার নৃশংস। হ্যারি কীলার নররূপী পিশাচ । নইলে শ্রেফ 
ক্ষমতা দেখানোর জন্যে নিরীহ নিগ্রোকে অমন ভাবে খুন করে? বিশেষ করে 
শেষের মৃত্যুটা তো অকল্পনীয় ! মানুষ না জানোয়ার ? 

অভিযাত্রীরা তাই যেন কি বুকম ভয়ে গেলেন। কিন্তু হ্যারি কীলাব 
তাদের অবাক করে দ্বিলেন পরের দন থেকেই । বোধহয় ওদের মন জয় 
করার মতলবেই কিছুট] স্বাধীনতা দিলেন । গ্ালারীর ছাদে ওঠার ভ্কুষ 
দ্রিলেন। বুরুজের মধ্যে ও'দের জেলখান1__মাথায় এই ছাদ । গ্যালারীর 
এক প্রান্তের সি'ড়ি দ্রিয়ে উঠতে হয় । আরেক প্রান্তের বন্ধ রজার ওদিকে 
শান্ত্রীদ্দের চোয়াডে কণ্স্বর আর অস্ত্রের ঝনৎকার শোন যায় | 

অভিযাত্রীরা দিনের বেলা চভারোদে ছাদে রসতে পারতেন না। কিন্তু 
সন্ধ্যের পর যতক্ষণ খুশী বসে গল্প করতেন__মতবল আটতেন। কেউ ৰাধা 
দিত না। 

চৌমৌকি শয়তান মাপত শুধু খাবার দেওয়ার সময়ে, মন্য সময়ে নয় | 
অভিযাত্রীরাও চাইতেন না তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণ এই আযাপাট মেন্টে চৌমৌকির 
মত বিশ্বাসঘাতক যখন তখন হাজির থাকুক-_থাকলে প্রাণ খুলে কথা বলা 
যাবে না। 
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বৃরুজট] চৌকোনা-_প্যালেসের পশ্চিম কোণে-_দুদিফে চওড] ছাদ । 
মাঝে মাঝে চত্বর । এই চত্বর পেরিয়েই মাঝখানের টাওয়ারে যেছে, 
হয়েছিল সাইক্লোসকোপ মেশিনের কেরামতি দেখার জন্যে । ছাদের এক 
অংশ এসগ্ল্যানেডের ওপর-_এসপ্লযানেঙের অন্য প্রান্তে উ'চু পাচিল-_ 
পাচিলের পরেই রেড রিভার | ছাদের এই অংশ রয়েছে প্যালেস আর 
ফ্যাক্টরীর মাঝে । ছাদের আর এক অংশ শেষ হয়েছে রেড রিভারের মাথায় 
- নব্বই ফুট ওপরে । 

কাজেই পালানোর আশ ছেডে দ্বিয়েছেন অভিযাত্রীরা । এসপ্লযানেডের 
ধিক দিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। ছাদের এই অংশে ব্ল্যাকগার্ড আর কাউন্সিল 
মেরী ফেলো আর নিগ্রে! দাসর1 অনবরত যাতায়াত করছে । তাছাডা এস- 
প্র্যানেডের চারপাশেই ছূর্লজ্ঘ্য পাচিল। 

পালানোর একমাত্র পথ রেড রিভারের দ্বিকের ছাদ্দের অংশ থেকে । কিন্তু 
তাও ছুরাশা । কেননা, নৌকো! নেই ধে রেড রিভার পেরোবেন, দডি নেই 
খে নব্বই ফুট ঝুলে নেমে রেড রিভারে পৌছোবেন। 

এই ছাদে বসে ও'রাই দেখেন রেড রিভারের দৃশ্য । দুপাশে গাছের 
জটল!1। মাত্রদশ বছরেই এত গাছ গজিয়েছে। পেল্লায় পাচিল দিয়ে 
আলাদ] কর! ব্লাকল্যান্ডের তিনটে অংশও দেখতে পান- দেখতে পান কৃ্ণ- 
কায় আর শ্বেতকায়দের । 

কিন্তু ফ্যাক্টরীর দিকে তাকালে মাথা ঘুরে খায় । মাথায় গোল লেগে যায় । 
শহরের মধ্যে খেন আর একটা শহর । একদম আলাদা । যাতায়াতের কোনো 
পথ নেই। কেন? 

শহরের মধ্। শহর এবং রীতিমত সুরক্ষিত । যেন নিজের প্রতিরক্ষা 
নিজেই গডে নিয়েছে। ভেতরে থেকেও আলাদা যোগাযোগ এক 
দম নেই | কারখানাই যদি হবে তো৷ অতবড় চিমনি থেকে ধোয়া! বেরোয় না 
কেন? প্যালেস-টাওয়ারের মতই ওখানেও একটা টাওয়ার আছে-_কিন্ত 
বিদঘুটে পাইলন দিয়ে বেমক্ক রকমের উ*চু-_একশ গজ তো বটেই! উদ্দেশ্থাট! 
কী? রেড রিভার বরাবর এতগুলো পেল্লায় ইমারতই বা কেন? অনেকগুলো 
বাডীতে ঘাস সবুজ মাটির পুরু প্রলেপ কেন? সবচেয়ে বড় বাড়ীটায় ফলের 
বাগান আর বাজার হাটই বা রয়েছে কেন? দ্রকারটা কি? ঘের] পাঁচিলের 
মাথায় ধাতু দিয়ে তৈরী অত কারিকুরিগুলোই বা কিসের ? বিশাল উচু এই 
গ্লাচিলটা রেড রিভার বা! এসপ্র্যানেডে এসে শেষ হয়নি কেন? পাঁচিলের 
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ওদিকেই ধূ-ধূ মরুপ্রাস্তর চোখে পড়ে। সব মিলিয়ে একটা কথাই বারবার 
মনে হয়। ছোট্ট এই শহর নিজেই নিজেকে আগলাচ্ছে--বাইরের জগতের 
সঙ্গে এ শহরের কোনে! যোগ নেই । এ আবার কি প্রহেলিকা ? 

চৌমৌকিকে জিজ্ঞেস করে জবাৰ পাওয়া যায়নি । বরং ভয়ে কাঠ হয়ে 
গিয়েছে । শুধু বলেছে_-“কারখান।*-.কারখান| !” ব্যস তার বেশী নয়। 
এত ভয় কেন কারখান। বাড়ীকে ? এমন কি শক্তি লুকিয়ে আছে উচু পাঁচিল 
দিয়ে ঘের] একদম আলাদা ছোট্ট & শহরটার মধ্যে? এত কুসংস্কার, এত 
আতংক কেন? আহারে, যদি নাগাল পাওয়া যেত রহুস্টময় এই শক্তির, 
যদি কাজে লাগানে। যেত দরকার মত-..... 

দিনরাত এইসব ভাবেন আর আলোচন1] করেন অভিযাত্রীরা কিন্ত 
পালানোর পথ আর পাওয়া যায় না। 

জেন ব্লেজনের কপাল ভাল। হ্যারি কীলার তাকে আরো স্বাধীনতা 
দিয়েছে । প্যালেস আর এসপ্ল্যানেডের যেখানে খুশী তিনি খেতে পারেন-_ শুধু 
রেড রিভার পেরোতে পারবেন না-সম্ভবও নয়__এক্জন মেরী ফেলো 
পাহারায় থাকে কাস্ল ব্রীজে । 

জেন র্েজন রাজী হননি | সঙ্গীদের চাইতে বেশী স্বাধীনত৷ তার দরকার 
নেই।। সবার ভাগ্যে ষা ঘটেছে, তার ভাগ্যে তাই ঘটুক। 

তাতে আশ্চধ হয়েছে চৌমৌকি । বলেও ফেলেছিল-_“সেকি মেমসাৰ ! 
ত্রদ্দিন পরে আপনি মাস্টারের বউ হবেন । দেখেশুনে নিন। কত সোনাদান। 
হীরে জহুরৎ পাবেন জানেন ?? 

জবাৰ দেননি জেন ব্রেন । উপদেশে কর্ণপাত করেননি ! 

আড্ডার ফাকে ফাকে প্রত্যেকেই ব্যস্ত নিজের নিজের খেয়াল নিয়ে । 
যেমন, বারজাকের বুক দশহাত হয়েছে প্রশংসা শুনে । গ্যারি কীলারের সামনে 
কাহিল শরীর নিয়েও মনের যাজোর দেখিয়েছেন-_তার তুলনা হয় না। 
গ্যাস খেয়ে বারজাক সময় পেলেই নাটকীয় কায়দায় একট বক্তৃতার মহড়া 
দিচ্ছেন । দখা হলেই ঝাড়বেন পাষণ্ড হারি কীলারের ওপর | 

ডক্টর চাতোন্নে এবং সেন্ট বেরেনের সময় আর কাটে না। প্রথম জনের 
হাতে রুগী নেই-_কেনন। সেন্ট বেরেন এখন চাঙা হয়ে উঠেছেন। হয়ে, 
আরও বিপদে পডেছেন | মাছ ধরার সুযোগ কই? দিনরাত গজগজ কর- 
ছেন তাই নিয়ে। 

আযামিদী ফ্লোরেন্স ফাক পেলেই রিপোর্টগুলে। মেজেঘসে রাখছেন । বার- 
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জাক মিশনের আডভেধণর কাহিনী দিয়ে সাড়া জাগাবেন ইউরোপে-_একবার 
বেরোতে পারলে হয়! 

পঁসি' দিনরাত বসে ইয়ামোটা নোট বইয়ের রাশি রাশি গুপ্ত অংক কষ- 
ছেন ঘোর ষডযন্ত্রকারীর মত। আযামিদী ফ্লোরেন্সের কৌতৃহুল আর বাগ 
মানল না। 

একদিন জিজ্ঞেস করলেন__ও মশায়, কি এত লিখছেন বলবেন ?” 

“ধণাধার জবাব খুঁজছি।” খুব গম্ভীর গলায় বললেন পঁসি' | 

“বটে 1” 

“আজ্ঞে | ধাধাট1 এই _- 

বলে একট ভজঘট হোয়ালি শুনিয়ে বললেন-_“এর নাম চৈনিক ধাধা |” 

“সে তো শুনেই বুঝেছি । কিন্তু আদ্দিন ধরে কি একটা ধাধারই জৰাব 
"খুঁজছেন ? 

“নিশ্চয় । জবাব কি একটা । এইমাত্র ১১৯৭ নম্বর সমাধান পেয়ে 
'গেলাম | 

“সব কটাই সঠিক সমাধান ? আগের ১১৯৬টাও 1” 

“আলবৎ 1” 

“জঙ্গল ঠেডিয়ে আসবার সময়ে পাতায় পাতায় অনেক কিছুই তো নোট 
করে ছিলেন, সে সব কি 1 

“মনে রাখবেন আমি একজন পরিসংখ্যানবিদ |» 

“স্টাটিস্টিসিয়ান ?” 

“আজ্ঞে ।৮ 

“নোট বই বোঝাই শুধু পরিসংখ্যানের হিসেব লিখেছেন ?” 

“আজ্ঞে । কত কি আবিষ্কার করেছি জানেন? শ্তনলে আপনার যুগ 
'ঘুরে যাবে?” 

“যেমন ?১? 

“জঙ্গলে শিংওলা হরিণটা কটা দেখেছিলাম, এই দেখুন ১৬ই ফেব্রুয়ারী 
লিখে রেখেছিলাম | নাইজারের ক্ষেত্রফল যদি ২৫,০০০ বর্গমাইল হয়, তাহলে 
'সেখামে মোট শিংওল হরিণের সংখা দীডাচ্ছে ৫৫৬,০৫৫ আর. ৮৪২টা। কী? 
'চোখ কপালে উঠে গেল যে?” 

“ঠিক...ঠিকই বলেছেন!” ফ্লোরেন্স হতবাক । 

সোৎসাহে প'সি” বললেন__-“জানেন কি, এ অঞ্চলের নিগ্রোদের উক্তি যদ্দি 
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পর পর জোডা যায়, তাহলে তা পৃথিবীকে ১০৩,৫৮৯ বৰার বেড দিঞ্ছে 
পারবে ?” 

“বলেন কী ?” 

“আজ্ঞে। আরও জেনে রাখুন, ৫ই ডিসেম্বর নাইজার বেণ্ডের মোট জন- 
সংখ্যা ছিল ১,৪৭৯,১১৪ জন |” 

“বটে ! কিন্তু ১৬ই ফেব্রুয়ারী তো৷ লিখেছেন যোট জনসংখ্যা ৪৭০,৬৫২। 
কোনটা ঠিক 1” 

“ছুটোই ঠিক।» 

“তার মানে? তাহলে কি মডক লেগে লোকসংখ) কমে গেছে?” 

“মশায়, পরিসংখ্যান একটা আশ্চধ বিজ্ঞান_-চিরবিবর্তনের বিজ্ঞান | পরি- 
সংখ্যান যা দেখে, তারই হিসেব দেয়। অংকে যা দীভায়__তাই ঠিক। 
ছুটো অংকের ফল দুরকম হল কিনা, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না ।” 

মাথা চুলকে সরে পডলেন আ্যামিদী ফ্লোরে্স.। এই.ধরনের হাল্কা 
ব্যাপারের ফাকে ফাকে হ্ারি কীলারকে নিয়েও গবেষণা! চলেছে । বারজাক 
জিজ্ঞেস করেছিলেন-_“€লোকটা কে মনে হয় ?” 

“ইংরেজ । উচ্চারণ তাই ।” বলেছেন জেন ব্রেজন। 

“অসাধারণ ইংরেজ | মাত্র দশ বছরের মধ্যে মরুভূমিতে শস্য ফলানো! 
চাট্টিখানি কথা নয়। এর পেছনে যে বৈজ্ঞানিক প্রতিভা, তার অধিকারী কি 
এই:নরপিশাচ? ভাবতেও কষ্ট হয়,” বারজাকের মন্তব্য| 

“ওটা! একটা পাগল,” বলেছেন ফ্লোরেন্স। 

“আধ পাগল ।” শুধরে দিয়েছেন চাতোনে | “বাকী আধখান] মাতাল । 
সেই জন্যেই বেশী বিপজ্জনক | অতি ভয়ংকর |” 

বারজাক বললেন--“এ ধরনের চরিত্র আফ্রিকায় আকছার দেখা যায়। 
কথায় কথায় মাথায় খুন চাপে, পৃশংস অত্যাচার চালায় | বছরের পর বছর 
হীন লোকের সংসর্গে থাকলে যা হয় আর কি। 

ফ্লোরেন্স বলেছেন--“আমি কিন্তু ওকে পাগলই বলব। বদ্ধ উন্মাদ । 
এই ফু'সছে, এই জল হচ্ছে। আমাদের কথা এখন খেয়াল নেই- খেয়াল 
যখন হবে, পাচ মিনিটের মধ্যে ফ'াসিতে ঝুলিয়ে দেবে ৮ 

দিন সাতেক কাটল এই সব গবেষণায় | তেসর1 এপ্রিল ঘটল পর পর 
দুটো চাঞ্চল্যকর ঘটনা | ভিন্ন ধরনের ছুটো পিলে চমকানো! ব্যাপার | 

বিকেল তিনটে নাগাদ হঠাৎ এসে পেশেছোলো মালিক | সটান আছড়ে 
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পড়ল জেন ব্লেজনের পায়ে | 

মালিক এসেছে পদাতিকদের সঙ্গে_হেলিপ্লেনে নয়। আসবার পথে 
বেচারীর ওপর অকথা অত্যাচার চালিয়েছে সা দ্বজন বিশজন নিগ্রো 
সৈন্য সমেত | 

না। টোনগানের খবর সে জানে না| কেউ বলেনি । 

প'চট] নাগাদ ঘটল দ্বিতীয় ঘটনাটা । হ্স্তদ্বস্ত হয়ে দৌডে এল 
চৌমৌকি। ভীষণ উত্তেজিত। হ্যারি কীলার পাঠিয়েছে তাকে । ভাবী বউ 
জেন মোরনাসকে নিয়ে যেতে হবে | 

একবাকো চৌমৌকিকে হাকিয়ে দিলেন অভিযাত্রীর1। কাকুতিমিনতি 
করল চৌমৌকি । এরকম করবেন না সর্বনাশ হয়ে যাবে-_মাস্টার রেগে 
গেলে আর রক্ষে নেই । কর্ণপাত করলেন না কেউ | বিদায় হল চৌমৌকি। 
সঙ্গে সঙ্গে আরভ্ত হয়ে গেল গরম গরম আলোচনা । ব্যাপার কি? হ্ঠাৎ 
তলব কেন? কেন এমন অডুত আমন্ত্রণ? না-কোনমতেই না-_জেন 
ব্েজণ্কে সঙ্গ ছাড কর] হবে না! কোনমতেই । 

জেন ব্রেজন তখন সবাইকে সাধুবাদ জানিয়ে বললেন_-“আপশারা 
খামোকা ভয় পাচ্ছেন। নিজেকে আগলাতে আমি পারি । এই দেখুন ।” 

বলে, পোশাকের আড়াল থেকে টেনে বার করে দেখালো! সেই ছোরাট। 
_যা তার দাদার কংকালের বুক থেকে উদ্ধার কর হয়েছে । 

বললে__““দরকার হলে এ ছোর] নূকে বি'ধিয়ে দিতে দ্বিধা! করবো না । 
মেয়ে বলে আমার দেহ তল্লাসি হয়নি | তাই পরোঁয়! করিন৷ কাউকেই ।” 

পোশাকের আডালে ছোর। লুকোতে না লকোতেই ঝডের মত হাঁজির 
হল চৌমৌকি । চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে উত্তেজনায়_-কাপছে থর থর 
করে। সাংঘাতিক খেপেছে মাস্টার | এক্ষনি নিয়ে যেতে হবে ভাবী বধৃকে, 
নইলে ছজনকেই ফাসি দ্দিতে বলেছে । 

নিজের জন্যে এত বড বিপদের মধ্যে সঙ্গীদের ঠেলে দিতে চাইলেন না 
জেন ব্লেজন । বললেন-_-“আমি যাচ্ছি | আপনারা দাড়ান 1৮ 

আপণ্ডি ধোপে টিপকল না । মহাউত্তেজিন্ত চৌমৌকির চিৎকারে একজন 
নিগ্রো দৌডে এসে চেপে ধরল সঙ্গীদের । চৌমৌকির সঙ্গে চলে গেলেন 
শ্রীমতি | 

ফিরে এলেন তিন ঘণ্টা পরে-_-আটটার সময়ে । এই তিন ঘন্টা মহা- 
উদ্বেগে রইলেন পুরুষ সল্গীরা-বিশেষ কবে সেন্ট বেরেন। তার কান! 
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ব্বামানে! গেল না । 

আটটার সময়ে শ্রীমতিকে দেখেই সমস্বরে সবাই বললেন-_-«কি হল?” 

“কি আবার হবে?” রীতিমত কীপতে কাপতেই বললেন জেন প্লেজন। 

“ডেকেছিল কেন ?” 

“অত্রেফ বডাই করার জন্যে, নিজের প্রশংসা আর আমার প্রশংসা করার 
জন্যে । আমার মত ছোটখাট একট] মেয়েকে তাব গিন্নী করার ইচ্ছে হয়েছে । 
খুব আারামে রাখবে । সাম্াজোর সমাজ্জী হয়ে থাকব। আমি বললাষ, সব 
তো! বুঝলাম, কিন্তু একমাস সময় দেওয়া হয়েছে, সে খেয়াল আছে? তার 
আগে এ সব কথা কেন? অবাক কাণ্ড, একটুও রাগল না হারি কীলার। 
বললে, “ঠিক আছে । একমাস সময়ই পাবেন__কিন্তু রোজ বিকেলে এই 
সময়ে এসে সঙ্গদান করে যেতে হবে 1৮ 

“রাজী হলি তুই ?” সেন্ট বেরেন প্রায় নাচতে লাগলেন | 

“লাম বইকি। শুনে বুঝলে না৷ ওর ওপর এর মধ্যেই একটা প্রভাব 
এসে গেছে আমার? আমি তাকে কাজে লাগাতে চাই । ঝাঁকি একদম নেই | 
যখন গেলাম, তখনি মদে পা টলছে। আমি কেবল গেলাস ভরে গেলাম, 
তামাক পাইপ জালিয়ে গেলাম ৷ সাতটা নাগাদ নাক ডাকা আরম্ভ হতেই 
পালিয়ে এলাম । বোঁজ তাই কবব-__-দেখি না । কি হয়।” 

সত্যিই রোজ তিনটে বাজলেই হারি কীলারের কাছে যাওয়া আরম্ত 
করলেন শ্রীমতি । আটটার সময়ে ফিরে আসতেন । গিয়ে দেখতেন রক্ত 
লোলুপ কাউদ্ষিলরদ্বের নিয়ে মিটিং করছে মাস্টার । অ্রত্ন্ত বিচক্ষণ মন্ত্রণ! 
দিচ্ছে-_রাঁজাপাট চালানোয় কোন ক্রটি নেই । এমন কি, ব্ল্যাকল্যাণ্ড গভর্ণ 
মেন্টে কোনে! রহগ্য আছে বলে মনেই হত না যদি না মাঝে মাঝে কাউন্গি- 
লরদের ডেকে কানে কানে কি যেন মন্ত্রণ| দিতি হভাঁবি কীলার | মন্বট কি 
জেন রেজন তা শ্রাচ করতে পারেন নি | 

রাঁজ সভা! চলত ঠিক চার ঘণ্টা । চারটে বাজলেই ঘরে শ্রীমতি একল। 
থাকত সমাটের সঙ্গে । কিন্তু সাডে চাবটের সময়ে কোমর থেকে একট 
চাবি বার করে গেছনের ছোট একট! দরজা খুলে আপঘন্টার জন্যে উধাও 
হত সমাট হ্যারি কীলার । ফিরত পশাচটায় । 

এই আধঘন্টায় অদ্ভুত চাপা চিৎকার ভেসে আসত ছোট দরজার দিক 
থেকে । যেন নিঃসীম যন্ত্রণায় কে কারাচ্ছে-_-সহা করতে আর পারছে ন।। 

পাঁচটায় মহাফুতিতে ডগমগভাবে ফিরে এসে মদ আর তামাক নিয়ে 
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বসত সআাট | জেন ব্েজন মদ ঢালত গেলাসে, আগুন দ্দিত তামাকে । 
সাতটায় নাক ডাকা আরম্ভ হত | তখন অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে শ্রীমতির 
পকেট থেকে চাবিটা বার করে দেখে আসে ছোট্র দরজায় ওপারে কোন 
রহুসা লুকিয়ে আছে, কে অমন কাত্রায়, কেন কাৎরায় । কিন্তু সাহসে 
কুলোয়নি | 

শুধু এই ছুটি কৌতুহল নিরশন হচ্ছিল না বলে আর একটা মহৎ কাজ 
করতে পারছেন না শ্রীমতি | সাতটায় ধখন হ্যারি কীলার মদে বেছ'শ, তখন 
দাদার বুকের পাঁজর থেকে উদ্ধার করা মরচে ধর] ছোরাট] হ্যারি কীলারের 
বুকের রক্তে ভিজিয়ে নেওয়া যায় অনায়াসে | 

অনেক ভেবে সে ইচ্ছেটা দমন করতে হয়েছে । কেন না, হ্যারি কীলারই 
এ দেশে একমাত্র ব্যক্তি যে বুঝেছে বন্দীদের ছেড়ে দিলে লাভ আছে। 
তাছাড!, তাকে মারলেও কাউন্সিলর, মেরী ফেলো, ব্র্যাক গার্ড রয়েছে। 
স্ঘত জনের চোখ এড়িয়ে পালানে। তো যাবে না। 

জাঁমিন স্বরূপ ধরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে । তাতেও আখেরে লাভ 
হবে বলে মনে হয় না । কেননা, গুণধর স্যাঙাতরা হয়ত হাফ ছেডে বাঁচবে 
মাস্টার বিদেয় হলে। তাছাডা শান্তি চুক্তি যদিও বা হয় ব্লাকল্যাণ্ড যে 
মেনে চলবে, তার নিশ্চতা কি? 

তাই হ্যারি কীলারকে জিইয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন অভিযাত্রীর] | 

কিন্তু এ রহস্যময় আধবণ্টায় চাঁপা কাত্রানির শব আর সইতে না পেরে 
বাইরে এক চক্কর দ্রিয়ে আসতেন শ্রীমতি | দ্বিন কয়েকের মধ্যেই মেরী ফেলে! 
আর ব্ল্যাক গার চিনে ফেলল তাকে এবং দেখা গেল বেশ সমীহ করছে। 
ভাবী সম্াজ্জী যে! 

এই ভাবেই গেল পাঁচটা দিন । এল আটুই এপ্রিল । 

সাডে নটা নাগাদ রেড রিভারের পাশের ছাদে জডে। হয়েছেন অভি- 
যাত্রীর] । নিচের লায় এ্টোকাটা৷ কুড়োচ্ছে চৌমৌকি-__এবার যাবে । 
আীমতি সবে বলতে শুরু করবেন হ্যারি কীলারের কাছে তার সেদিনের 
অভিজ্ঞতা | 

আকাশ অন্ধকার । চাদ এখনো আছে-কিস্ত ঘন মেঘের আডালে । 
বুষ্টির বেণী দেরী নেই । মেঘের জল ঝরতে পারে যখন তখন । 

ঘন অন্ধকার ছার্দের ওপরেও | রে৬ রিভারের আলো! এতদূর আসছে ন]। 

আচমকা ঠক করে কি যেন এসে পৃডল পাথরে বাঁধানে! ছাদে! চমকে 
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উঠলেন সবাই। বসে রইলেন কাঠের মত। 

প্রথমে সম্বিৎ ফিরল ফ্লোরেনের । 

উঠে গিয়ে হাতরে হাতরে তুলে আনলেন একট! হ্ুড়ি। হুডির সঙ্গে বাধা 
খুৰ সরু একটা দড়ি। 

ইডল কে? শক্রনা, বন্ধু? ফাদ পাততে চায় কিহ্যারি কীলারের 
লোকছন ? নাকি, সতাই কোনো বন্ধু এই ছুদিনে বার্তা পাঠাতে চায় অসহায় 
বন্দীদের কাছে? 

যা থাকে কপালে, দড়ি ধরে টানতে লাগলেন ফ্লোরেন্স। ছাদের প্াচিল 
বেয়ে দাঁড ঝুলছে রেড রিভারের ওপর । একা টানতে পারলেন না__ ভীষণ 
সরু-_আঙ্খলের মধ্যে দিয়ে গলে যাচ্ছে। ভাকলেন চাতোনেকে, ছগনে 
মিলে একটু টানতেই হাতে উঠে এল একটা তার চাইতেও মোটা দড়ি। সব 
দড়ির সঙ্গে বাধা | 

মোট? দড়িট আন্দাজ তিরিশ ফুট পর্যন্ত টেনে তোলার পর আটকে গেল। 
মনে হল যেন দির প্রান্তে কেউ রয়েছে । দডি তালগা দিয়েই ফের টেনে 
ধরছে। 

ফ্লোৌরেন্স বললেন- “বেঁধে দ্বিন দড়ির এদিক ।” 

তাই বাধা হল। সঙ্গে সঙ্গে টানটান হয়ে গেল দডিটা1। দুলে দুলে 
উঠতে লাগল ভীষণ ভাবে । প্রাচিলে হেঁট হয়ে দেখলেন, ছাঁয়ার মত কি যেন 
দ্রতবেগে দডি বেয়ে উঠে আসছে । আরও একটু কাছে আসতেই দেখা গেল 
একটা মানুষ । 

দেখতে দেখতে পাচিল টপকে ছাদে এসে পড়ল লোকটা | ঘিরে দীডা- 
লেন অভিযাত্রীর]। 

বিষম বিস্ময়কে অতিকষ্টে দমন করে সমঘ্বরে বললেন চাপা গলায় ঃ 


“টোনগানে 1” 
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হ্যা, টোনগানে | 
শুধু বেঁচেইুনেই | অক্ষতও:বটে ! কোথাও কোনো! চোট লাগেনি- 
এতটুকু জখম হয়নি । 
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হেলিপ্রেনেনর সার্চলাইট তার গায়ে পড়েনি । তাই. 1পসারে পালিয়েছিল 
বনের অন্ধকারে । কেউ তাকে নিয়ে মাথাও ঘামায় নি। 

তাই বলে কি পালিয়ে যাবে টোনগানে ?.. কক্ষনো নয় । বিশেষ করে 
মালিককে যারা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদ্দের পেছন পেছন যেতেই হবে- যা 
থাকে কপালে । 

তাই অশ্বারোহী শয়তানদের পেছনে আঠার মত লেগেছিল টোনগানে । 
প্রাণ হাতে নিয়ে দৌডেছে পেছন পেছন-_পায়ে দৌড়েও ঘোডাদের নজর 
ছাডা করেনি-_ধিণে তিরিশ মাল পেরিয়ে এসেছে এইভাবে 

ক্ষেতখামারের কিনারায় পোঁছে সারারাত লুকিয়ে থেকেছে ঝোপের 
মধ্যে। ভোর হুতেই চাষী নিগ্রোদের সঙ্গে ভিডে গিয়ে চাষ আবাদ করছে 
সারাদিন । মার খেরেছে শান্ত্রীদ্বের হাতে | সন্ধে হতে তারের দলে ভিড়ে 
মেরী ফেলোদের তাডা খেয়ে ঢুকেছে শহরের তৃতীয় অংশে-_দাসদের কোয়া- 
টারে। কেউ তাকিয়েও দেখেনি | 

দিন কয়েক পরে একটা পরিতাক্ত কুঁডেঘরে পেয়েছে এক বাঙ্ডডিল দডি। 
দেই দড়ি নিয়ে সিভিল বডির পেছন ধরে পেশীছেছে নদীর তীরে । দুদিন 
লুকিয়ে থেকেছে একটা ন/মার মধো সুযোগের প্রতীক্ষায় । 

বুরুঞ্জে ছাদে অভিযাত্রীদেব টহল দিতে দেখেছে, কিন্ত দুর্টি আকর্ষণ 
করন্তে পারেনি_-চেফ্টা ষদিও করেছিল । সুযোগ এসেছে তৃতীয় দিনে-_ 
আটুই এপ্রিলে - মেঘে ঢাকা অন্ধকার আকাশের সুযোগ:নিয়ে নর্দমা থেকে 
বেরিয়ে উঠে এসেছে মনিবের চর«তলে । 

পালানোর এই হল মোক্ষম সুযোগ | এই দভি বেয়েই নেমে যাওয়া 
খাঁক নদীরঃপাডে। একটা নৌকো জোগাড করে জলে ভাসিয়ে রেখেছে 
টোনগানে | ভলপথে পগার পার হতে কতক্ষণ ? 

প্ল্যানটা মনে ধরল প্রত্যেকের । চাঁরজনে মিলে দীভ টাঁনলে ঘণ্টায় ছ” 
মাইল যাওয়া ফাবে | এগারোটায় রওনা হলে ভোরের আগেই পুয়তাল্লিশ 
মাইল পেরিয়ে খেতে পারবেন । সাইক্লোসকোপের নজর এড়িয়ে যাওয়া যাবে 
গাছের অন্ধকারে থেকে__ভোরের আগেই শুধু সাইঞ্লোস্কোপের এখতিয়ারই 
নয়__ক্ষেতখামারের শেষে সর্বশেষ ঘাটি পধন্ত পেরিয়ে যাওয়া! ঘাবে । তারপর 
দিনের বেল৷ রেডরিভারের পাডে গাছের আডালে লুকিয়ে থাকলে হেলিঞ্লেন 
থেকে দেখা যাবে না । রাতের অন্ধকারে ফের দাড় বেয়ে যাওয়া যাবে জল- 
পথে । এইভাবেই নিশ্চয় পেোছোনে যাবে “সায়ে'র কাছাকাছি “বিকিনি, 
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গ্রামে। সব মিলিয়ে ২৮০ মাইল রান্তা_চার পশাচ রাত নৌকো চালিয়ে 
গেলেই হল । 

ফন্দীমত:কাজ-আরন্ত হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ । আগে বাবস্থা কর। দরকার 
বিশ্বাসঘাতক চৌমৌকির। নিচের তলায় ধীরে সুস্থে তখনও সে কান্গ সারছে 
_হাত যেন আর চলে না। শ্রীমতি ব্লেজন আর অপদার্থ পঁসকে ছাদে 
রেখে+বাকী সবাই গেলেন সেখানে | চৌমৌকির সন্দেহ হল নাঁ। হওয়ার 
কোনে! কারণ নেই | প্রথম আক্রমণ করলেন সেন্ট বেরেন। খঘাক করে 
টিপে ধরলেন বিশ্বাসঘাতকের কদেশ-_তুলে আছাড় মারলেন মাটিতে । টু" 
শব করার ঘাগ্ছ বাকী সবাই ঝটপট হাত-পা বেঁধে মুখে ঠসে দিলেন 
ন্যাকডা__নিয়ে গেলেন একটা কারাকক্ষে দরজায় । তাল! দিয়ে চাবিটা! ফেলে 
দিলেন রেড রিভারের জলে । 

একটা আপদ গেল । এদিকে রস্টি নেমেছে ঝমাঝম | বিশ গঞ্জ দুরে 
কি আছে দেখা যাচ্ছে না । নদীর অপর পাঁডে মেরী ফেলোদের কোয়ার্টারে 
আলো পর্যন্ত ঠাহর করা যাচ্ছে না । 


সঙ্গে সঙ্গে, একদম নষ্ট না করে দড়ি ধরে নেমে গেলেন অভিতাত্রীর । 
সবার আগে আমিদী ফ্লোরেন্স--সবার শেষে টোনগানে | শ্রীমতিকে দড়িতে 
বেঁধে ঝুলিয়ে নামিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব হয়েছিল-_তিনি রাজী হননি | গেছো 
মেয়ে তিনি__পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারেন বইকি। 

টোনগানে নামল সবার শেষে । দ্ডির ছুটো প্রান্ত পণাচিলের খাজের 
মধ্যে দিয়ে গলিয়ে ঝুলিয়ে দিল নীচে । ছুগাছি ভি একসঙ্গে ধরে নামল 
নদীর পাঁডে। তারপর একগাছি টানতেই সডসড করে দডি এপে গেল হাতে 
-পালনোর কোন চিহুই রইল না ছাদে। 

দশটার একট, পরেই নোওর থুলে শুরু হয়ে গেল জলখাত্রী। একপাশে 
কাঠের আডালে লুকিয়ে রইলেন *বাই-_দূর থেকে দেখা নাখায়। জেতের 
টানে ঘপ্নিই ভেসে গেল নৌকো | শহরের সীমানা পেরিয়ে আসার পর-- 
বাইরের পাচিল খখন ছশগজ দূরে-দ্াড তুলে নিয়ে টানতে আরম্ভ করলেন 
চ।রঙনে । বৃষ্টির ধলে নিশ্চিন্ত থাক! গেল__কেউ দেখতে প্লে না। 

মিনিট কয়েক পরেই ঘটল বিপত্তি | দাড টানার ফলে নৌকো তখন বেশ 
জোরে চলেছে । শহর বেশ পেছনে পড়েছে । এমন সময়ে দড়াম করে কিসে 
ধাক্কা খেয়ে দাড়িয়ে গেল নৌকো 

নদী দুডে দাড়িয়ে একট! লোহার জালতি। নীচের দিকটা নদীতে 
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তলিয়ে গেছে_ওপর দিকে “লাহার মসৃশ চাদর | একপাশ গাঁথা মেরী 
ফেলো আর সিভিল বডির কোয়ার্টার যে পাড়ে-_ সেখানকার দেওয়ালে । আর 
একপাশ গাঁথা অন্যপাডে বৃত্তাকার রাস্তার 'পাচিলে_ পুরো! ফ্যাক্টরীকে 
ঘিরে রয়েছে এই রাস্তা! 

পালানোর কোন পথ নেই। 

হারি কীলার বাড়িয়ে বলেনি । ব্র্যাকল্যাণ্ড থেকে পালানে। যায় না। তাই 
দ্রিনের আলোয় নদীপধ খোলা থাকে, রাতের অন্ধকারে তা গ্রীল দিয়ে বন্ধ 
থাকে । 

এখন উপায় নিরুৎসাহ হওয়ার পাত্র নন অভিযাত্রীরা। দমে গিয়েও 
তাই সাহসে বুক বাধলেন। গ্রীল টপকাবেন? অসম্ভব । তেলতেলে মসৃণ, 
ছিদ্রহীন লোহার পাত বেয়ে কেবল টিকটিকিই উঠতে পারবে- মানুষে নয়। 
তার চেয়েও বড কথা নৌকোটাঁকে গ্রীলের ওপরে নেওয়া তো৷ যাবে না । 
নৌকো ছাভা স্থলপথে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না! । 

তবে কি প্যালেসে ফিরে খাবেন ? নতজানু ভয়ে সমাট হ্যারি কীলারের 
পদ্ূতলে প্রাণভিক্ষা! চাইবেন? 

কখনোই নয় । প্যালেস ছাড] যেদিকে ছ'চোখ যায় যাবেন | জাহান্নামে 
যেতেও আপত্তি নেই । 

এই সময় অভিনব প্রস্তাবটা] পেশ করলেন আ্যামিদী ফ্লোরেল্স | 

বললেন-_“ফ্যান্টরীর মধ্যে কি ঠাই পাওয়া যাবে না? চেহারা যখন 
শহরের মত নয়__কপাল ঠ,কে দেখতে ক্ষতি কি?” 

পাশ হয়ে গেল প্রস্তাব | দীড টেনে এলেন বা পডে। জোত ঠেলে 
একটু এগিয়ে গেলেন পঞ্চাশগজ চওড রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়ে কার- 
খানাকে পাক মেরেছে_ সেইখানে । বৃষ্টিতে ছুহাত দূরের জিনিস ভাল দেখা 
যাচ্ছে না-তার ওপর নিকষ অন্ধকার । ঝমাঝম শব্দের জ্বালায় কিছু শোন। 
যাচ্ছে না। তা সত্বেও রাস্তা! বরাবর প1 টিপেটিপে এগোলে পলাতকর]। 

অর্ধেক পথ গিয়ে থমকে দাড়ালেন । 

'আবচ1 ভাবে দেখা গেল প্রায় বিশ গজ দূরে ফ্যন্টরীর পশ্চিম আর উত্তর 
দিকের কোণায় শাশ্রীর গুমটি ঘর । গুমটি ঘর যখন আছে, তখন শান্ত্রীও 
নিশ্চয় আছে । বৃ্টির জন্যে ভেতরে ঢুকে বদে আছে । 

ফ্যাক্টরীর এদিকের দেওয়াল নদীর পাড বরাবর বিস্তৃত-_-পর্শশগজ চওড়া 
রাস্তার ধারে । একটা মস্ত জেটি রয়েছে সেখানে ৷ কারখানার পাঁচিল জল 
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পর্যন্ত পৌছোয়নি। 

গুমটি ঘরের জানলা! নিশ্চয় নদীর দিকে । সেই সুখোগ নিলেন অভি- 
যাত্রীরা । শান্ত্রীর ভয়ে সারারাত তো! দাড়িয়ে থাকা যায় না। নদীপথে 
পেছিয়ে গিয়ে নামলেন পাডে। রাস্তা বেয়ে পেছন দিক থেকে এগোলেন 
গুমটি ঘরের দিকে । তফাতে এসে আচমকা নক্ষত্র বেগে ধেয়ে গেলেন সেন্ট 
বেরেন, ফ্লোরে্স এবং টোনগানে । শান্ত্রী বেচারা কল্পনাও করতে পারেনি 
এমন জলঝড়ের রাতে কেউ আক্রমণ করবে । ভ্যাবাচাকা খেয়ে চেঁচাবার 
আগেই প্লাভাশি হাতে গল! টিপে ধরে মনের সুখে ফের আছাড মারলেন সেন্ট 
বেরেন--সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা বেঁধে মুখে ন্যাকডা ঠসে দিলেন ফ্লোরে আর 
টোনগানে । ভাগ্যিস দড়িটা সঙ্গে এনেছিল টোনগানে | 

পথ পরিষ্কার । কারখানার পাঁচিল বরাবর লাইন বেধে সবাই এগোলেন 
দরজার সন্ধানে | 

কিন্তু কোথায় দরজা? বুরুজের ছাদ থেকেই দেখা গিয়েছিল, এস- 
প্র্যানেডের দিকের দেওয়াল একদম মসূণ-__ঘুলঘুলি পর্যস্ত । উপ্টোদিকের 
পণচিলের অবস্থাও তাই। কিন্তু উত্তর দিকে যখন জেটি__-তখন নিশ্চয় দরজা 
জাতীয় কিছু একট] থাকা উচিত সেখানে । জেটি থাকা মানেই জলপথে 
মালপত্র নামানে। হয় ফ্যাটরীতেই ঢোকানোর জন্যে-_পথ নিশ্চয় আছে। 

পরিশ্রম বৃথা গেল না। কিছুদূরে দেখ! গেল ইস্পাতের পাত দিয়ে তৈরী 
বিশাল একট! দরজা কামান দেগেও ভাঙা খায় না-_এমন মজবুত । 

এ দরজা ততো খোল! যাবে না । তেলতেলে মসৃণ ইস্পাতের চাদরে 
ফুটোফাটাও নেই কোথাও । 

পাশেই রয়েছে আর একট! দরজা | মাকারে ছোট | ইস্পাতের চাপবের 
তৈরী পাল্প। ॥। কিন্তু চাবি দেওয়া | 

চাবি ছাডা এ তালা খোলা যাবে না। এমন কিছুও কাছে নে থে খুঁটে 
খোলা যায় । 

শেষ পর্যন্তাঁদমাদম ঘুসি লাথিই মারবেন ঠিক করলেন অভিধাত্রারা ৷ হাত 
তুলেছেন, এমন সময়ে দেখা গেল এসপ্ল্যানেডের দিক থেকে ভিজতে ভিজতে 
একটা ছায়ামুতি আসছে ওদের দ্বিকেই | 

তৎক্ষণাৎ পশাচলের গ| ঘেসে বড দরজার ছ'াচের ওলায় দাড়িয়ে গেলেন 
আটজনে। আগয়ান মনুষ্য মতি তন্ময় হয়ে ও'দের-পাশ দিয়ে .গেলেন__ 
দেখ। উচিত ছিল, পাশেই আটটি মৃতি ঘাপটি মেরে রয়েছে, কিন্তু দেখলেন না 
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পলাতকরাও তৈরী ছিলেন। বেগতিক দেখলেই হাত চালাতেন । 

কিন্তু অদ্ভুত লোকটা ও'দের পাশ দিয়ে গেলেন- ফিরেও তাকালেন না । 
ও" রাও একে একে গেলেন পেছন পেছন । 

অন্ত,ত মাহ্ষটা পকেট থেকে চাবি বার করেটুতালার ফুটোয় লাগালেন-__ 
আটজনে অর্ধচন্দ্রাকারে দাড়িয়ে রইল পেছনে । 

অদ্ভুত ব্যক্তি দরজা খুললেন- সঙ্গে সঙ্গে তাকে £ঠেলে ঢুকিয়ে নিয়ে ঝাড়ের 
বেগে আটজন ঢুকে পডলেন ভেতরে-_পরমুহ্ুর্তে বন্ধ করে দিলেন দরজা | 

অন্ধকারে শোন। গেল বিস্ময়চকিত কোমল কঠস্বর ঃ 

“এ আবার কী ?” 

কথা শেষ হুতে না হতেই অন্ধকারে জলে উঠল ব্লেজনের ইলেকট্রিক টর্চ__ 
সেই টর্চ জালিয়ে কোকোরোতে জংলীদের বশ করেছিলেন | 

টর্চের আলো সোঙ্কা গিয়ে পডল দুজনের মুখে । একজন টোনগানে.. 
অপর জন তার সামনেই:দেওয়ালে হেলান দিয়ে হাপাচ্ছেন_-ভিজে একস 
অবস্থা । ক্ষীণকায় মানুষ! মাথায় হান্কা সোনালী চুল। 

ছুজনে দুজনকে দেখে চমকে উঠল 1 

অবাক বিস্ময়ে একদম অন্য গলায় কিন্ত নরম স্বরে বললেন ক্ষীণকায় 
ব্যক্তি £ 

“সার্জেন্ট টোনগানে 1১ 

অবাক বিস্ময়ে আতংক বিস্ফারিত চোখে বলল টোনগানে ; 

“মাস ক্যাম্যারেট 1” 

ক্যাম্যারেট 1-*.শিউরে উঠলেন মিস ব্লেজন! নিহত খ্দাদার সহযোগী 
ছিলেন না? সেই ক্যাম্যারেট ? 

এক পা এগিয়ে এলেন আদিমী ফ্রোরেন্স | বললেন “ম'সিয়ে কাম্যারেট. 
আপনার সঙ্গে কথা আছে ।” 

“বেশ তো” সহজ শান্ত সুরে বললেন ক্যামারেট | 

টিপে ধরলেন একটা বোতাম । ঝলমল করে উঠল বিহ্যৎবাতি । 
দেখা গেল। একটা খিলেনওলা আঁসবাবহীন :ঘরে ফ্ীডিয়ে আছেন 
পলাতকরা । 

একদিকের দরজা খুললেন কাম্যারেট | সামনেই সিডি । সরে দাড়িয়ে 
হাতের ইঙ্গিতে পথ দেখিয়ে বললেন বিনয় ভদ্র স্বরে £ 

“আসুন | 

যেন এর চাইতে সহক্র ্বাভাবিক অরে কিছুই নেই দুনিয়ায় ! 
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৬।। মারগেল ক্যামারেট 


তুচ্ছ সৌজন্য--কিছুই নয় কিন্তু অনন্যসাধারণ এই পরিস্থিতিতে এইট্ুকুই 
যেন খাপ পাচ্ছে না! একেবারে বিমুঢ় হয়ে গেলেন অভিাত্রীরা। এই 
অবস্থায় এ ধরণের সাদর স্বাগতম ভারা কল্পনাও করতে পারেন শি। 

নিগ্রোহ্ঞ্নকে পেছনে নিয়ে দু'জনে উঠে এলেন সিভি বেয়ে। 
সিড়ি পথ ঝলমল করছে অতি উজ্জল ইলেকট্রিক ল্যাম্পে। বিশ ধাপ পেরিয়ে 
এসে দাডালেন আর একটা হলঘরে। পেছন পেছনে এলেন মারষেল 
ক্যামারেট। আর একটা দরজ। খুলে সবিনয়ে অতিথিদের আগে ফেতে 
অনুরোধ জানালেন । 

এ ঘরটা বেশ বড়। একেবারেই অগোছালো! একদিকের টেবিল ঘেসে 
একটা এ্রকাণ্ড টেবিল- নকশা-আ[কয়ে ডাফ-্ম্যানের টেবিল। বাকী তিন 
দিকের দেওয়ালে কডি কাঠ পধন্ত বইয়ের ভালমারী ঘরময় ছডাঁনে। খান বারে! 
চেয়ারের প্রতিটিতে তাগডা কর] রাশি রাশি বই। একট! চেয়ার থেকে 
বইয়ের গা্। মাটিতে শাঁঁময়ে রেখে বসলেন মারখেল ক্]াম্যারেট । দেখাদেখি 

অভিথাত্রীরাও ছ-টি চেয়ারের ৰই মাটিতে নামায় রেখে বসলেন । মালিক 
আর টোনগানে কেবল দ্রাডিয়ে পইল সমদ্মানে | 

'“বলুন কি করতে পারি” সহ শাগু খবরে বললেন ক্যাম্যারেট। বলা নেই 
কওয়। নেহ, দুম করে আটটা মাহ্ষ যে বাড়ীতে চাও হয়েছে--তা নিয়ে 
বিন্দুমাণ্র বিশ্ময় নেই হাবভাবে । 

মিনিট কয়েক অভ্যাগতর1 তাই নিরীক্ষণ করে গেলেন বিচিত্র এই মাহুষ- 
টিকে। জেটিতে হাটছিলেন চিপায় ্াচ্ছম অবস্থায়-_-আটজনকে দাাভয়ে 
থাঁকতে দেখেও দেখেনি । ঠেলে ডেতরে ঢোকার পত্রেও চমকে ওঠেন শি-- 
সামান্য অবাক হয়েছেন | হাবভাব সহগ্ সরল । চোখ. মুখে শিশুদুলশ সলতা | 
সততার প্রোজ্খল মৃতি। দেহ কিশোরেপ মত-_ললাট আতমান্ুষেগ মত-- 
নিখুত, প্রকাণ্ড, ভাস্বর | শিষট, সঙ্জন, ভর্র, বিনয়ী পা, এ মাহুধকে থ্রি 
পরিবারভুক্ত কীলারের বল চলে না |কছুতেই । 

আম্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে বারাক বললেন-_-“ম'সিয়ে ক্যাম্যারেট, আপনার 
কাছে আশ্রয় চাইছি । আমাদের বাঁচান ।” 

বাচাব? কার হাত থেকে?” সামান্য অবাক হলেন ক্যাম্যারেট। 
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এটাউনের অত্যাচারী স্বেচ্ছাচারী মাস্টার--হয[রি কীলারের হাত থেকে ।” 

“রি কীলার অত্যাচারি ।.."হারি কীলার স্বেচ্ছাচারী !--.শক্যাম্যারেট 
যেন কিছুই বুঝতে পাঁরছেন না। | 

বারঞগাক.এবার আকাশ থেকে পড়লেন যেন__“জানেন না” ? 

“না তো |” 

বারগ্জাক এবার অদহিঝু হলেন--“এখানে একট! টাউন আছে, সে খবর 
রাখেন তো] ?” 

ণতো রাখি বইকি ?” 

“টাউনটার নাম ব্ল্যাকল্যাণ্--নয় কি ?” 

“তাই নাকি? ব্রাকল্যাণ্ড নাম দিয়েছে ধুঝি? মন্দ নাম কি? অবশ্য 
এই প্রথম শুনলাম আপনার মুখে | অন্ত খবর রেখে আমার দরকার নেই 
বলেই রাখিনি 1৮ 


বারজাক এবার শ্রেষ মিশোলেন গলার সুরে_“টাউনের নাম না হয় 
না জানেন, শহরে লোকজন আছে । সে খবর রাখেন তো? একজন দুজন 
নয়__বেশ লোক ?” 

“তা তো খাকবেই 1৮ 

“শহর থাকলেই শাসন বাবস্থা থাকে--গভর্ণমেন্ট থাকে । তাই তো ?” 

খুব স্বাভাবিক |” 

“প্লযাকলাণ্ডের গভর্ণমেন্ট রয়েছে গ্ব(রি কীলারের হাতের মুঠোয় | রত্ত- 
পিশাচ, বদমাস, নিষ্ঠর, অত্যাচারী ষেচ্ছাচারী হ্যারি কীলার.."মাতাল 
জানোয়ার হ্যারি কীলার..-পাগলও বটে |” 

এতক্ষন চোখ নামিয়ে বিনয়নম শান্তপ্করে জবাব দিচ্ছিলেন ক্যাম্যারেট | 
এবার বিমুঢ় হলেন । খেন আকাশ থেকে পঙলেন। 

*ছা-আাঁপনি কিন্ত এমন ভাষায় কথ! বলছেন-:., 

মেজাজ খিচডে গেল “বারঞাকের! বললেন বাঁকা গলায়_-“অনেক 
ভদ্রভাষায় বলছি জানবেন । সেখা করেছে, তার তুলনায় কিছুই নয়। সব 
কথা বলার আগে শুন আমরা কে ।” 

জেন ধ্রেঞজনের আসল পরিচয্নট] কেবল গোপন করে গেলেন বারজাক। 
ক্যামারেট উদ্বাসান ভঙ্গিমায় শুনে গেলেন সবাব পরিচয় | শোনবার ম্বাগ্রহ 
যেন একেবারেই নেই । 

বারজাক বললেন-_“টোনগানেকে তো৷ আগে থেকেই চেনেন |” 
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“হ্যা-*্ঠ্যা-চিনি বইকি? ফের চোখ নামিয়ে নিলেন ক্যাম্যারেট | 

“আপনি নিজে ফরাসী ?” 

“স্যা,” আবেগশূন্য কণ্ঠস্বর ইঞ্জিনীয়ারের | 

“ফরাসী সরকারের নির্দেশে একটা মিশন এসেছিল নাইজার বেগ্ডে। 
বারজাক মিশন | আমিই সেই মিশনের লীডার-__-এরা আমার সহযোগী । 
হ্যারি কীলার পদে পদে আমাদের বাধা দ্রিয়েছে_-ফলে অসীম কষ্ট সহা করতে 
হয়েছে আমাদের |” 

“কেন? বাধা দেবে কেন?” ক্যাম্যারেট প্রতিবাদ করলেন। এই 
প্রথম শোনবার আগ্রহ দেখালেন । 

“যাতে তার গোপন বিবরের সন্ধান ইউরোপ না জানতে পারে। 
নাইজারে আমাদের ঢুকতে দিতে চায় নি- ব্র্যাকল্যাণ্ডকে চিরকাল অজ্ঞান 
অঞ্চল করে রাখতে চেয়েছে ।” 

“কী বলছেন!” ক্যাম্যারেট সিধে হয়ে বসলেন-_“ইউরোপ খবর রাখে 
না বলছেন কেন? শ্রমিক কর্মচারীরা দেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চয় বলেছে ।” 

“না । ইউরোপের কেউ জানে না ব্রযাকলাণ্ড বলে একট] আশ্চষ দেশ 
আছে মরুভূমির বুকে |” 

*৫কেউ জানে না? এমন একটা টাউনের খবর কেউ রাখে না? এত 
চাষআবাদের খবর কেউ শোনেনি? কি বলছেন আপনি?” একট্ট একটু 
করে বেডেই চলল ক্যাম্যারেটের উদ্বেগ 

“না | কেউ জানে না 1 

“মরুভূমিতে ফসল ফলছে-_-কেউ শোনেনি ?” 

“বললাম তো--কেউ শোনেনি 1” 

উঠে দাডালেন ক্যামাবেট | শাধীর আবেগে পায়চানী করতে লাগলেন 
ঘরের এদিক থেকে সেদিকে । 

“ভাবা যায় নাঁ-.-ভাব! যায় না-..এ যে ভাবতেও পাবছি না 1” 

মিনিট কয়েক পরেই ধাতস্ত হলেন ক্াম্যাকেট। সামলে নিলেন 
উত্তেজনা । চেয়ারে বসে বললেন শান্তষরে, কিন্তু ফ্যাকাশে মুখে-_-“তারপর 1?” 

হ্যারি কীলার আমাদের ওপরে কত রকম অমানষিক অত্যাচার যে 
করেছে । সব বর্ণনা দিয়ে আপনার ধের্ঘচ্যতি ঘটাবো না। শেষকালে 
যখন কোনভাবেই আমার্দের অভিধান ভুল করতে পারল না--তখন নিশ্ততি 
রাতে ডাকাতের মত ঝাপিয়ে পডল আমাদের ওপর | 'মাজ চোদ্দদিন হুল 
এখানে এনে বন্দী করে রেখেছে আমাদের-_হুমকি দিয়েছে আর ষোলদিন 
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পরে ফাসি দেবে |" 


মুখ লাল হয়ে উঠল ক্যাম্যারেটের । শক্ত হুয়ে উঠছে চোয়ালের হাড় । 

“বলছেন কি! হ্যারি কীলার এমন করতে পারে ?” 

“আরও যা করেছে, শুনলে আপনি সহা করতে পারবেন না,” ৰলে 
বারজাক বলে গেলেন কিভাবে জেন ব্রেজনের ওপর মানসিক অত্যাচার 
চালিয়েছে হ্যারি কীলাণ, কিভাবে ক্ষমতা দেখানোর জন্যে ছু'দ্ুজন নিরীহ 
নিগ্রোকে বর্বরের মত খুন করেছে__একজনকে আকাশ-টর্পেডো মেরে, আর 
একজনকে আকাশ থেকে ফেলে দিয়ে । 

থ হয়ে বসে রইলেন মারসেল ক্যাম্যারেট । এই প্রথম চিন্তার জগৎ 
থেকে তিনি বাস্তব জগতে এসে পড়লেন । জাগতিক সব ব্যাপারে যিনি 
অনীহা দেখিয়েছিলেন প্রথম দিকে, এখন তিনিই শিউরে উঠলেন রক্ত 
জমানো! বীভৎস নিষ্ঠুরতার বর্ণন শুনে । সহজ সরল নিষ্পাপ মানুষ উনি। 
একটা মাছি মারতে পারেন না নিজেব হাতে । অথচ একটা পাপিষ্ঠ মানুষ, 
খুনের সংসর্গে কাটিয়েছেন দশ দশটা বছর । এতটুকু সন্দেহ হয়নি ! 

“কী ভয়ংকর 1...কী ভয়ংকর 1-..গায়ে কাট] দিচ্ছে শুনে !” 

মারসেল অপাপবিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-_প্রকুতি অত্যন্ত নরম । এহেন পাপা- 
চারের কাহিনী শুনে তাই বিবেককে দাবিয়ে রাখতে আর পারলেন না। 
এরকম নরকের কীটের সঙ্গে এত বছর একসঙ্গে কাটিয়েছেন ভাবতেই আত্ম- 
ধিকারে রি-রি করে উঠল সবাঙ্গ । 

বারজাক বললেন-__“ম'সিয়ে কামারেট, এত অন্যায় যে করতে পারে-_- 
সে নিশ্চয় আগেও অনেক কবেছে । খবর-টবর কিছু রাখেন হ্যারি কীলার 
সম্পর্কে 1” 


“আঁপনি---আপনি আমাকে জিজ্ঞেস কনছেন ?” প্রতিবাদে ফেটে পডলেন 
ক্যাম্যারেট | “জানলে কি আামি তাব সঙ্চে দশ বছর থাকতাম? ফ্যাক্টরী 
নিয়ে থাকি, দ্বিনরাঁত নানান পরিকল্পনা চিন্তা করি__বাইরের, কোনো খবরই 
রাখি না। কোনোদিন /কছু দেখিনি, শুনিনি, জানিশি 1” 

“ম"সিয়ে কাম্যারেট, তাহলে একটা প্রশ্নের জবাব দিন। এখানে এসে 
ইন্তক ব্র্যাকল্যাণ্ডের বিস্ময় আমাদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে । দশ বছর আগেও 
যেখানে ধূ-ধূ মঞ্ভুমি ছিল_-আজ সেখানে এলাহি কাণ্ড কারখানা চলছে। 
হাঁরি কীলারের ব্রেন হয়ত এককালে ছিল-কিস্ত এখন তা| ম.ণ নষ্ট হতে 
গেছে। তাহলে এ বিন্ময় সৃষ্টি করল কে ?” 


১৫৪ 


মারস্লে ক্যাম্যারেট যেন জাথকে উঠলেন--“হারি কীলার ছাই করেছে 
-ওর মাথায় আছে কী ? এ সবের মুলে এমন একজন আছে হারি কীলারের 
সঙ্গে যার তুলনাই হয় না।” 

“সে কে?” 

“আমি !” অহ্‌ংকরে ফুলে উঠলেন ক্যাম্যারেট | প্র্দীপ্ত হল মুখচ্ছবি ! 

«আমিই এই সবের সৃষ্টিকতা। আমিই বালিতে বৃষ্টি ঝরিয়েছি, মখ্ডুমিতে 
ফসল ফলিয়েছি। মহাশুন্য থেকে ঈশ্বর খেমন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন, আমিও 
শুন্য থেকে আশ্চর্য এই নগর বানিয়েছি!” 

ওপর পানে তাকিয়ে আছেন মারসেল ক্যামারেট-_-যেন নিজের অম- 
কষক্ষকে চ্যালেঞ্জ করছেন ভধ্ব গগনের পানে তাকিয়ে |: এক হাত ভাজ করে 

.বুকে রেখে এই মুহূর্তে তিনি আত্মসমাহিত, উরধ্ধনেত্র এবং আত্মপ্রশ স্তিতে 
তন্ময়। আর এক পাগলের পাল্লায় পডলেন ন।কি অভিযাত্রীরা ? উসখুদ 
করে উঠলেন সবাই | দুষ্টি বিনিময় করলেন নিডেদের মগো | 

নৈঃশব্য ভঙ্গ করে চাতোনে বললেন__ “নিজের হাতে এও সৃষ্টি ঠারি 
কীলারের হাতে সব ঈপে দিলেন কি আকেলে? গ্যারি কীলার আপনার 
সৃষ্টিকে কি কাজে লাগাবে, তা কি ভাবেন নি?” 

“ইশ্বর জগৎ সৃষ্টি করার আগে কি ভেবেছিলেন গতর কি হবে?" 

“দণ্ড দেওয়ার ভারট। কি তিনি হাতেই রেখেছিলেন ।” 

“ঘামারও আছে [ হ্যারি কীলারের পাপের সাক ছামিহ দেব,” আবার 
চোখ জলে উঠল ক্যামারেটের--তসুস্থ দ্াতি। ঘাবডে গেলেন অভিযাত্রীর]। 
ক্যাম্যারেট প্রাতিভাধর ঠিকই-- কিন্তু বেসামাল । মনে ভারসামা নেই । এমন 
লোকের ওপর ভরসা কর কি ঠিক? 

আমিদী ফ্লোরে চিরকাল বঙ৬ বাশুববাদী। সোজা কাজের কখায় চলে 
এলেন- “হ্যারি কীলারকে চিনলেন কিভাবে? প্যাকলা।শ সৃষ্টির পরিকণ্পনা- 
টাই বা আপনার মাথায় এল কেন? 

“পরিকল্পনা আমার নয়-্যারি কীলারের-_মামি শুধু তার পপ দিয়েছি ।” 
আস্তে আস্তে আবার শান্ত হয়ে আসছেন ক্যামাঞ্রেট । জজ প্লেন নাষে 
একজন ক্যাপ্টেন একট। ইং[লশ শৈশ্যবাহিণী শিয়ে আগ্িকায় এসেছিলেন-- 
আমি ছিলাম সেই অশ্ষানে ।” 

নামট] শুনেই সবার চোখ ঘুরে গেল জেনের ওপর | তিনি কিন্ত একটুও 
বিচলিত হলেন না । 
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“সার্জেন্ট টোনগানেও ছিল সেই বাহিনীতে । এ জন্যে দেখেই চিনেছি। 
আমি ছিলাম ইঞ্জিনীয়ার। পর্বত সন্বন্কীয় ভূগোল অরগ্র্যাফি-পৃথ্িবীর জল, 
ভাগের বৈজ্ঞানিক বিবরণ সম্পকায় শাস্ত্র হাইড্রগ্রাফি, আর খনিজবিজ্ঞান 
মিন্যারলজি নিয়ে গবেষণাঁর জন্যে এসেছিলাম । ' আশাস্তি-ল্যাণ্ডের আঙগিরা 
থেকে ওন! হয়ে ছু'মাস অভিযান চালানোর পর একদিন আমাদের দলে এসে 
যোগ দিল হ্যারি কীলার। ক্যাপ্টেন জজ ব্লেজন সাদরে তাকে দলে 
টেনে নিলেন। সেই থেকে আমাদের কাছ ছাড় হয়নি ।” 

জেন রেজন বলে উঠলেন--“আাঁরো স্পষ্ট করে বললে, .সেইদিন থেকে 
আস্তে আন্তে হ্যারি কীলার ক্যাপ্টেন প্লেজনের জায়গা এমন ভাবে দখল করল 
যে কেউ আর তা খেয়ালও করেনি ?” 

ক্যামারেট প্রশ্ন শুনে অবাক হলেন না। বললেন--“সঠিক বলতে পারৰ 
না। নিজেব কাজে ডুবে থাকতাম ৷ ছ্জনের কাউকেই খুব একট! দেখতাম 
না। তবে ধা বললেন, তা হলেও হতে পারে । একদিন আটচল্লিশ ঘণ্টা 
পরে একট] বাক্তিগত অভিযান শেষ করে ক্যাম্পে ফিরে সৈন্য সামন্ত যন্ত্রপাতি 
কিছুই আর দেখতে পেলাম না। কিছুই নেই--আমি একা । মন খিশচড়ে 
গেল । কোন দ্দিকে যাব ভাবছি, এমন সময় দেখ। হল হ্যারি কীলারের সঙ্গে । 

“আমাকে বলল, দলের বেণীর ভাগ লোকজন নিয়ে উপকূলের দিকে 
রওন] হয়েছেন ক্যাপ্টেন ব্লেজন। হ্যারি কীলারের সঙ্গে বিশজন লোক আছে। 
আমাকে নিয়ে বাকী পথ পাড়ি দেবে । বেঁচে গেলাম । দ্বিধা করলাম না। 
কেন করব? ক্যাপ্টেন কোথায় গোছেন, তা জানি না। খুঁজব কি করে, 
তাও জানি না। গেলাম হ্যারি কীলারের সঙ্গে । আমার মাথায় বেশ কয়ে- 
কট। আবিষ্কারের গ্লান এসেছিল । হরি কীলারকে বলেছিলাম | এইখানে 
আনল আমাকে | বলল, খা পারেন করুন। রাজী হলাম। ওর সঙ্গে 
সম্পর্ক গড়ে উঠল সেই থেকে ।” 

জেন র্রেজন বললেন-_-“মসিয়ে ক্যামারেট, হ্যারি কীলার সম্পর্কে আপনি 
যা জানেন না, এবার আমাকে তা বলতে দিন । যেদিন থেকে সে ক্যাপ্টেন 
ব্লেজনের দলে আসে, সেইদিন থেকে পুরে! বাহিনীটা খুন জখম লুঠতরাজ 
রাহাজানি চালিয়ে গেছে । সৈন্য বাহিনী শেষ পর্ধন্ত ডাকাত বাহিনী হয়ে 
উঠেছে । গ্রাম পুড়িয়েছে, পুরুষদের জবাই করেছে, মেয়েদের কচুকাটা 
করেছে, বাচ্চাদের টুকরো টুকরে] করেছে 1” 

“অসম্ভব । ...হতেই পারে না। আমার চোখে পড়েনি ।” 
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“চোখে পড়েনি এখানকার কাগণ্ডকারখানাও--অথচ আপনার চোখের সাষ- 
নেই সব ঘটেচে-দ্রশ বছর ধরে । দেখেও দেখেন নি হ্যারি কীলার নরক 
গডে তুলেছে আপনারই চোখের সামনে--আপনার বলেই বলীয়ান হয়ে। 
কিন্ত আমি যা বললাম, তা এখন ধঁতিহাসিক ঘটনা । উড়িয়ে দেওয়া যায় না ।” 

একিস্-* "কিন্ত আমি জানতাম না 1” আমতা আমতা করতে লাগলেন 
ক্যামাবেট | 

“যাই হোক, সৈন্য বাহিনীর কুকীতি ইউরোপে সাডা জাগায় । গুজবের 
আকারে খবর পৌছোয় লভ্যদেশে | সশস্ত্র বাহিনী পাঠানো হয়। তারা 
ধংস করে ক্যাপ্টেন ব্রেজনের বিদ্রোহী বাহিনীকে |. আপনি ব্যক্তিগত 
অভিযান থেকে ফিরে এসে তাই তাদের দেখতে পাননি । আপনি ভেৰে- 
ছিলেন, ক্যাপ্টেন ব্রেজন আপনাকে ফেলে চলে গেছেন। আসলে তিনি খুন 
হয়েছিলেন |” 

খুন |” 

“সশস্ত্র বাহিনীর গুলিতে নয়_-ছোরার ঘায়ে | পেছন থেকে ছোর। মেরে 
গুম খুন কর] হয় তাকে 1” 

গুম খুন!” 

“আপনাকে আমার আসল পরিচয় দেওয়া হয়নি। আমার নাম'জেন 
মোরনাস নয়-__জেন ব্রেজন-_ক্যাপ্টেন ব্রেজনের ছোট বোন । দাদাকে নিয়ে 
সারা ইউরোপে টি-টি পড়ে যায় । লজ্জায় অপমানে বাবার মাথা হেট হয়ে 
যায়। তার মন ভেঙ্গে যায় ! তাই আমি এসেছিলাম দাদ! যে নিরপরাধ, 
তা প্রমাণ করার জন্যে । যা ভেবেছিলাম, দেখছি তাই হয়েছে । দাদার নামে 
ডাঁকাতি করে অন্য একজন-_তারপর গুম খুন করেছে দাদাকে |” 

“গুম খুন 1” মাথা হেট করে বিডবিড করলেন ক্যামারেট | 

“পেছন থেকে 1৮ বলে, পোশাকের ভেতর থেকে মরচে পড়া ছোরাটা, 
বার করলেন জেন ব্লেজন-__-“এই ছোর। দিয়ে 'খুন কর হয় তাকে । দাদার 
কবর খুঁড়ে তার কংকালের বুকের পাঁজর থেকে উদ্ধার করেছি। হাতলে 
হত্যাকারীর নাম লেখা ছিল-_এখন শুধু ছুটো৷ অক্ষর পঙা যাচ্ছে__-এই দেখুন | 
তখন বুঝিনি পুরোনো নামটা কি। এখন বুঝেছি-হ্যারি কীলার? |” 

একটু একটু করে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন ক্যামারেট | ঘন ঘন অস্থির 
হাতে কপালের ঘাম মুছছিলেন । 

“কী ভয়ংকর ! ...কী ভয়ংকর ! ***কিছুই জানি না আমি!” আবার, 
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সেই বেসামাল চাহনি ফুটে উঠল চোখের তারায় । 

বারজাক বললেন-_-“ঠাই দেবেন তো ? 

“দেব না ভাবলেন কি করে? জিজ্ঞেস করার কি আছে?” জলে উঠ- 
লেন ক্যামারেট-_যা তার স্বভাবেরাঠিক উল্টো ।' “আপনি কি ভাবেন এত: 
বড় অন্যায়:যে করেছে, তার সঙ্গে হাতষ্ুমিলিবো,?£- সাজাঃদেব-_ সাংঘাতিক 
সাজ1 1” 

ফ্রোরেন্স চিরকাল বান্তববাদী। ফস করে বললেন__“সাজ! দেবেন পরে 
_ আগে আমাদের বাঁচান হ্যারি কীলারেরটুখগ্লর“থেকে 1৮ 

হাসলেন কামারেট । আবার.সহজ হয়ে উঠেছেন ভদ্রলোক । 

বললেন- “সে জানে না আপনার! এখানে । জানলেও আপানার 
নিশ্চিন্ত থাকুন ।৮ 

বোতাম টিপতেই/ঘরে ঢুকল একজন নিগ্রো। 

“জ্যাকো), এদের থাকা খাওয়ার বাবস্থা করো ।” যেনভারী সোজা 
ব্যাপার, এমনিভাবে কথাটা! বলেই চেয়ার ছেডে উঠে দাভডালেন ক্যামারেট | 
দরজার কাঁছে গিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে প্রশান্ত ভাবে বেরিয়ে গেলেন । 

ভাবাচাকা খেয়ে দ্রীডিয়ে রইল বেচারা জাকো। কারখানা বাডীতে 
অতিথিদের থাকার বাবস্থা নেই । এত রাতে শ্রমিক কর্মচারীদের "ডেকে 
ভুলতে হবে নাকি? ঘর কোথায়? 

সমাধান বাতলে দ্দিলেন অভিযাত্রীরা। রাত অনেক হয়েছে । বাকী 
রাতটা এই ঘরেই তারা কাটাবেন । খান কয়েক চেয়ার আর চাদর পেলেই 
যথেষ্ট। 

ভোরবেলা প্রশান্ত মৃতিকে ঘরে :এলেন ক্যাম্যাবেট | গতরাতে যেমন 
সহজভাবে “গুচনাইট” বলে গেছিলেন, সেইরকম সহজভাবে গুডমণিং 
বললেন । 

তারপর বললেন-_“ক্ষেন্টেলসেন, এই পরিস্থিতির এখুনি বিহিত করা 
দ্ররকার | 

বোতাম টিপলেন । ঘণ্টা বেজে উঠল কারখান। ময় । বললেন-_-“মাপুন 1” 

বেশ কয়েকট? গলিপথ পেরিয়ে পৌছোলেন একটা বড় হুলঘরে ৷ সারি 
সারি মেশিন সেখানে । কোনোটাই চলছে না। শ্রমিক কর্মচারীরা 
ধাড়িয়ে আছে। 

ক্যাম্যাবেট বলবেন-_“রিগড, রোলকল করো 1 
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দেখা গেল সবাই হাজির | 

ক্যাম্যারেট তখন প্রথমে পরিচয় দিলেন আটজন নবাগতের । তারপর 
বললেন কাল রাতে য! শুনেছেন__ভয়ংকর সেই কাহিনী । কিভাবে ক্যাপ্টেন 
রেজনকে দিয়ে খুন জখম লুঠ তরাজ চালিয়েছে হ্যারি 'কীলার, কিভাবে 
খুন.করা হয়েছে ক্যাপ্টেনকে, কিভাবে বারজাক মিশণের সদগ্যদের 
গায়ের করে এনে বন্দী করা হয়েছে ব্ল্যাকল্যাণ্ডে, কি ভাবে -জেন প্লেনের 
ওপর মানসিক অতাঢার চলেছে এবং কিভাবে ছুজন নিরীহ নিগ্রোকে বর্বরের 
মত খুন কর] হয়েছে । একটা কথাও বাদ দিলেন না। 

স্তন্তিত হয়ে শুনে গেল :শ্রমিক কর্মচারীরা | িগেঠরকে তারা শ্রদ্ধ। 
করে। অবিশ্বাস করার প্রশ্নই ওঠে না। 

ক্যাম্যারেট গুছিয়ে বলে গেলেন, তাহলে দেখা খাচ্ছে না জেনে তারা 
একদল খুনে ডাকাতের সাগরেদি করে যাচ্ছেন, ফানরীকে এরা কাজে 
লাগাচ্ছে কুকাজে | এর.বিহিত হওয়া দবকার ! বারজ্াক মিশনের কোনো 
সদস্যকেই আটক রাখার অপ্রিকার হ্যারি কীলারের নেই । এদের দেশে 
ফিরিয়ে দিতে হবে এবং এনিয়ে হারি কীলারের কোন কথাই শোনা 
হবে না। 

সবিশ্মুয়ে সব শুনল শ্রমিক কর্মচারী । একটা কথাও কেউ বলল না। 
ছিনে্রের সঙ্গে যে একমত প্রতোকেই-_তা মৌনতার মধ্যেই প্রকাশ 
পেল। 

মোক্ষম খববটা দেওয়া হল সবশেষে.। শ্রোতাদের কল্পন। উদ্দীপ্ত করার 
পর, তাঁদের মনের জমি তরী করে নেওয়ার পর, ক্যাম্যারেট বললেণ £ 

“সবচেয়ে আশ্তধ ব্যাপার হচ্ছে, ইউরোপের কেউ গানে না মর্ভুমির মাঝে 

এমন একটা শহর আচে 1 অথচ জানার কথা আাদ্দিনে । এটা ঠিক থে এই 
শহ্‌ন মরুভুষিত্ন এমন ভেতরে যেখান দিয়ে উটের কনওয় পর্ৃন্থ খায় না।' কিন্ত 
এখানে এসে বাড়ীর জন্যে মন কেমন করায় অনেকে চলে গেছেন। কাপ বাত্রে 
গুনে দেখলাম, এই দশ বছরে একশ সীইত্রিশ গণ ধ্যার্টরী থেকে £দেশে 
গেছেন। এঁদের কয়েকজনও দেশে পৌ্ছোলে মাশ্চর্ন এই শহর আর ক্ষেত 
খামারের কথা সারা ইউরোপ জেনে ঘেত। কিপ্ত কেউ যখন শোনেনি, আমর! 
পরে নেব-__এই একশ সীইত্রিশ জনের একজনও দেশে পৌছছোন নি।৮ 


অকাট্য যুক্তি । মানতে বাধ হল শ্রোতারা । বভ্রাহৃতের মত স্তত্তিত 
প্রত্যেকেই । ঘর নিস্তব্ধ | 
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ক্যাম্যারেট শেষ করলেন বড সুন্দর ভাবে। 

বললেন-__“পরিণামটা কি বুঝতেই পারছেন । আমর কেউ আর দেশে 
ফিরতে পারব ন1। হরি কীলার কাউকে দেশের মাটিতে পা দিতে দেবে না। 
£আমাদের জীবন মুঠোর মধ্যে নিয়ে বসে আছে হ্ারি কীলার | এ অবস্থা 
চলতে দেওয়। যায় না। বিদ্রোহ করতেই হবে|” 

“ইা |". ই্যা।আমরা আছি আপনার পাশে 1” ঘর যেন ফেটে গেল 
চিৎকারের পর চিৎকারে । 

মারসেল ক্যাম্যারেটের ওপর আস্থা তাদের অসীম । প্রথমে দমে গিয়েও 
তাই সাহুস ফিরে পেয়েছে শ্রমিক কর্মচারীরা । একযোগে প্রত্যেকে তাই 
হোত বাড়িয়ে দিলে নেতার দ্রিকে_ সবাই আছে সঙ্গে? জলুক বিদ্রোহের 
আগুন । 

ক্যাম্যারেট বললেন-_“আপনারা যে-যার কাজ করে যান । আমি থাকতে 
আপখাদের কোনে। ভয় নেই ।” 

হুল্লোরের অট্টরোলে ঘর যেন ফেটে চৌচির হওয়ার উপক্রম হল। 

ফোরমান রিগছকে নিয়ে বেরিয়ে এলেন ক্যামারেট-_পেছনে 
অভিযাত্রীরা | নিজের ঘরে আসতে না আসতেই বেজে উঠল টেলিফোন 
রিসিভার তলে নিলেন মারসেল ক্যাম্যারেট | 

নরম স্বরে বললেন-_-“হ...না--.বেশতো.*"যা ভাল বোঝেন |” 
হাসলেন । রিসিভার রেখে দিলেন । 

তিলমাত্র আবেগ ৰা উত্তেজন। না দেখিয়ে বিনম্র প্রস্বরে বললেন অতি- 
যাত্রীদের-_“হারি কীলার ফোন করছিল। আপনার! এখানে এসেছেন, 
জেনে গেছে ।-**” 

“এর মধ্যেই!” বারজাক যেন আথকে উঠলেন । 

“হা, চৌমৌকি বলে একটা লোক খবর দিয়েছে । তাকে বাধ! অবস্থায় 
পাওয়া গেছে । নদীতে একটা নৌকো ভাসতে দেখা গেছে । শহবের 
বাইরে আপনারা যেতে পারেন নি-যদ্দি যেতেন নিশ্চয় খবর পেয়ে যেত 
হরি কীলার | তাই ধরে পিয়েছে আপনারা এখানে এসেছেন । আমি 
অস্বীকার করলাম না । তখন ও বললে, আপনাদের যেন ফিরিয়ে দিই । 
আমি রাজী হলাম না। তখন রেগে গিয়ে বললে গায়েঃজোরে আপনাদের 
ধরে নিয়ে যাবে 1:আমি হেসে লাইন ছেড়ে দিলাম |” 

একসঙ্গে উঠে দাড়ালেন অভিযাত্রীর1। 
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বারজাক বললেন__-“আমাদের বন্দুক দিন» 

বন্দুক?” হাসলেন কাম্যাবেট | “বন্দুক দিয়ে কি. হবে? তাছাঁডা 
এখানে ও ক্রিনিস নেই। দরৰকানও হবে না| অন্য পন্থায় কাঞ সারব।” 

“প্যালেস থেকে কামান চুঁডলে রুখতে পারদ্বন ?» 

পনিশ্য় | সববাবহাই আছে। ইচ্ছে কবলে পুরো শহবটাকে মাটিতে 
মিশিয়ে দিতে পাবি-চক্ষের নিমেষ | কি অতদূর খেতে চাই না| 
প্যালেস-কামানও দাগা হবে নাঁ-নিশ্চিন্স থাকুন। কারণ হ্যারি কীলার 
জানে আমার ক্ষমত], ভাগে ফাষ্ট শর বেথব ভাগ অংশ শেল-প্রফ- কামান 
দেগে ভাঙা যায় না। আবও গানে এই ফযাইবীই ওব যত কিছু শঞ্জির উংস 
ওর প্রাণ ভোম?7 | কাজেই কামান পেগে কারখানা ভাঙবে না_-লোক 
পাঠাবে গায়ের গোবে কাজ হ!খিল কাবার জন্যে। কিএ& পাবে না» 

কথাটা যে কতদূৰ খাঁটি তাব প্রমাণ পাওয়া পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে। 
একটা গুম গুম শদ শোনা গেল । শব্ষটা আপছ্ে নিচেব তলা থেকে। 

প্রসন্ন কণে ক্যাম্াবেট বললেন _ “দেখলেন ৩11 দর্রা ভাঙবার 
চেষ্টা কবছে। কিছু ও দবজা ভাওবার ক্ষমতা ওদেব নেই |” 

“কিন্তু যদি কামান নিয়ে আসে?” ইঞ্জিনীয়ারের আগবিশ্বাসে মোটেই 
যেশ আশ্বস্ত হতে পাণছেন না বানজাক। 

“তাহলও নাকের জলে চোখের জলে £হতে হবে। প্যালেস থেকে 
জলপথে গ্রেটিতে কামান নিয়ে হ!সা চাট্রিগানি কখা নয় । কাজেই আপাতত: 
ওরা কাঠেণ বাগা মেতে কশাট ভাঙতে চাইবে | ফলে, একশ বছণধ লাগবে 
পালা ভাঙতে | আমুশ আপনারা দেখে ঘান ফ্যাইরা অবরোধ অ৩ সোদা 
নয় |” 

ক্যায্যাবেটের পেছন পেছন এলেন সবাই । উদ্বেগ বাগ মানছে না 
কাবোরই | হ্যাপি কালার খেপেছে। হাপি কলার আক্রমণ করেছে। 
পারবেন কি ক্ষাণকায় এই পুকষ তার বর্ব? শক্তির সঙ্গে টকব দিতে? 

মেশিন ঘবে কে'ন মেশিন চলছে না। শ্রমক-কর্জচারীন! জটলা 
পাঁকাচ্ছে। গুলতানি কাছে। কাঞ্গে মন নেই । দেখেও দেখলেন না 
ক্যাম্যাবেট । 

করিডরের পর পর কব্ডব পেরিয়ে একটা থোবানো গিঁডি বেয়ে উঠে 
পেশীছোলেন টাওয়াবের প্লাটফর্মে । পালেসেও এমনি টাওয়ার আব প্লযাট- 
ফর্ম দেখেছেন অভিযাত্রী 11 কিন্তু এখানকার প্র্যাটফর্মের চারপাশে বেড 


জুল ভের্ণ ( ৭ম খণ্ড )--১১ ১৬১ 


দিয়ে বহুসময় সেই পাইলন প্রায় একশ গজ শূন্যে মাথা উ“চিয়ে রয়েছে। 
প্যালেস-টাওয়ারেব মত এখানেও বয়েছে একটা সাইক্লোসকোঁপ-_পাইলনের 
মাঝামাঝি । সাইক্লোসকোপের ভেতবে ঢুকলেন ক্যাম্যাবেট-_পেছনে 
অভিযাত্রীবা। 

বললেন-_“হ্যাবি কীলাবকে যে সাইক্লোসকোপ বানিয়ে দিয়েছি পালেস- 
টাওয়াবে-_এটা তাঁর মত বেশীদুব নজব বাখতে পাবে ন। | কিন্তু এব কাজ 
অন্যু। পালেসেব নানান কোণে কাষদা কবে কযেকটা আয়না বসানো 
আছে। ফ্যাক্টবীব পাঁণিলেব তলা পর্যন্ত প্রতিফলিত হয় সেই আয়নায়, দেখা 
যায এখানকার সাইক্লোসকোপে |” 

সত্যিই দেখা যাচ্ছে । এসপ্্যানেড, জেটি আব ফ্যাক্টবীব পাচিল ববাবর 
রাস্তায় লোকজন ছুঁটোটুটি কবছে। আকাবে ছবিপ্তলা ছোট হলেও স্প্ট। 
দবজাব কাছে দেখা যাচ্ছে ভনা বিশেক লোক কালঘাম ছোটাচ্ছে পাল্লা 
শাউবাব চেষ্টাষ | 

কামাক্টে বলালন_-্যা ভেবেটল'ম। কাবখানাব ভেতরে লোক 
ঢোকাবাঁব চেষ্টা কবছে হাবি কীলাব | ঠিক আছে, ম্রামিও তৈবী |” 

দেখ! গেল বেশ কযকট] মই লাগানো হাষযছে পাচিলেব £গায়ে। বেশ 
কয়েকজন মেবী থেলো মই বেয়ে উঠে াত পাচ না ভেবেই খামচে ধবল 
প'চিলেব মাথা । 

বাস, সন্চে সঙ্গে গলটে গেল চিত্রপ্ট | পণীচিলেব মাথায় হাত দিতে না 
দিতে তাৰ নাচ আব্ন্ত কবে ্িপ মেশী ফেলোবা। ফ্নে ভাঠায় হাত 
আটকে গেছে, এমনিভাব পাঞিলের মাঁথা ধার ঝুলতে ঝুলতে পা ছুঁডে 
শরীব নাচিয়ে সে এক অবর্ণনীয নাচ নাচতে লাগল বুলস্ত অবস্থায়! যেন 
অদৃশ্ট সুতোষ বাঁ একদল পুতুল-পুতুল নাঙ্গনিয়া সুতোয় টান দিচ্ছে 
আডাল থেকে-_শৃন্যে লাচছে পৃতুীলিব দল । 

“বোকার দল |” বুঝিষে দিলেন ক্যামাবেট | “তামাব চাষ্তে বিদ্যুৎ 
পবিবাহিত। যাব একশগুণ বেণী, এমশি একট] ধাতু দিয়ে পশাচিলের মাণা 
মুডে দিয়েছি_-বুঝতেই পাকছেন এ ধাতব নাম কেউ শোনেন্--ছাঁমার 
আবিষ্কার । জোবালে! ভোল্টেজের লটাবনেটিং কাবেন্ট খানে, এ. সি. 
'বিদ্বাৎ চালিয়ে দিয়েছি ধাতুব পাতেব মধ্যে দিয়ে। ফলটা দেখতেই 


পাচ্ছেন” 
ইতিমধ্যে আব এন কাঁগড হয়েছে । মহীয়ব ওপরে উঠে মেধী ফেলোরা 


১৬২ 


হঠাৎ কেন অমন বিদঘুটে নাচ নাচছে, বুঝতে না পেরে মইয়ের নিচের 
ধাপের লোকের! পা চেপে ধরেছিল ওপরের লোকেদের । সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
হাতও যেন আঠার মত লেগে গেল ওপরের লোকেদের পায়ে। একই ঢংয়ে 
নাচ আরম্ভ হয়ে গেল উদ্দাম অবর্ণনীয় ভঙ্গিমায়! ইহ! করে চেয়ে সেন্ট 
বেরেন বললেন-_.“আচ্ছা পাগল তো! হাত ছেড়ে দিয়ে ল।বিয়ে পড়লেই 
পারে |” 


“হাত টেনে তুলতে পারলে তো! যতক্ষণ খুশী আটকে রাখতে পারি 
এই ভাবে । ৩বে এর চাইতেও ভাল একট] খেল দেখাচ্ছি দেখুন।” 

বলেই একটা! সুইচ টিপে দিলেন ক্ামাারেট | সঙ্গে সঙ্গে যেন অদৃশ্য 
হাতে কে ঠেলে দিল মইগুলো | পশাচিল থেকে ঠিকরে গিয়ে মাস করে 
আছড়ে পড়ল রাস্তার.ওপর-_সেই সঙ্গে হুডমুড করে ঘাডের ওপর ঘাড়ের 
ওপর পডল হানার্দাররা ৷ 

হষ্টস্ববে কাযামারেট বললেন--'হাত-প ভাঙলে আম দ'য়ী নই--ওরাই 
ম'গে চড়াও হয়েছে | কি করে পঙল মইগুলে। শুনতে চান ?£” 

“বলুন না|” 

“আমার মতে সব শক্তিই ইথারের মধ্যে এক এক রকমের কম্পন ছাড়া 
কিছুই নয়। যেমন, আলো! এক বিশেষ তরঙ্গ-ৈর্ঘ্যের কম্পন। বিহ্যুতও 
তাই-_-তরজ-টৈর্ঘ্য কেবল অন্য রকমের । আমার বিশ্বাস, তাপমাত্রার সঙ্গে 
এই শেষের কম্পনের কোথাও একটা .মল শ্াছে। কাবণটা সঠিক ধরতে 
শারিনি--তবে কম্পনটা সৃষ্ট করত পারি ইথারের মধ্যে । অদ্ভুত ফলাফল 
পেয়েছি প্রতিবারে । &ইমাত্র একট] প্রমাণ দেখতে পেলেন |” 

ঝুলন্ত আঙ্রের মত ণরদেহগুলো৷ তখনও ফ্যানট্যাসটিক নৃত্য নেচে 
চিলেছে। 

ক্যাম্যারেট বললেন--“অনেকক্ষণ হয়েছে--এবার ছুটি ।” বলেই খ্টাং 
করে টিপে দিলেন আর একটা সুইচ | 

অমনি তিরিশফুট ওপর থেকে ধডাধ্বড লোকগুলো এসে পডল রাস্তার 
ওপর-পডেই রইল--সডল নাঁ। কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে দূরে থাকার পর সঙ্গীর! 
এসে তাদের ধরাধরি করে পিয়ে গেল তফাতে । 

স্বভাবসিদ্ধ প্রশান্ত কণ্ঠে ক্যাম্যারেট বললেন-প্রথম অংকে যবনিকা 
পল ॥ এবার যারা দরজা ঠেঙাচ্ছে আদুন তাদের একট, শিক্ষা দিই ।” 
টেলিফোন ট্রান্সযিটার তুলে নিয়ে--“রিগড; তৈরী তো ?” 


*৬৩ 


«আজ্ঞে হা, সাইক্লোসকোপের সর্বত্র শোন] গেল রিগডের কণস্বর |, 

“দাও ছেড়ে! 

কাম্যারেটের সরাসরি হুবুম শুনেই খেন তৎক্ষণাৎ টাওয়ারের নিচের দ্বিক 
থেকে বেয়ে এল অগ্ত,ত দরশন একটা খন্প। একটা চোঙা। শঙ্ষএর মত 
টুঁচোলো মুখটা (নচেব দিকে বেখে খাডাই অবস্থায় টাওয়ারের গা থেকে 
তফাতে সরে এল কিনংতকিমাকার চোঙাটা। দেখা গেল চোঙার পেছনে 
চারটে প্রচ্লোব। এবটা র(য়ছে খাভাই আবস্থায়, তিনটে অহুভূমিক 
অবস্থায় । চাখটে প্রন্লোরই খুবছে বশ্বন্‌ করে এত জোরে ঘুরছে যে দেখাই 
যাচ্ছে শা। মাটি ধেকে কয়েক গঞ্জ শুন্যে উঠেই থেন শুন্যে শুয়ে পল 
চোওঙটা 


»ইুভুমিক গুবপ্ায় উঠে গেল পাচিলেো গা ঘেসে | 

ঠিক তে১পেই বেখিয়ে এল আর একটা | তাবও পেছনে একটা | নিয়মিত 
সময়েন ব'বদাণে কিন্তুতকিমাকার বিশটি ঘন্ত্র বিহৃঙ্গ বাসা থেকে বেরিয়ে এসে 
পণাচিলের গা থেদে লাইশ দিয়ে উঠে গেল একই দিকে । 

“»ামাণ বোলওা বহিনী”১ 'বেলঠ শবটার ওপর জোর দিয়ে বললেন 
কামারেট-'পরে বলব কি ভাবে উড্ছে এরা। এখন শুধু রগ 
দেখুন |; 

বলেই, টিসিভার তুললেণ-“বিগড্, সাবপান করো ।” নতুন বন্ধুদের 
তাবিঠ়ে--'ও.1 তে ভামাও আতি বরেতি-তাই শুধু সাবপান করে দিচ্ছি” 

মহ *ডেখাঙ্য়।ব পণ আাহহ আর শিহওদেণ শিয়ে সাঞ্চলার বোভ ছেডে 
একট] দল জঙো হয়েছে এসপ্লানেছে | কি অন্য লট] বিখাট একটা কডি- 
কাঠ দিয় সমানে গু তোচ্ছে ৪191 | বিশঞগ্ন গুপ্ডামার্বা লোক দেহে সমস্ত 
শি" শিয়ে কডিকাঠের প্র১ও ৬, মেবেও কত্ত] থেকে পাল্লা খসাতে পারছে 
না। এমন সময়ে পাচিলে কৌণ ঘুবে বোলতা বাহিনীর পুরোধা উডে 
এল তাদের মাথার ওপরে । আক্ষেপ করল শা আততায়ীবা। 

সঙ্গে সঙ্টে গজে উঠল প্রথম বে'লতা। এক ঝাঁক মেশিন গানের গুলি 
চক্রাকাবে াতায়ীদের প্রায় একশ গঞ্জ পেছনে ধুলো উডিয়ে নিয়ে গেল । 
সচমকে কডিকাঠ হাতে ও-বে চাইল ছুশমনের দল। 

ততক্ষণে দ্বিতীয় বোলও1 এসে গেছে মাথার ওপর | আবার কট-কট- 
কট-কট শব্ধে গঞ্” উঠল মেশিন গান, আবার এক ঝণাক গুলি চক্রাকারে 
ধুলো উঠিয়ে শিয়ে গেল শাততায়ীদের পেছন থেকে-_এবার অত তফাতে নয় 
বেশ কাছ থেকে । কয়েক জন গু'লব ঘায়ে লুটিষে পডল 'বাশ্ায়। বাকা 
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সবাই কড়িকাঠ ফেলে ভে দৌড দিল এসপ্রানেডের দিকে । 

চোখে দেখেও ধেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না শ্রভিযাত্রীর]। প্রতোকটা 
বোলতা! ঝাঁকে ঝাকে গুলিব্ষ্$ করে আপনা হতেই পেছুন্‌ ঘুরে ফিরে আসছে 
বাসায়__ টাওয়ারের গোডায়। গুলি ভরে নিয়ে ফের উডে যাচ্ছে পাঁচিলের 
গা থেসে শুর মোকাবিলা করতে। 


ক্যাম্যারেট বললেন- “এদের নিয়ে মাথা ঘামানোর আর দরকার নেই । 
ফ্যাক্টরী দেখাই চলুন |” 


৭॥ ব্লযাকল্যাণ্ড ফ্যাক্ুরী 


সাগ্রহে রাজী হলেন অতিথিরা । 

কাম্যারেট বললেন-__“্ফাকরী দেখে ফের আসব এখানে । কারখানার 
নকশাট] দেখে নিন। চওডায় আডাইশ গঞঙ্। লগ্ধায় তিনশ ষাট গজ-_ 
রেড রিভারের পাড বরাবর | আাকারে একটা আয়তক্ষেত্র । মোট ক্ষেত্রফল 
প্রায় ষাট বিঘে। আয়তক্ষেত্রের পশ্চিম দ্রিকে রয়েছে ফ্যাক্টরীর বাগান | ষাট 
বিঘে জমির পঁচভাগের তিনভাগ- মানে, ছত্রিশ বিঘে জমি জুড়ে কেবল 
বাগান ।” 

“বাগান কেন?” আ্যামিদী ফ্লোরেনের প্রশ্ন ! 

“খাবারের জন্যে । কিছুট] পাই বাগান থেকে-বাঁকীটা আসে বাইরে 
থেকে। ফ্যাইরী তৈরী হয়েছে বাকী জমিতে জেটির গা ঘেসে প্রায় একশ 
গজ চওড়া জমির ওপর | মাঝখানে আঁডাইশ গৃূজ লম্বা জমির ওপর ওয়ার্ক- 
শপ আর আমার কোয়া্টার_ টাওয়ারের ঠিক তলায় । দুপ্রান্তে ষাট গজ 
চওড়া ছুটো৷ জমির ওপর ছুটে! রাস্তা ছুসারি শ্রমিক কর্মচারীদের তফাত 
রেখেছে । প্রতোক সারিতে সাতটা বাড়ী, প্রত্যেক বাড়ী চারতলা-_-সব 
মিলিয়ে ১২০ টা ফ্ল্যাট ।৮ ' 

“লোকজন কত?” বারজাকের প্রশ্ন | 

“একশ | কিন্তু কয়েকজন বিবাহিত-_বাচ্চাকাচ্চাও আছে । ওয়ার্কশপট! 
একতল। উ+8 দেখতেই পাচ্ছেন । ঘাসের চাবডা দিয়ে ঢাক] পুরু মাটির স্তর 
দিয়ে আগাগোডা মোড়া । ফলে, কামানের গোলা সুবিধে করতে পারবে ন]। 
নোটামুটি নকশা! তো! দেখলেন। এবার আসুন নিচের তলায় যাওয়া 
যাক 1” 
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নিচে যাওয়ার আগে অভিযাত্রী! ফের দেখলেন পরিস্থিতি । বোলতা- 
বাহিনী এখনে] উড়ছে । হানাদারদের আকেল হয়েছে । বিপদ এলাকার 
ধারে কাছে ঘে'সছে না । দেখে, আশস্ত হলেন। ক্যাম্যারেটের পেছন 
ধরলেন । 

প্রথমে গেলেন “মৌচাকে_- যেখান থেকে বোলতা বাহিনী যাচ্ছে আর 
আসছে-_টাওয়ারের গোডায় । অনেকগুলো ক্ষুদে ঘর রয়েছে বোলতাদের জন্য 
-গোলাবার্দ রাখবার ঘরও রয়েছে পাশে পাশে । তারপর পেরিয়ে এলেন 
বেশ কিছু কারখান] ঘর, যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ জৌোঁড1 লাগানোর ফিটিং-শপ, 
জ'তাকল, কামারশালা, ঢালাই কাজের ফাউণ্ডি, এবং আরও অনেক ঘর। 
বেরিয়ে এলেন বাগানে-_পালেসের দিকে । 

ফ্যাক্টরীর উ*চু পাঁচিলের দরুন প্যালেস থেকে ও"দের দেখতে পাওয়ার 
সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু পাচিলের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ যেতেই দেখা 
গেল হ্যারি কীলারের টাওয়ারের চুডে। সঙ্গে সঙ্গে দ্ডাম করে বিস্ফোরণের 
শব্দ শোনা গেল টডোয় এবং শন্‌ শন্‌ করে বুলেট উডে গেল মাথার ওপর 
দিয়ে । ত্রস্তে সরে এলেন সবাই | 

কাম্যারেট বাদে । গতি শ্রথ করলেন না.-ীভালেন না| একইভাবে 
যেতে থেতে বিড়বিড় করে “বোকা কোথাকার 1” বলেই একটা হাত তুললেন 
শূন্যে । 

এটুকু ইসারাই যথেষ্ট । একট প্রচণ্ড হিস্হিস্‌ শব্ধ শোন! গেল মাথার 
ওপরে ৷ ফ্যাক্টরীর দিকে চাইলেন অভিযাত্রীরা। কাম্যারেট কিন্ত আঙ্ল 
তুলে দেখালেন প্যালেসের দিকে । টাওয়ারের মাথার সাইক্লোস্কোপ আর 
নেই_ হাওয়ায় মি'লয়ে গেছে! 

সাইক্লোস্কোপের আবিষ্কর্তা শুধু বললেন-_-“ওতেই শিক্ষা হবে। আর 
একট] সাইক্লোস্কোপ পরে বানিয়ে দেবখন। আকাশ টর্পেডোও আছে 
আমার-_ওদের যত আছে, তার চেয়েও বেণী-_কারণ বানিয়েছি আমিই ্ 

আযামিদী ফ্রোরেন্স বললেন-__“খান কয়েক ছুভ,ন ন1 হ্যারি কীলারের 
ওপর |” 

আবার যেন গোলমাল লেগে গেল ক্যাম্যারেটের মাথায়- চোখের মধ্যে 
ফুটে উঠল দোনামোন] চাহুনি 

“আমার***আমার সৃষ্টি আমি নষ্ট করব !” 

আবার সেই আত্মপ্রশংসা | লোকটার ধীশক্তির তুলনা হয় না_কিন্ত 
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টাদেও কলঙ্ক থাকে । নইলে এত আত্মশ্লরীঘা কেন? কথা বাড়ালেন ন৷ 
ফ্লোরেলস। দৃষ্টি বিনিময় করলেন বন্ধুদের সঙ্গে 
চারিদিক নিশ্চপ | শিক্ষা হয়ে গেছে প্যালেসের | 
নতুন করে আক্রমণের প্রচেষ্টা নেই। বাগান পেরিয়ে এলেন নিবিদসে। 
একট দ্ররজ! খুলে ধরে বললেন ক্যামারেট_-“আসুন, একটা ইন্টারেস্টিং 
জিনিস দেখাই । আগে এই ছিল আমার পাওয়ার হাউস 1 মোটব, স্টীম- 
ইঞ্জিন আর বয়লার চালু থাকত। অন্য কোন জালানি পাওয়া যেত না বলে 
কাঠ জালিয়ে বয়লার চালু করতে হত। সে এক ঝঞ্জাটেব ব্যাপার । কাঃ 
আনতে হুত অনেক দূরের জঙ্গল থেবে-__পব্মাণেও নেহাৎ কম নয়। ভাগা- 
ভাল বেশীদিন এ ঝামেলা পোঁঙাতে হয়নি । আকাশ থেকে রষ্ি ঝরিয়ে নদী 
সৃষ্টি করার পর জল-বিন্যৎ কেন্দ্র বাণিয়ে নিলাম । স্টেশনটা বানিয়েছি 
এখান গেকে ছ'মাইল দূরে নদীর ওপর । এখন আঁর এই সেকেলে পাওয়ার 
হাউসেব দবকাঁব হয় না__চিমনি পধিয়েও তার ধোঁয়! বেবোয় না। জেনারে, 
টরের বিছ্বাতেই কাজ চলে যায় ।” 
আর একট] ঘরে গেলেন কাাম্াাবেট | 
বললেন-_“এখানে যা দেখেছেন__এই সব মেশিন এর পরের ঘবগুলোতেও 
দেখবেন | ডায়নামো,. ভলটারন্টের, টাক্ফরমার আর কফ্জেল। এই হজ 
আঁমার বজ্রকেন্দ্র। স্টেশন থেকে ওর! বিছ্যৎ পাঠায়_-আমি তা থেকে বজ্ত 
বানাই |” 
হকচকিয়ে গেলেন ফ্লোরেল্স-_“বলেন কী। এত মেশিন আনিয়েছেন ?” 
“সব মআ্রানাইনি | বেশীর ভাগই বানিয়ে নিয়েছি |” 
“কাচা মাল তো লেগেছে । মরুতমিব মাঝে আনালেন কি করে?” 
চিন্তায় পডলেন কাম্যারেট । প্রশ্নটা যেন এই শুনলেন-__এ সমদ্যা| নিয়ে 
যেন কখনো মাথ! ঘামাতে হয়নি । 
বললেন-_“ঠক বলেছেন । প্রথম মেশিন আর কাচামাল কি করে এল, 
অতশত ভাবিনি__জিজ্ঞেসও করিনি | যা দরকার, যখন দরকার- চেয়েছি । 
পেয়েছি । কিন্ত আপনি যখন কথাট] তুললেন-__” 
“হেলিপ্লেন তৈরীর আগে মক্ুভূমি পেরিয়ে এত জিনিস আনতে কত 
লোকের জীবন গেছে, কল্পনা করতে পারেন ?” 
“তা ঠিক.."তা ঠিক” মুখ থেকে যেন সমস্ত রক্ত নেমে গেল ক্যাম্যারেটের 1 
“টাকার কথাটাও খেয়াল রাখবেন । নগদ টাকা ছাড়া এত জিনিস কেনা 
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যায় ন11” 

“টাকা ?” 

“টাকার পাহ্াডে বসে আছেন নিশ্চয় 1৮ 

“আমার টাকা! পকেট ঝাডলে পাঁচট! পয়সাও পাবেন ন1।” 

“তাহলে কার টাক] ?” 

“হ্যারি কীলারের,” মিনমিন করে বললেন ক্যামারেট। 

“হ্যারি কীলার এত টাকা পেল কোঁথেকে ? সে কি কোটিপতি ন1 কুবে- 
রের নাতজামাই ?” 

অসহায় ভ্গিমায় হাত নাডলেন ক্যামারেট | জানেন না, সত্যিই তিনি 
কিছু জানেন না। এ প্রশ্ন তার কাছে কখনে। আদেনি_ হঠাৎ আসায় তিনি 
হতচকিত | চোখের তারায় আবার সেই ঘোলাটে চাহনি দেখে ডক্টর চাতো- 
নর মায়া হল। বেচার] ! 

বললেন-__“ঠিক আছে, ঠিক আছে, ও নিয়ে পরে ভাব যাবে'খন, এখন 
ই] করে দীভিয়ে না থেকে দেখান যা দেখাতে এনেছেন ।” 

জোর করে যেন চিন্তাটাকে মন থেকে তাড়িয়ে দিলেন ক্যাম্যারেট | হাত 
দিয়ে কপাল ঝেডে ঢুকলেন পাশের ঘরে । 

বললেন আবেগ কম্পিত স্বরে-_-“এই হল আমার কমপ্রেসর্স । তরল 
বাতাস আর অনেক রকম তরল গাস কাজে লাগাই এখানে । জানেন তো, 
সব গ্যাসকেই তরল অবস্থায় আনা যায়| তাপমাত্রা কমিয়ে চেপে রেখে 
দিলে তরল অবস্থায় থাকে । কিন্তু চাঁপ তুলে নিলেই আবার তা গরম হয়ে 
ওঠে । তখন যদি তরল গ্যাস কোনে বদ্ধ আধারের মপ্যে থাকে--আধার 
ফাটিয়ে ট্রকরে। টুকরো করে দেয়_-কেন না তরল অবস্থা থেকে তা গাসের 
অবস্থায় ফিরে যায়। 

“কিন্ত আমার একটি মাত্র আবিষ্কারের ফলে সেটি আর হতে দিচ্ছি না। 
এমন একট! বস্ত আবিষ্কার করছি যা একেবারেই আন্টি-ডায়াথারমিক-_-উত্তাপ 
যার মধ্যে একেবারেই ঢুকতে পারে না । এই বস্ত দিয়ে আধার তৈরী করে 
তরল বাতাস বা গ্যাপ রেখে দিলে, তরল বাতাস বা গ্যাসের তাপমাত্রা 
পালটায় না-_এক থেকে যায় । তরল অবস্থাতেই থাকে-_গাাস হয়ে আধার 
ফাটিয়ে বেরিয়ে ফেতে পারে না। এই একটি মাত্র আবিষ্কার থেকে আরও 
কয়েকটা! আবিষ্কার করে ফেললাম । হেমন, দূরপাল্লার হেলিঞ্ন |” 

“হেলিগ্লেনও আপনার সৃষ্টি?” আমিদী ফ্লোরেন্স বিস্মিত। 
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“তবে কার সৃষ্টি?” অহংকারে ঘা দেওয়ায় কাম্যারেট ঈষৎ উত্তেজিত । 

অচিরেই সামলে নিলেন অবশ্য | ফিরে এল সহজাত প্রশান্তি । 

বললেন-_“তিনটে বেশিষ্টা আছে অ'মার হেলিপ্লেনের | স্থির থাকার 
ক্ষমতা, জমি ছেডে সোজা আকাশে ওডাঁর ক্ষমতা আর এক নাগাডে তিন 
হাজার মাইল ইঞ্জিন চালু রাখার ক্ষমতা__-এক কথায় যার নাম চালকশক্তি__ 
মোটিভ পাওয়ার | 

“প্রথমে দেখা খাক স্থির থাকার ক্ষমতাটা আসছে কি করে। হঠাৎ 
হাওয়ার ঝাপটায় ভারসাম্য ফিবিয়ে আনার জন্যে পাখীকে অংক কষতে হয় 
না__হিসেব করার দবকারই হয় না| স্ায়ুমণ্ডলী আপনা থেকেই ব্যালেন্স 
ফিরিয়ে আনে । দেহবিজ্ঞানীবা একেই বলেছেন রিফ্লেক্স আকশন-_প্রতিবতী 
ক্রিয়া । আমার হেলিপ্লেনের স্থির থাকার ক্ষমতাট1] অটোমেটিক হওয়া 
দরকার-_তাই রিফ্রেক্স আকশনের মতই একটা ব্যবস্থা গডে দিলাম হেলি- 
প্লেনে । প্যাসেজার, পাইলট আর মোটর রাখার জন্যে যে প্লাটফর্্, তার 
ঠিক ওপরেই পনেরে] ফুট উচু একটা পাইলনের মাথায় একছ্জোডা ডানা 
নিশ্চয় দেখেছেন | এত কাণ্ড করা হয়েছে কেবল ভারকেন্দ্র কমিয়ে আনার 
জন্যে 

প্ডাঁনার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে কিন্তু পাইলন লাগানে। হয়নি । দিকনির্দেশী 
ব। উচ্চতানির্দেশী হালের সঙ্গে যদি বাধা না থাকে, তাহলে শীর্ধবিন্দুর চার- 
পাশে যেদিকে প্রয়োজন অল্পসল্প বলতে পারে এই পাইলন। তাই ডান! 
জোঁডা যদি পাশে বা সামনে ঝেশাকে, হাল সামাল দেয় ঠিকই-_-তা ছাড়াও 
পাইলন নিছ্ের ওজনেই এদেব সঙ্গে নতুন কোণে হেলে পডে। তৎক্ষণাৎ 
ডানার সঙ্গে সমান্তরালভাবে অথবা লম্বাভাবে ওজন পিছলে মায়- আপনা 
থেকেই হেলিপ্লেনের ছুলুনি ঠিক হয়ে খায়-_হঠাৎ ঝাকুনিতেও কিছু টের 
পাওয়] ধায় ন1।” 

মেঝের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত রে কলেজ-ক্লাশে লেকচার দেওয়ার 
ভিমায় বৃঝিয়ে গেলেন ক্যাম্যারেট । আমতা আমতা করলেন না, শব্দ 
হাতরাতে হল না-_পুরো বন্তৃতাট| থেন জিভের ডগায় সাজানোই ছিল-_ 
স্বচ্ছন্দ সরলভাবে শুধু বলে গেলেন। 

“এবার আস! যাক দ্বিতীয় পয়েন্টে-_জমি ছেডে সোজা আকাশে ওড়ার 
ক্ষমতায় । টেক-অফ করার সময়ে ডানা হ্টো! নিচে নামানো থাকে__ 
পাইলনের গায়ে লেপটে থাকে সিধে হয়ে | প্রপেলার তখন অন্ভূষিক 
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অবস্থায় ঘুরতে থাকে-_ফলে হেলিকপটার হয়ে যায় হেলিপ্লেন। মেশিনকে 
শূন্যে ভাসিয়ে রাখে প্রপেলার । বেশ খানিকট1 উ"চুতে উঠে যাওয়ার পর 
ডান] খুলে যায়-_সঙ্গে সঙ্গে প্রপেলার হেলে পড়ে. সামনে--তখন হেলিপ্লেন 
হয়ে যায় এরোপ্লেন । এরোপ্রেনের প্রপেলারের মতই শক্তিশালী প্রপেলার 
সামনে উড়িয়ে শিয়ে যায় হেলিপ্লেনকে | 

“এবার আদুন চালকশক্তির রহুস্যে ! হেলিপ্লেনকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
শক্তির জোগান দিচ্ছে তরল বাতাস। উত্তাপ-অপ্রবেশ্ যে ধাতুব কথা একটু 
আগে আপনাদের বললাম, আযান্টি-ডায়াথারমিক সেই বস্ত দিয়ে তৈরী ফুয়েল- 
ট্যাঙ্কে থাকে তরল বাতাস । অনেকগুলে| ভালভের মধ্য দিয়ে সব সময়ে 
উত্তপ্ত একটা সরু নলের মুখে পৌঁছোলেই তরল বাতাস আর তরল থাকে না 
__ প্রচণ্ড চাপ যেরে বায়বীয় অবস্থায় ফিরে গেলেই চাপের চোটে মোটর 
চলতে থাকে ।” 

“কত স্পীড আপনার হেলিপ্লেনের ?” প্রশ্ন করলেন আযমিদী ফ্লোরেন্স। 

প্বন্টায় আডাইশ মাইল । ফুয়েল-ট্াঙ্ক একবার বোঝাই করে নিলে 
এক নাগাডে তিন হাজার মাইল পর্যন্ত যেতে পারে ।” 

তাজ্জব আবিষ্কার তো! মহামতি হোরেস বলেছেন, কোনো কিছুতেই 
চোখ কপালে তুলে ফেলো না__এ ছুনিয়ায় সব সম্ভব__অবাক হওয়ার কিছু 
নেই। এহেন আপ্তবাকা সত্বেও চোখ কপালে তুলে ফেললেন ক্যামারেটের 
শ্রোতার । ভূয়সী প্রশংসা করতে লাগলেন ক্যাম্যারেটের | প্রশংদার 
উপযুক্ত ভাষা পর্যন্ত খুঁজে পেলেন না। ক্যাম্যারেট কিন্তু অবিচলিত-_প্রশংসা 
শোনবার জন্যেই যেন তিনি আছেন-_তাই শুনলে আর ফুলে ওঠেন না। 
অথচ মাঝে মাঝে ইনিই নিজের প্রশংসা করেন পঞ্চমুখে_ ফেটে পড়েন 
অহংকারে । অদ্ভুত লোক বটে ! 

টাওয়ারে ফিরে এসে বললেন--“এবার আসছি ফ্যাক্টরীর প্রাণকেন্দ্রে । 
টাওয়ারের এই যে তলায় আমরা দঁড়িয়ে__ঠিক এই রকম আরও পাঁচটা তলা 
আছে মাথার ওপরে-_প্রতোকটা একই রকম যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজানে! | 
টাওয়ারের ওপরে চারদিক ঘিরে পেল্লায় উ*চু পাইলনটাও নিশ্চয় দেখেছেন । 
এই হুল আমার ওয়েভ-প্রোজেক্উটর___তরঙ্গ-প্রক্ষেপক । পাইলনের গায়ে 
অনেকগুলে! কাটা আছে-_এরাও এক-একট! প্রোজেউর-_আকারে আর 
ক্ষমতায় অনেক ছোট 1৮ 

“গয়েভ-প্রোজে্টর ?” জিজ্ঞে্ করলেন ডক্টর চাতোল্নে। 
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হাসলেন ক্যাম্ারেট-__“পদার্থ-বিজ্ঞান নিয়ে আর জ্ঞান দেব না 
আপনাদের | কিন্তু ওয়েভ-প্রোজেক্টরের মূল ততটা! একটু বুঝিয়ে দেওয়া 
দরকার । হয়ত জানেন, তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি ) অথবা যদি না জানেন, 
তাহলে শুনে রাখুন-_কিছুদ্িন আগে হার্জ নামে এক বিখ্যাত জামান 
বৈজ্ঞানিক লক্ষা করেছিলেন, একটা কণডেনসারের দুটো টামিন্যাল পয়েন্টের 
মাঝের ছোট ফাকটায় যর্দি একটা ইলেকট্রিক স্পার্ক চালিয়ে দেওয়া হয় 
ইনডাকসন কয়েল থেকে, তাহলে যন্ত্রটার দুই মেরুর মধ্যে এই স্পার্কের ফলে 
একটা দোলায়ম!ন ক্ষরণ ব! তড়িৎ-প্রবাহেব সৃষ্টি হয়। কনডেনসারকে অবশ্য 
আপনারা কেউ বলেন রেজোনেটর, কেউ বলেন অসিলেটর-_যে নামে হয় 
বুঝে নিন। 

“এখন, এই থে দোলনের সৃষ্টি হল ছুটো পয়েন্টের মধ্যে-_এটা এই দই 
পয়েন্টের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাঁকে না__আাশপাশের বাতাসে, মারও সঠিকভাবে 
বলতে গেলে. ইথারের মধোও একটা আলো ডন সূর্উি করে । ইথার বলতে 
আমি সেই গ্যাসীয় পদার্থকে ৰোঝাচ্ছি যার ৬ভন নেই, অতি লঘু, অগ্নুভব 
কর! যায় না, অথচ যা এক নক্ষত্র থেকে আবেক নক্ষত্রের মাঝের মহা শূন্য 
থেকে শুর করে বন্তরদেহের এক কোষ থেকে আরেক কোষের মাঝের শূন্যস্থান, 
পর্যন্ত পূর্ণ করে রেখেছে । 

“প্রত্যেকটা এদিক-ওদিক দোলন অনুবপ ইথিরীর অনুকম্পন সৃষ্টি করে 
_-একটু একটু করে নিয়মিত মাত্রায় ত] দূরে সবে যায়। এই অন্ুকম্পনকে 
বা] ভাইব্রেশনকেই বলা হয় হাগ্রিয়ান ওয়েভ স্‌। বোঝাতে পেরেছি কি?” 

প্ৰারণভাবে পেরেছেন,” রাজনীতিবিদ বারজাক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় হাবু- 
ভূবু খেতে খেতে বললেন । . 

জের টেনে নিয়ে বললেন বৈজ্ঞানিক-_“আশ্চর্ধ এই ওয়েভ এতদি 
বীক্ষণাগারে কেবল কৌতৃহলই সৃষ্টি করেছে--কাকঙ্জে লাগানোর কথা কেউ 
ভাবে নি। আমিই প্রথম তা করেছি । যে পয়েন্ট থেকে বেবোচ্ছে ওয়েভ, 
তার কাছ থেকে দূরে পয়েন্ট থেকে সংস্পর্শ বিহীন অবস্থায় বিভিন্ন দূরত্বে 
রাখা ধাতব দেহে তড়িৎ সঞ্চার করার জন্যে এই ওয়েভকে প্রয়োগ কর] হত । 
কিন্তু একটা অসুবিধে ছিল। পুকুরে টিল ফেললে যেন এক-কেন্দ্রীয় 
বৃত্তাকারে ঢেউ ছড়িয়ে পডে দূর হতে দূরে-_ঠিক তেমনি পয়েন্ট থেকে বেরিয়ে 
ওয়েভগুলোও ছড়িয়ে যেত সব দ্রিকে। ফলে, শুরুতে যে এনাজি নিয়ে 
ওয়েভগুলে। বেরোয়-_দূরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তত এনাজি আর থাকে না__ 
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কমতে থাকে, শৃন্যে নষ্ট হয়ে যায়, পাতলা হয়ে ছূর্বল হয়ে পডে। উৎস- 
পয়েন্ট থেকে মাত্র কয়েক গঞ্জ দূরে নগন্য প্রতিক্রিয়ার পর্যবসিত হয়। এখনো! 
বুঝছেন তো? বোঝাতে পারছি ?” 

“জলের মত,” বললেন আমিদী ফ্লোরেন্স। 

“আলো! যেমন আয়নায় প্রতিফলিত হয়, এই ওয়েভকেও তেমনি প্রতি- 
ফলিত কর] খায়__অনেকেই তা লক্ষ্য করেছিলেন-_কিস্তু কোনে সিদ্ধান্তে 
আসতে পারেননি__আ মই প্রথম এলাম 1 পাচিলের মাথ] যে ধাতু দিয়ে মুডে 
দিয়েছি, যার তাপ আর তড়িৎ সঞ্চালন শক্তি, মানে, পরিবাহিতা তামার 
চেয়ে শতগ্ুণে বেশী-_সুপারকনডাঁকটিভ সেই মেট্যাল মাবিষ্কার করে এমন 
রিফ্লেকটর বানিয়েছি যে ওয়েভসের পুরোশক্তি থে কোনো দিকে যে কোনো 
পয়েন্টে আমি সংহত করতে পারি । 

শৃন্যপথে যাওয়ার সময়ে এক কণা শক্তিও নষ্ট হয় না বলে আরস্তে যা 
থাকে, শেষেও তাই থাকে | দোলনটাকে কত সময়ের বাবধানে কতবার 
সৃষ্টি কর! যাবে, সে পদ্ধতি সবাই জানে । কাজেই তাল মিলিয়ে রিসিভার 
বানিয়ে নেওয়ার কথা ভাবলাম । যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ওয়েভ সূর্টি হচ্ছে, 
সেই একই ফ্রিকোয়েন্সিব রিসিভার তৈরী করা দরকার । পদার্থ বিজ্ঞানীর] 
এই তত্বকে বলেন “সিনটোনাইজেসন? | 

“যে ফ্রিকোয়েন্সির ওয়েভ, ঠিক সেই ফ্রিকোয়েন্সির রিসিভার বানাতে 
হবে। সম্ভাব্য ফ্িকোয়েন্সির সংখা। যেহেতু অসীম, অসীম সংখ্যক মোটর 
আমি বানাতে সক্ষম হব-__যাঁর ছুটো মোটর কখনো! অভিন্ন ছুটো ওয়েভের 
ধাকায় সাড়া দেবে না। বলুন, এখনে] বুঝতে পারছেন কিন] ?” 

বারজাক বললেন-_-“একট, কঠিন তত্ব । তবে মাথায় ঢুকছে ।” 

“আমারও শেষ হয়ে এসেছে,» বললেন কামারেট | “এই পদ্ধতি দিয়ে 
বহুদূরের অসংখ্য চাষের যন্ত্র আমি চালাই । টাওয়ারের ওপরে অত কাটা 
রয়েছে এঁ জন্যেই-_-এক একটা কাট! এক একট1 মেশিনের উৎস। ্োঁজা 
কথায়, কাটাগুলো প্রোজেইর- মেশিনগুলো রিসিভার। একই পদ্ধতিতে 
চালু রেখেছি “বোলতা'দের | প্রত্যেকটা বোলতার চারটে প্রোপেলারের মধ্যে 
রয়েছে চারটে ছোট সাইজের মোটর | প্রত্যেক মোটরের সিনটোনাইজেসন 
পৃথক | ইচ্ছেমত চারটে মোটরের ষে কোনোটাকে চালন। করতে পারি টাও- 
স্লারে বসেই | সবশেষে শুনুন, এই একই পন্থায়, যদি ইচ্ছে করি, গোটা শহর 
টাকে ধ্বংস করতে পারি চোখের পাতা ফেলার আগেই ।” 
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“এখান থেকে শহর ধ্বংস করতে পারেন 1” বারজাক প্রায় চেচিয়ে 
উঠলেন । 

“আতি সহজে পারি ।£হ্যারি কীলার চেয়েছিল ভভেয় শহর তৈরী হে'ক। 
আমি তাই অজেয় শহর বাশিয়োছ। প্রতোক রাস্তা, প্রত্যেক বাঙী, প্যালেস 
আর ফ্যাক্রীর তুলায় শর্তিশ'লা বাকদ ্খে৪--প্রংতাকটার »ঙগে এমন 
বিস্ফোরক ল।গিয়ে দেখেছি ধার সঙ্গে বিশেষ ওয়েডের সিনটোনাইজেশন 
রয়েছে এবং সে ওয়েভ খে কি, তাকেবল আমিই ডাশি। মাহইনের সঙ্গ 
লাগানো 'বস্ফোরক ছে ওয়ে৬ দিয়ে যাটাশো ঘাবে- সেই ওয়েভ এখান থেকে 
পাঠিয়ে দ্রিংলই ফাটবে একটার পর একটা মাইন। ধ্বস হবে রাস্তা, বাড়ী, 
প্যালেস ।” 

ক্ষিপ্তেব মত নোট বইয়ে তত্বকথাগুলো লিখে নিচ্ছিলেন শ্যামিদী ফ্লো- 
রেস । একবার ইচ্ছে হল বলেন, তাহলে দেশী কেন মশাই? দিন না শেষ 
করে হ্যারি কীলারের জারিঞুরি । তারপর ভেবে দেখলেন, বংল মুখ নই 
হবে। আকাশ-টর্পেডেো ছুঁতে বলায় ধেমন কাগ হয়'ন, এখনে তেমনি 
নিজের সৃষ্টি ধংস করাব কণা শুনলেই প্রাণ কাদে অধ্টাব | 

ড্টর চাতোন্পসে ডিঙ্ঞেস করলেন__-টাওয়ারের মাথায় বড পাইলনটার 
কাজ কী?” 

“বলছি সেকথা । হাডিয়ান ওয়৬সেব একটা অদ্ভুত ধর্ম দেখা গেছে। 
মাধ্যাকর্ধণেব টানে ঠয়ে পড়ে। উ*টু গায়গ] থেকে ওয়েভ পাঠালে, আস্তে 
আত্তে মাটির দ্রিকে নামতে থাকে-_তাবপপেই মিশে খায় মাটিতে । 

“কাছেই বেধাদূবে ওয়েভ পাঠাতে হলে সেই কম উট থেকে পাঠানো 
দরকার । আমার ন্বেত্রে উচ্চতাঁটা জানো বেশ হওয়া দরকাক-- কেননা, 
আমি বেশদূরে পাঠ তে চাই না বেশী ও'পে পাঠাতে চাই | সমগ্যা তাতে 
বাডছে। কিন্তু এই সমস্যাবও সমাণান কবেছি ছ্ুবকমশ্ডাবে। একশ গজ 
উচু পাইলনের সঙ্গে ধেেলক মে'শনের ফেগ'ষ্গে ঠ৫েখে আর পাইলনের 
মাথায় আমার আবিষ্কার করা টিফ্লেকটব বসায় ।' 

ঝড়ের মত লিখতে লিখতে তখন দম ফুঁ" য় এসেছে আমিদী ফ্রৌরেনের। 
সেই ত্বস্থাতেই কোন্মতে বললে*-__'বেণী ওপরে ওয়েভ পাঠাতে 
চান কেন ?” 

“বৃষ্টি ঝরানোর ভন্যে । হ্যারি কীলারের সঙ্গে যখন দেখা, তখন এই 
তত্বটাই আমার মাথায় ঘুরছিল। শুনে মাকে সাহাযা করে হ্যারি 
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“কীলার। পাহলন আর রিয্লেক্টরৈর দৌলতে মেঘ লক্ষ্য করে ওয়েভ পাঠাই, 

তড়িৎ-প্রবাহ দ্রিয়ে মেঘের জলকে সংপুক্তির পয়েন্টে নিয়ে যাই_যখন মেঘ 
আর জল ধরে রাখতে পারে না। এক কথায় স্যাচিউরেসন পয়েন্ট । যখন 
পাশাপাশি ছুটো৷ মেঘ বা মেঘ আর মাটির মধ্যেকার প্রচ্ছন্ন শক্তি বা এশ্বর্ষ 
প্রচণ্ড হয়ে ওঠে__খুব অল্প সময়ের মপোই তা ঘটে--ঝড ওঠে, বৃষ্টি নেমে 
আসে । আমার এই পদ্ধতির প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল মরুভূমিকে উর্বর জমিতে বূপা- 
স্তরকরণ |” 

“কিন্তু সেজন্য তো মেঘ জোগাড করতে হবে,» বললেন ডক্টর চাতোন্নে। 

“তাতো। বটেই-_আর্রর আবহাওয়াতে কাজ হয়| কিন্ত মেঘ তো৷ একদিন 
না একদিন আসবেই । এসে থেন চলে নাযায়__মুচডে জলবার করতে 
হবে এখানেই-অন্যত্র নয় । সমস্যা সেইটাই । এখন কাজ খুব সোজা হয়ে 
গেছে। জমিতে ফসল ফলছে, জনেক গাছ গজিয়েছে, প্রায় বৃষ্টি হচ্ছে, 
মেঘের দলও বাড়ছে । মেঘ এলেই এই সুইচট1 টিপে দিই। সঙ্গে সঙ্গে 
হাজার অণুশক্তির তেজে ওয়েভ আছডে পডে মেঘেব্র বুকে__-অসংখ্য ভাই- 
ব্রেশনের বোমাবরূণে মুষলধাবে শাণ্ভ হয় রষ্টি। 

«“মারভেলাস. 1৮» উৎসাহে প্রোজ্জল প্রত্যেকেই । 

একটু একটু করে উত্তেঞিত হ্ঠলেন ক্যাম্যারেট--এক একটা আবিষ্কার 
বোঝাচ্ছেন__-মার উত্ডেজন। বাছে। 

এখন বললেশ--“আপনারা ছে না পেলেও এই মুহূর্তে পাইলনের টুডো 
থেকে ও*য়ভ ছুটে গিয়ে হারিয়ে,যাচ্ছে অনস্ঞ যাত্রায় | কিন্তু এদের ভবিষ্যৎ 
নিয়েও তেবেছি আমি | আমি টিগ্রাস কবি, হাজার বিভিন্ন কাছে লাগানো 
যায় দলছুট,এই ওয়েভদের । € মন ধরুন, ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র টেলিগ্রাফ বা টেলি- 
ফোন বাবস্থা চালু করা যায় বিনা তারে ।” 

“বিন! তারে 1” 

“হা, বিনা তারে । তারের দরকার কী? শুধু যুতসই একটা রিসিভার 
বানিয়ে নিলেই হল। তাই নিয়ে গবেষণা করছি আপাততঃ । প্রায় বানিয়ে 
এনেছি--শেষ হয়নি এখনো ৮ 

“এবার কিন্তু বাডাব'ঠি হয়ে যাচ্ছে)” বললেন বারজাক। 

উত্তেজন1 হি পেল ক্যামারেটেব--“কঠিন কিছু নয় । মামুলী টেলিগ্রাফ 
যন্ত্রে মর্সফ্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই দেখুন এসই যন্ত্র_ বিশেষ সারকিট, মানে, 
তড়িৎ-প্রবাহের পথে লাগিয়ে রেখেছি। এই সুইচগুলো! টিপলে ই,* খানকয়েক 
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সুইচে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ক্যাম্যারেট-__“ওয়েভসৃষ্টিকারী 
কারেন্ট ঢুকবে দারকিটে | মর্সচাবি তোলা থাকলে হাঞ্জিয়ান ওয়েভ.স্‌ 
চালান্‌ যাঁৰে না। নামানো থাকলে, পাইলন থেকে ওয়েভস্‌ ছুটে যাৰে। 

“এখন কিন্ত ওষ্বেভ প্রোজেকটরের মুব আকাশের দিকে ফেরানো নেই__ 
রয়েছে-_কল্পনায় ধরে নেওয়া এক :রিসিভারের দিকে | রিফ্রেইরের মুখ 
সেই ধিকে কিরিয়ে দিলেই ঘল-_ওয়েভস্ গিয়ে সংহত হবে বিশেষ সেই 
রিসিভারে | কোন দিকে রিসিভার আছে, যদি জানা না থাকে, তাহলে 
এই সুইচট। টিপে বিক্লেক্টরকে লাইন থেকে বাদ দিলেই হল। তখন ওয়েভ 
ছুটে যাবে দিকে দিকে-__রিসিভার যদি কোথাও থাকে--আামার এই টেলি- 
গ্লাফের খবর গিয়ে পৌছোবে সেখাণে | দুর্ভাগোর বিষয় কোথাও কোনো 
রিসিভার এখন নেই ।” 

জেন ব্রেন বললেন-_“টেলিগ্রাফ বলতে কি বোঝাচ্ছেন 1?” 

“যা বোঝায়। টেলিগ্রকি খারা শিখেছে, তারা জানে এই সুইচ নেডে 
কি ভাবে মর্প হরক পাঠাতে হয়। উদাহবণ দিলে চট করে বুঝতে 
পারবেন | কল্পন্ধায় ধরে গেওয়। ঠিসিভারটা আদৌ যদ্দি কোথাও থাকে, 
এখানকার খবর সেখানে পাঠিয়ে পরিত্রাণের প্রথম দুযোগ কাজে লাগাবেন । 
কেমন ?” 

“একশ বার 1” 

কাযাৎ্।ারেট ৰবললেন--“তাহলে ধরে নিন সতাই এরকম একটা রিসিভার 
কোথাও গ্রাছে। কাকে টেলিগ্রাফ করবেন ?” 

“কাউকেও তো টিন না” হেসে ঘেললেন জেন ব্লেজন। “একজনকে 
অবশ্য-."মানে, ক্যাপ্টেন মারপিনেকে চিনি ।” মুখ লাল হয়ে গেল 
আশীমতির | 

খটাথট কর চাবি টিপে দীর্ঘ আব হস্ব হবফ পাঠাতে পাঠাতে ক্যাম্যা- 
রেট বললেন--“বেশ ক্যাপ্টেন মারসিনেকেই খবর পাঠাচ্ছি***কোথায় আছেন 
তিনি ?” 

“থুব সম্ভব টিমবাঁকটুতে,” দ্বিধার সঙ্গে বলেন শ্রীমতি | 

“টিমবা কটু |” খটাখট চাবি টিপতে টিপতে মুখে বলে গেলেন ক্যাম্যারেট 
--কি বলতে চান ক্যাপ্টেন মারসিনেকে ? 

“কাপ্টেন মারসিনে আমাকে জেন মোরনাস নামে চেনেন ৮ 

“তাতে 1কছু এসে যায় না। কেননা, এ খবর কোনোদিনই তার কাছেনু 


১৭৫ 


পৌছোবে ন।। তাহলেও বলছেন যখন তখন মোরনাস্‌ই থাকুক, এই খবর 
যাচ্ছে শুহুন £ 'ব্যাকল্যাণ্ডে বন্দিশী জেন মোরণাসকে উদ্ধার করে শিয়ে ফান, 
**"াডান, দীড়ান***বাইরের ছু'নয়ায় ব্লাকল।াগড একটা অজ্ঞাত অঞ্চল। 
তাই জায়গাটার ঠিকাণ। দেওয়! যাক-__“অক্ষাংশ -৫ ডিগ্রী ৫০ মিনিট উত্তরে, 
দ্রাঘিমা-:*। 

তড়াক করে চেয়ার ছেডে লাফিয়ে উঠলেন ক্যাম্যারেট | 

“যাচ্চলে! কারেন্ট বন্ধ করে দিল হ্যারি কীলার!” 

চারপাশে ভাড করে এলেন অঠিখকা | 

ক্যাম্যারেট বললেন-_-“আপনাদের বলেছিলাম না ছমাইল দূরের জল 
বিহ্যৎ কেন্দ্র থেকে কারেন্ট আসে এখানে । এইমাত্র সেখান থেকে কারেন্ট 
পাঠাশে বন্ধ করল ্ভারি কীলার 1» 

“মেশিনপত্র সব তাহলে থেমে খাবে!” বললেন ডর চাতোনে। 

“খাবে ।ক, গেছে ।” 

“বঝোলত] বা।হপা ?? 

“মাটিতে আছড়ে পড়েছে 1১ 

“হ্যারি কালার তো তাহলে বোলতঠাদের কাজে লাগবে,” জেন প্লেজন 
বললেন। 

“পারবে না! আনুশ আমার সঙ্গে । দেখে যান কারেন্ট বন্ধ করেও 
লাভ হয়ান হ্যারি কালারের |” 

তত্র করে সবাই উঠে গেলেন ওপর তলায়, ঢুকলেন সাইক্লোসকোপে। 
দেখতে পেলেন পাচিলের বাহরের দিক । পাশের পরিখা পধন্ত দেখা যাচ্ছে। 
নিথর বোলতারা পড়ে শ্াছে সেই *িখায়। 

এসপ্র)ঠানেডের দিকে হেহে করছে মেদী ফেলোরা। আনন্দে নাচতে 
নাচতে ছুটে আসছে নঠঙ্ন করে আক্রমণ করার জন্যে । কয়েকজন ঝপাঝপ 
পনিখায় লাফয়ে পডে এত কষ্টের মূল বোলতাদের গায়ে হাত দিচ্ছে। 

কিন্তু হাত দিতে নাদতেহই কি :বকম থেন অস্থির হয়ে পড়ল মেরী 
ফেলোপ1। ভয় পেয়ে কয়েককন পরিখা বেয়ে উঠতে গেল কয়েকজন এত 
দুবল হয়ে পড়ল যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল পরিখার মধ্যেই | 

ঠাণ্ডা গলায় ক্যাম্যারেট বললেন-_-.*আর বাচাতে যাব ন। বাছাধনদের | 
এরকমট। থে ঘটবে, আগেহ ভেবোছুলাম। সেই রকম ব্যবস্থাও রেখেছিলাম | 
কারেন্ট বন্ধ করে আপনা :থেকেই হ্যার কীলার তরল কাবনডায় অক্সাইড 
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গ্যাসের আধারের মুখ খুলে দিয়েছে । গ্যাসে ভরে উঠেছে পরিখা | ৰাতাসের 
চেয়ে ভারী বলে কার্বনডায়অক্মাইড পরিখার মধ্যেই থাকবে । যে নামবে 
দম আটকে সে মরবে ।” 

“আহারে !” জেন ব্রেজন সহ্য করতে পারলেন ন। সেই দৃশ্য | 

“দোষ ওদেরই--আমার পক্ষে বাঁচানো আর সম্ভব নয়। মেশিনপত্র সম্বন্ধে 
আগে থেকে ব্যবস্থা করা আছে । কারেন্টের বদলে তরল বাতাস দিয়ে ইলেক 
ট্রক্যাল মেশিন চালানোর বাবস্থা হচ্ছে । তরল বাতাসের অভাব আমার 
নেই । সকাল থেকেই তৈরী ছিলাম । এ দেখুন বোলতার] ফের উড়ছে ।”, 

সত্যিই আবার ভীষণ বেগে ঘুরছে বোল তাদের পেছনের প্রোপেলার__ 
আবার পাচিল ঘে'ষে পরিক্রমা শুর করেছে বোলতা বাহিনী । মেরী 
ফেলোর৷ স্যাঙাতদ্দের পরিখায় ফেলেই পালাচ্ছে প্যালেসের দিকে । 

ঘুরে দ্াডালেন মারসেল ক্যামযারেট | অস্বাভাবিক উত্তেজনার সঙ্গে স্ায়ু- 
দৌর্বলাও মিশেছে । চোখের তারায় ফের দেখা দিয়েছে সেই অসুস্থ ছ্যাতি। 
ঘোলাটে হয়ে এসেছে চাহনি | 

কিন্তু কথা বললেন বেশ গর্বের সঙ্গে-_“নাকে তেল দিয়ে এবার ঘুমোনে। 
যাবে | 


৮ ॥ মহাশুন্যে ডাক ছুটেছে 


মনট] খুব খারাপ হয়ে গেল ক্যাপ্টেন মারসিনের বারজাক মিশন ছেড়ে 
আসার সময়ে-_বিশেষ করে মন ভার হল জেন মোরনাসকে ছেড়ে আসতে 
হল বলে। কিন্তু দ্বিধা করলেন না। 

সিগৌ-সিকোরো পর্যন্ত জোর কদমে গেলেন । মনে প্রাণে তিনি সৈনিক । 
নিজের ভালমন্দ ভাবেন না। দেশের জন্যে জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে 
প্রস্ত,'ত-_ছুঃখবরণ সে তুলনায় কিছুই নয় । 

নদিনে তিনশ মাইল পেরিয়ে ২২ শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে পৌছোলেন সিগো 
সিকোরে| | পরের দিন সকালেই কর্ণেল সারজাইলকে দেখালেন কর্ণেল 
সেন্ট-অবানের হুকুমনাম।। 


তিনবার পড়লেন কর্ণেল :সারজাইন্স! অবাক হলেন | মানে বুঝলেন 
ন]। 


বললেন-__“অভুত হুকুম দেখছি! টিমবাকটুতে পাঠানোর জন্যে সিকা- 
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সোতে লেক তলব কর] হচ্ছে! ভাবাও যায় না!” 
“আপনি জানেন না আমরা আসছি 1” প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন । 
+একেবারেই না।” : 
“টিমবাকটুতে গোলমাল দেখা দিয়েছে_-এই কথাই তো শুনলাম 
লেফটেন্যান্ট ল্যাকোরের মুখে 1 
“আমি কিন্তু এই প্রথম শুনছি। গণঙকাল পিরোলিজ গেছেন এখান 
দরিয়ে। টিমবাকটু থেকে ডাকার যাচ্ছেন । কিছু বললেন না তো।” 
“কিন্ত আমার ওপর যে হুকুম রয়েছে টিমবাকটু যাওয়ার 1 
“ছুকুম যখন রয়েছে, যাবেন বৈকি । কিন্তু হুকুমটার মাথামুও্্ই তো! 
বৃঝছি না|» 
আটদিন গেল জোগাডযন্ত্র করতে । দোসরা মার্চ রওন]| হলেন ক্যাপ্টেন । 
১৭ই মার্চ পৌছোলেন টিমবাকটুর বন্দর কাবারা-তে । 
কর্ণেল আলিগ্রেকে কর্ণেল দেন্ট বানের হুকুমনাম] দেখালেন ক্যাপ্টেন | 
তিনিও আকাশ থেকে পড়লেন | টিমবাকটুতে কোনো! গোলমাল নেই-__ 
লোক চাইতে যাবেন কেন? কর্ণেল পেন্ট অবান এরকম হুকুম দিতে গেলেন 
কোন আকেলে? 
অদ্ভূত পরিস্থিতি । ক্যাপ্টেনের খটকা লাগল! সই জাল হয়নি তো? 
কিস্ত কেন? কিসের জন্যে? উত্তর একটাই । বারজাক মিশনের সদস্যদের 
অসহায় অবস্থায় ফেলে প্রাণে মেরে ফেল।। মনে মনে ভেঙে পড়লেন 
ক্যাপ্টেন । জেন মোরনাসের হাল কল্পনা! করতেও শিউরে উঠলেন। 
ভয়ট| দ্টতর হল লেফটেন্যান্ট লাকোরকে কেউ চিনতে না পারায়। 
কেসে? 
অথচ কর্ণেল সেন্ট অবানেব সই পবীক্ষা করে দেখা গেল জাল মোটেই 
নয় | অর্ডারের কোথাও কোনে! জালিয়াতি নেই । শেষকালে ঠিক হল, 
ধার অর্ডার তার কাছেই পাঠানো হোক হুকুমনামা__তিনিই বলবেন, 
আসল কি নকল। 
কিন্তু এই দশ মাইল জঙ্গল ঠেঙিয়ে যাতায়াত করতেও তো সময় লাগবে । 
কি করে যে আ্যার্দিন সময় কাটাবেন, ভেবে পেলেন না ক্যাপ্টেন। 
ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। মাবপিনের এক পুরোনো বন্ধু এসে 
পৌছোলেন টিমবাকটু। নাষ, ক্যাপ্টেন পেরিগনি। ছৃ'বছরের :ছন্যে 
€মাতায়েন রয়েছেন বলে সঙ্গে করে মনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এনেছেন । 
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ডিউটির ফাকে ফাকে বিজ্ঞান-চর্চা করবেন । পেরিগনির এই বাতিক নিয়ে 
মারসিনে অনেক ঠাট্টা করেছেন এককালে । এখনো করেন। দৃই বন্ধুতে সাপে- 
নেউলে লড়াই লেগে যায় তধন। পেরিগানকে মারসিনে বলেন_-“বইয়ের 
পোকা ইদুর বোকা !” মারসিনেকে পেরিগনি বলেন-_-“রক্তখেকো৷ নেকড়ে 
পিশাচ !” তা সত্ত্বেও ছুই বন্ধুতে ভীষণ ভাব। দুজনেই ভাল অফিসার । 

দিন কয়েক পরে যারসিনে গেলেন পেরিগনির ঘরে । গিয়ে দেখলেন, 
একটা নতুন ধরনের যন্ত্র সাজাচ্ছেন পেরিগনি। ছুটো ইলেকট্রিক ব্যাটারী, 
কিছু ইলেকট্রিক-ম্যাগনেট, ধাতুর কুচে! ভর্তি একটা! ছোট কাচের নলকে 
ঘিরে কয়েক গজ খাড়াই একট! তামা-_-এই হল যন্ত্র। 

এএট। আবার কী?” শুধোন মারসিনে। 

“তোকে দেখানোর জন্যে খাডা করছি । ভাকিনী বিছ্বে কাকে বলে দেখে 
খা। এই হল বেতার টেলিগ্রযাফি-_রিসিভার এই যন্ত্র” বললেন পেরিগনি । 

শুনে আগ্রহ দেখালেন মারসিনে | বললেন__“সে তো৷ কয়েক বছর ধরেই 
শুনছি । কাজ কিছু হয়েছে?” 

«আলবাৎ হয়েছে । একই সঙ্গে পৃথিবীর দুঙ্ন মানুষ দুটো! আবিষ্কার 
করে বসে আছেন। একজন ইটালির মানুষ । নাম, মার্বনি। শূন্যে 
হাঞ্জিয়ান ওয়েভ'স্‌ পাঠানোর কৌশল বার করে ফেলেছেন। আর একজন 
ফ্রান্সের আদমি | নাম, ডক্টর ব্রানলি। উনি সেই ওয়েভ্স্‌কে পাকডাও 
করার রিসিভার বার করে ফেলেছেন । দারুণ যন্ত্র রে। ছোট্র হলেও 
দেখবার মত ।” 

“এই যন্ত্র ?” 

স্্যা। ব্রানলি দেখেছিলেন, লোহার কুচোর তড়িৎ পরিবাহিতা! 
একেবারে নেই বললেই চলে-_কিন্তু হাগ়্ান ওয়েভ স্য়ের সংস্পর্শে এলেই 
তা উৎকৃষ্ট তড়িত-পর্বাহা হয়ে দ্াডায়। তখন কুচোগুলো৷ নিজেরাই 
নিজেদের টানাটানি করে সংসক্তি-প্রবণ হয়ে যায় নতুন শক্তির জোরে গায়ে 
গায়ে আটকে এক হয়ে যায়। ছোট এই নলটা দেখছিস ?” 

«দেখতেই তো পাচ্ছি |” 

“এর মধেই সংসক্তি-প্রবণতার খেল। চলে-__সোক্জা কথায় এই টিউব তখন 
একটা ভালভ-টিউব হয়ে দীভায় অথবা ওয়েভ-ছিটেকটর । ওয়েভের 
সংস্পর্শ পেলেই লোহার কুচো গায়ে গায়ে লেগে যায়। বুঝেছে! মাথা 
মোটা ?” 
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“তারপর ?” 

“লোহার কুচিভতি টিউবটা এখন লাগানো রয়েছে ব্যাটারী সাকিটে। 
টিউবের তডিৎ পরিবাহিতা কম বলে কারেন্ট যাচ্ছে ন7া। ঢুকেছে মাথায় £” 

“একেবারে |” 

«এই যে তামার আনটেনা দেখছিস, এর সঙ্গে টিউবের যোগাযোগ রাখা 
হয়েছে কেন জানিস? যদি শূন্য পথে হান্দিয়ান ওয়েভস্‌ এসে পৌছোয়, 
তামার আনটেন। দিয়ে তা টিউব স্পর্শ করবে । সঙ্গে সঙ্গে টিউবট বিহ্বাৎ 
পরিব'হী হয়ে যাবে । ব্যাটারী সাকিটের মধ্যে কারেন্ট ছুটবে । বুঝেছে! 
রক্তখেকে। নে কডে-পিশাচ ?” 

“থুব বুঝেছি বইয়ের পোকা ইছুর বোকা । বলে যাখুদে বৈজ্ঞানিক, 
বলেযা।” 

“বাকাটা আমার ব্রেন থেকে বেরিয়েছে । কারেন্ট গিয়ে একটা মঙ্প 
রিসিভার চালু করে দেয়__রিসিভার থেকে ছা”! হয়ে কাগজের ফিতে বোরিয়ে 
আসে । একই সঙ্গে ছোট্ট এই হাতুডিট ঠক্‌ করে পেটায় ওয়েভ-ডিটেক্টর এই 
টিউবটাকে । ঠোককর খেলেই ঝাকুনির চোটে লোহার কুচিগুলো ছাড়া ছাড়া 
হয়ে যায়__তড়িৎ-পরিবাহুত1 চলে গেলেই কারেন্ট যাওয়] বন্ধ হয়ে যায়-_মস” 

_রিসিভারে কাগজের ফিতে ছাপাও বন্ধ হয়ে যায় । 

“তুই বলবি, এর ফলে মাত্র একট1 পয়েণ্টই তে! ছাপা হবে কাগজে | 
কিন্তু তা নয়। পরপর পয়েপ্ট ছাপা হয়ে চলে এইভাবে | হাজিয়ান ওয়েভ 
যতক্ষণ আণ্টেনার মধ্যে আসতে থাকবে, ততক্ষণ পরের পর পয়েন্ট ছাপা হয়ে 
চলবে । ওয়েভ আস বন্ধ হলেই কিছু ছ"প! হবে না__-তার পরের ওয়েভ 
এলেই ফের ছাপ! শুরু হয়ে যাবে । ফলে ছোট ছোট দলে ভাগ করা সারি 
সারি অনেকগুলো পয়েন্ট পাওয়া যায়--মসের দীর্ঘ আর হৃষ হরফের মত 
আর কি। টেলিগ্র্যাফি যে জানে, পয়েন্টের সিরিজ দেখেই সে বলে দিতে 
পারবে কি লেখা আছে ।” 

“শহর থেকে এত দূরে এ-মন্ত্র এনেছিস কেন বইয়ের পোকা ই"ছুর 
বোক। 1?” 

ওয়েভ যেখানে তৈরী হুচ্ছে_মানে, ট্রা্মিটার আর ওয়েভ যেখানে 
ধর] হচ্ছে মানে, এই রিসিভার চালু হবে কাল থেকে | বেতার চেঁলিগ্র্যা- 
ফিতে আমিই হব সাহারার প্রথম বৈজ্ঞানিক, বুঝেছো৷ রক্তখেকো নেকড়ে- 
পিশাচ ?” 
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“চুপ কর!” 

"তুই চুপ কর! এখান থেকে খবর পাঠাবে! সেন্ট লুইতে__” 

“বড্ড দূরে হয়ে গেল না?” 

“দুরে কিরে ? দূর পাল্লায় খবর পাঠানোর এক্সপেরিমেন্ট এর মধ্যেই করা 
হয়েছে । আমিও করব একটার পর একট! এক্সপেরিমেন্ট এই নাইজারে-.-» 

আচমকা থেমে গেলেন পেরিগনি ॥ চোখ বড বড করে তাকালেন আজব 
যন্ত্রটার দ্বিকে। 

বললেন বোকা বোকা ষরে--“একী ! মেশিন চলছে যে!” 

“মেশিন চলছে 1” 

“হ্যা--.ই্যা--তশুনতে পাচ্ছিস না কাল কোথাকার ? খডখড করে একটা 
আওয়াজ হচ্ছে ? 

“থাম! আফ্রিকায় এ যন্ত্র একটাই । কে তোকে খবর পাঠাবে শুনি ? 
হয় তোর মেশিন বিগডেছে, নয় তোর মাথা 1১ 

জবাব দিলেন না পেরিগনি | ঝুঁকে পডলেন রিসিভারের ওপর | মেশিন 
বিগডোলে এই লেখাটা! আসছে কোথেকে ? 

“ক্যাপ---টেন-""ক্যাপ'"*টেন*"মার***ক্যাপ্টেন মারসিনি !, 

“ফুঃ ! আমার নাম তোর মেশিনে ? ধাপ্পা দেবার আর জায়গ। পাসনি ?” 

“ই্যা-.-ই্যা"তোর নাম?” আবেগে কথা আটকে গেল পেরিগনির | 
দেখে আর টিটক্কিরি দিতে পারলেন মারসিনে । 

স্তবূ হল যন্ত্র। বাগ্র চোখে চেয়ে রইলেন দুই অফিসার | কিছুক্ষণ সব 
চুপচাপ। তারপরেই ফের আরম্ভ হল খটাখট আওয়াজ-_মর্স টেলিগ্র্যাফি ! 

ঝু'কে পডলেন পেরিগনি-_“মারসিনে-*-মারসিনে”***এবার তোর ঠিকানা 
-**শোন"-*টিমবাকটু? |” 


যন্ত্রৰৎ পুনরাবৃত্তি করলেন মারসিনে--“টিমবাকটু 1” আবেগের ছোয় 
লেগেছে তার স্বরেও। বিচিত্র আবেগে গলা কাপছে । 

আবার নিথর নিস্তব্ধ হল রিসিভার ৷ চালু হল .একট্ু পরেই। ছাপা 
ফিতে বেরিয়ে এল বাইরে । তারপরেই গেল থেমে । শুনিয়ে শুনিয়ে পড- 
লেন পেরিগনি-_“আমি জেন ব্রেজন ৮ 

কেন যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন মারসিনে | 

বললেন-_“চিনি না । পেরিগনি, কেউ মজা করছে আমাদের নিয়ে 1৮ 

“মজা করছে? কেন? তাছাড়া_-আরে ! আবার শুরু হয়েছে। 
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মেশিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে থেমে থেমে পড়তে লাগলেন বিষম উত্তেজিত পেরি 
গনি-_“ক্যাক"'ল্যাণ্ডে-* বন্দিনী***জেন**'মোরনাসকে**'উদ্ধার ***করে নিয়ে 
“শযান 15 | . ৰ 

“জেন মোরনাস 1” যেন দম আটকে এল মারসিনের-_খুলে ফেললেন 
কলারের বোতাম । 

মেশিন ফের থেমেছে। এই নিয়ে চতুর্থবার সিধে হয়ে ঈড়ালেন পেরি 
গনি। চাইলেন বন্ধুর মুখের দিকে । ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন মারসিনে | 


“মারসিনে, এমন করছিস কেন? 

“পরে শুনবি। কিস ব্রযাকল্যাণ্ড জায়গাটা কোথায়?” কথা বলতেও 
বুঝি ক হচ্ছে মারসিনের | 

জবার দেবার সময় প্লেন না পেরিগনি-_ফের চালু হয়ে গেল মেশিন । 

পডলেন থেমে থেমে__ “অক্ষাংশ -." পনেরে।-ডিগ্রী-_প--ঞ্চা--শ- 
মিনিট উত্তর-_দ্রাঁ_-ঘি-_মা.--1৮ 

আবার থেমে গেল মেশিন | ছুই বন্ধু উদভ্রান্তের মত চেয়ে রইলেন। 
কিন্তু নীরব যন্ত্র আর মুখর হল না। হঠাৎ থেমে গিয়ে নতুন করে চালু হল 
না। একেবারেই থেমে রইল । 

ভাবন"য় পড়লেন পেরিগনি-__“মারসিনে, পাঁগুববজিত এ দেশে আমার মত 
আর একজন সখের বৈজ্ঞানিক বেতার যন্ত্র নিয়ে বসে অ|ছে.-.তাও কি হয় ? 
তবে তাকে কেউ চেনে দেখছি 1” 

বলে মুখ তুলে চাইলেন। ভডকে গেলেন বন্ধুর মুখের চেহার। দেখে__ 
“একী ! মুখ শুকনো কেন? কি হল?” 

সংক্ষেপে মারসিনে বললেন জেন মোরনাস কে। বারজাক মিশনকে 
আগলে নিয়ে খাওয়ার সময়ে আলাপ তার সঙ্গে । মুখ ফুটে কেউ কাউকে 
মনের কথ। বলেন নি | কিন্তু মারসিনে জানেন, একদিন তার ঘরেই বউ 
হয়ে আসবে এই জেন মোরনাস। 

বিপদে পডেছে তার হবু বউ। প্রথম যখন মর্গ ফিতেতে নিজের নাম 
দেখেন মারসিনে, উদ্দিগ্র হয়েছিলেন । এখন জেন মোরনাসের নাম দেখে 
আতংকিত হয়েছেন | কণেল সেন্ট অবানের হুকুমনামা জাল করে সৈন্যসমেত 
তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জেন মোরনাসকে বন্দী করবার জন্যে । আর 
কোনে। সন্দেহ নেই । এখন উপায় ? 

পেরিগনি বললেন-_“যাঁব সবাই--উদ্ধার করে আনৰ তোর ভাবী স্ত্রীকে । 
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তবে অত ঘাবড়াসনি। ভভ্রমাহুল! খুব বিপদে নেই ।” 

“কি বলছিস ?” 

“ঠিকই বলছি। উনি একা! নেই-_ থাকলে বেতার প্রেরক যন্ত্র পেতেন 
না। এ যন্ত্র যিনি তৈরী করেছেন, তিনি নিঃসন্দেহে প্রতিভাবান । তিনিই 
আগলে রেখেছেন শ্রীমতিকে । তাছাড়া, টিমবাকট,তে তুই আছিস, টিমবাক 
টুষে বহুদূরের পথ এবং টেলিগ্রাফ করলেও যে ঝা] করে তুই তার পাশে 
গিয়ে পডবি না--সব জেনেও খবরটা পাঠাচ্ছেন। কারণ, উশি জানেন 
মাথার ওপর খাঁড়া ঝ,লছে না। খবরটা শুধু তোকে জানিয়ে রাখলেন ।” 

“তাহলে কি করতে বলিস ?” 

“মাথাটাকে আগে ঠাণ্ডা কর। তারপর চল কর্ণেলকে গিয়ে বলি, এই 
ব্যাপার । এখুনি ৫সনুসামন্ত নিয়ে বেরোতে হবে বারজাক মিশনের সবাইকে 
উদ্ধার করার জন্যে ।” 

তৎক্ষণাৎ দুই ক্যাপ্টেন গেলেন কণেলের সামনে । কর্ণেল ফিতের 
সমাচার পডলেন। 

বললেন-_“এতে বারজাকের কথা লেখ! নেই ।” 

“কিন্ত শ্রীমতি মোরনাস ওর সঙ্গেই ছিলেন,” বললেন পেরিগনি 

“পরে নিশ্চয় দলছাড1 হয়েছেন | বারজাক মিণন যেরান্তা ধরে যাবে, 
আমি তাজানি। এত উ*চু ল্যাটিচিউডে যাওয়ার কথা নয় তার |” 

“কথাটা ঠিক”, সায় দিলেন মারপিনে | “মিস মোরনাস বলেছিলেন বটে 
উত্তরে একল যাবেন ।” 

“তাহলে তো মিটেই গেল । বারাক মিশন সরকারী অভিযাঁন__-তার] 
বিপদে পডলে সৈন্য পাঠানো "যায় | কিন্তু বেসরকারী বাক্তি বিশেষের দন্যে--” 

*কিস্ত মিথো অর্ডার দিয়ে যে রাষ্কেলরা আমাকে সদিয়েছে, তাদের 
হাতেই বারজাক নাস্তানাবুদ হচ্ছে কিনা জানছেন কি করে?” মারসিশে 
উত্তেজিত। 

“হতে পারেন | কিন্তু বামাকো। থেকে জবাব না এলে তে! সেটাও জানা 
যাচ্ছে না।” 

“কিন্ত আর কি দেরী করা যায়?” 

«নিরুপায় আমি । তাছাডা ব্রাকলাওু জায়গাটা কোথায় 1 যে ল্যাটি- 
চিউডের কথা বলা হয়েছে, ওটাতো! মরুভূমির একদম ভেতরে | সৈন্য পাঠা- 
নোর ঝুঁকি নেওয়া যায় কি? অসম্ভব । আরও মুস্কিল আছে। ব্ল্যাকল্যা্ড 
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শট] ইংরেজী শব্দ | যে ঠিকান। দেওয়া হয়েছে, ইংলিশ কলোনী “সোকোটো 
ওর খুব কাছেই । শেষকালে সৈন্য শিয়ে গিয়ে অন্য রাষ্ট্র আক্রমণের ঝামেলায় 
পড়ব ? সবচেয়ে বড় কথা, কিছুদিন ধরেই রহ্স্জনক একটা গুজব শোন! যাচ্ছে 
লোকেদের মুখে । মরুভূমির মধ্যে কোথায় নাকি একটা আশ্র্ধ সা জ্য 
গড়ে উঠেছে সেখানকার লোকজন কেউ সুবিধের নয় । কে জানে এই 
ব্যাকল্যাণ্ড সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী কিনা? ল্যাটিচিউড দেখে তো সেই 
রকমই মনে হচ্ছে । না, ক্যাপ্টেন মারসিনে, আপনাকে সৈন্য দ্রিয়ে পাঠানো 
আমার পক্ষে দম্তব নয় |” 

“বেশ তো, আমি একশ সৈন্য নিয়ে এসেছি--তাদের নিয়ে যেতে দিন |” 

“সে সৈন্য সরকারী সৈন্য । তাছাড়। অত অধৈধ হচ্ছেন কেন? ভদ্র- 
মহল একবার যখন টেলিগ্রাফ করেছেন-_আবার করবেন ।” 

“সেটা অনিশ্চিত। তার জন্যে হাত-প] ওটিয়ে বসে থাকা যাঁয় না ”” 

“আমি নিরুপায় 1৮ 

“আর যদ্দি টেলিগ্রাফ না করেন? বেতারবার্তা মাঝপথে হঠাৎ বন্ধ হয়ে 
যাওয়াটা বিপদের সংকেত নয় 1?” 

“আমি নিরুপায় ক্যাপ্টেন 1, 


“কর্ণেল আলিগ্রে, আমি তাহলে একাই যাৰ 1” 
“এক যাবেন ?? 


“হ্যা । আমাকে ছুটি দ্রিন।” 


“কিন্ত ছুটি তো আমি দেব না । এরকম ঝুঁকির মধ্যে আমার অফিসারকে 
আমি ছাডতে পারি না।” 


“তাহলে আমি চাকরি ছেড়ে দ্িচ্ছি।” 
চেয়ে রইলেন কর্ণের আযালিগ্রী, বুঝলেন, ক্যাপ্টেন মারসিনে ধাতস্থ নন । 


বললেন নরম সুরে-_-“আপনি ভুলে যাচ্ছেন আপনার পদ্ত্যগপত্র নেওয়ার 
অধিকার আমার নেই--উপ্যুক্ত দপ্তরে পাঠাতে হবে । যাই হোক, আজ 


আপনি যান । বিশ্রাম নিন, এ নিয়ে কথ। হবে কাল সকালে |» 

স্যালুট করে বেরিয়ে গেলেন ছুই অফিসার । পেরিগনি বন্ধুকে অনেক 
আশ্বাস দিলেন । তারপর গেলেন নিজের ঘরে । 

ক্যাপ্টেন মারসিনে ঘরে গিয়ে ভেতর থেকে তাল! দিয়ে আছড়ে পড়লেন 
বিছানায় । অনেকক্ষণ সিধে ছিলেন, শক্ত ছিলেন, তেজী ছিলেন । 

এখন আর ধরে রাখতে পারলেন না নিজেকে | ফুঁপিয়ে কাদতে লাগলেন 
বালিশে মুখ গুজে । 
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৯ ॥ বিপর্যয় 


জল-বিদ্যুৎ ঘটি থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে নিজেই ফীাপড়ে পঙল 


হারি কীলার। তাই ৯ই এপ্রিল বন্ধ করার পর ফের বিছ্বাৎ সরবরাহ শুরু হুল 
পরের দিন সকালে । 

নাকের জলে চোখের জলে হতে হল বেচারাকে | ফ্যাক্টরীকে কারেন্ট 
না দিলে ফ্যাক্টরী তাদের শক্তি জোগাবে কেন? 

ফলে বন্ধ হয়ে গেল চাষের মেশিন--পাইলন থেকে ওয়েভ তো আর 
যাচ্ছে না । 

বন্ধ হয়ে গেল জলের পাম্প। দুটো পাম্পের একট! থাকে ফ্যাক্টরীর 
মধ্যে । আর একটা ব্ল্যাকগাডেদের আস্তানায় । পাম্প বন্ধ হতেই রিজার্ডার 
খালি হওয়ার পর আর জল উঠল না শদী থেকে । গোটা ব্লাকলাণ্ডে এক 
ফৌটা জলও আর কেউ পেল না । 

রাত হল! ব্ল্যাকল্যাণ্ডে কোথাও কোনো আলো! জ্বলল না । বিছ্যুং 
নেই, মালো অলবে কি করে? হ্যারি কীলার তুরুক লাফ লাফাতে লাগল 
অন্ধকার ব্যাকল্যাণ্ডের পাশে ঝলমলে ফ্যাষ্টরী দেখে । জোরালো সার্চলাইট- 
গুলো পরধস্ত জলছে সেখানে । 

তাই ১০ ই এপ্রিল সকালে কারেন্ট চালু করে দিয়ে ক্যাম্যারেটকে ফোন 
করল সম্রাট । আগের মতই স্ট্যা..'না”..ভালই তো” বলে হেসে উঠে 
লাইন ছেড়ে দিলেন ক্যাম্যারেট | 

হিজ ম্যাজেস্টর সঙ্গে একট] রফা হয়েছে | হ্যারি কীলার কারেন্ট 
দেবে-_বিনিময়ে শহরের কলকন্জ। চালু রাখতে হবে। রাজী হয়েছেন 
ক্যাম্যারেট | ক্ষতি কিছু নেই এ রফায়। 

কিন্তু যখন হা।র কীলার বন্দীদ্দের ফেরৎ চাইল, তখন তিনি সটান “না, 
বলে দিলেন । হ্যারি কীলার তরল বাতা চাইলে | চল্লিশটা হেলিপ্লেন 
অকেজো! হয়ে রয়েছে । ক্যাম্যারেট না বলে দিলেন | তরল বাতাস এখন 
তার নিজেরই দরকার | ফলে, রেগে আগুন হয়ে হারি কীলার হুমকি 
দিলে না খাইয়ে মারবে ফ্যান্টরী শুদ্ধ লোককে । শুনে “ভালোই তো” বলে 
হেসে উঠে লাইন ছেড়ে দিপেন ক্যাম্যারেট | 
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কিন্তু হাসতে পারলেন ন1 তার অতিথির| | ফ্যাক্টরী অবরোধ করে বসে 
থাকলে দত্যিই তে! একদিন খাবার ফুরোবে । 'তখন? 

বারজাক জিজ্ঞেস করলেন ক্যাম্যারেটকে--“ক্দিনের খাবার আছে 
আপনার 1, 

জবাবট1] এডিয়ে গেলেন ক্যাম্যারেট_-“ঠিক জানি না। দুহপ্তা থেকে 
তিন:হপ্তার মত | 

সর্বনাশ! এখন উপায়? 

ক্যাম্যারেট বললেন-_-“অত ঘাবডাবেন না, দুর্দিনের মধ্যে একটা! হেলি- 


প্লেন তৈরী হয়ে যাবে । ১২ এপ্রিল রাত চারটের সময়ে আপনাদের চডিয়ে 
মহুডা দোব। রাতের অন্ধকারে প্যালেস থেকে দেখতে পাৰে না।£ 

সুখবর । কিন্তু একট] হেলিপ্রেনে করে ফ্যাক্টরী শুদ্ধ লোককে নিরাপদ 
জায়গায় চালান দেওয়া যাবে কি ? কত লোক আছে ফাক্টরীতে ?... 

“বাচ্চাকাচ্চা মেয়েছেলে মিলিয়ে মোট দেডশ”-_বললেন কাম্যারেট | 
দশজনের জায়গা হবে হেলিপ্লেনে । এখান থেকে “দায়, আকাশ-পথে ছুশ 
মাইল, “টিমবাঁকটু” সাডে চারশ মাইল | আকাশ টর্পেডোর খপ্পর থেকে বাচবার 
জন্যে রাত্রে হেলিপ্পেন চালিয়ে দেডশ” লোককেদায় পৌছে :দিতে লাগবে 
পাঁচদিন। টিমবাকটুতে আটদিন।” 

গ্রযান মন্দ নয় । মনে ধরল সকলের । 

কিন্তু এই দুটো! দিন যেন;আার কাটতে চায় না। এর মধ্যেই একদিন 
দেখা গেল রাতের অন্ধকারে গ! ঢেকে বাগানের ফুলকপি, শাক, বাঁধাকপির 
মাপ নিচ্ছেন পঁসি'ঃ আর হিসেব লিখেছেন খাতায় | চাতোন্নে আর ফ্লোরেন্স 
জিজ্ঞেস করে জানলেন, পরিসংখ্যনবিদ ভদ্রলোক অংক কষে দেখছেন সক্জী- 
গুলো! যদি এইটুকু জায়গায় এতখানি বেডে ওঠে এৰং এত ফসল ফলায়, 
তাহলে গোটা নাইজারে কত ফলন সম্ভব, তাহলে কত লোককে ঠাই দেওয়া 
যায়। হিসেৰে পাওয়! গেছে এই হারে ফলন হলে প্রত্যেক দিন ১২,০১২১০০০ 
টন স্জী ফলবে নাইজার বেণ্ডে। জন পিছু কত সব্জী লাগবে, সেই হিসেৰ 
থেকে বেরিয়ে যাবে কত লোককে রাখা যাবে নাইজার বেণ্ডে । 

পঁসি' খুব গম্ভীরভাবেই বলে গেলেন। সরে এলেন চাতোন্নে আর 
ফ্লোরে । 

এর মধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল | পাম্প খারাপ হয়ে গেল। [দ্বতীয় 
দিন বিকেলে খবর এল, পাম্প থেন শূন্যে ঘুরছে__জলের বাধা পাচ্ছে না। 
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পিসটন টেনে তুলতে হুকুম দিলেন ক্যাম্যারেট-_জখম হয়েছে কি না৷ দেখার 
জন্যে চোঙার ফুটে! ফিট করলেন না । সামান্য ব্যাপার | ছুদিনেই মেরামত 
হয়ে যাবে। 

পরের দ্দিন ভোররাতে অবসান ঘটল দুঃসহ প্রতীক্ষার । বাগানে পৌছে 
অতিথিরা দেখলেন, কথা রেখেছেন ক্াম্যারেট। হেলিগ্লেন তৈরী হয়ে 
গেছে। বাইরে এনে রেখেছে শ্রমিক-কর্মচারীর] | 

প্ল্যাটফর্ষে উঠে বসলেন ইঞ্জিশীয়ার । চালু করলেন :মোটর। মিনিট 
কয়েক পরেই অনায়াসে বাতাসে ভেসে উঠল হেলিপ্লেন | ডানা ঝাপটে উঠে 
গেল আরো উপ্টচুতে । বাগানে চকর দিয়ে নেমে পডলেন ক্যাম্যারেট । দশ- 
জন লোক তুলে তিন পাক ঘুরে এলেন বাগানে ৷ এক্সপেরিমেন্ট সফল 
হয়েছে। 

বললেন-__“আজ রাত নটাক় প্রথম ফ্লাইট চাপু হবে” নেমে গেলেন 
প্ল্যাটফর্ম থেকে । 

বুক থেকে পাষাণ ভার নেমে গেল যেন_উল্লাসে ফেটে পডলেন 
অভিযাত্রীরা। এত কউ, এত উদ্বেগ মার মনে রইল না। রাত হলেই 
পৌছে যাবেন টিমবাকটু__যুভি পাবেন শ মনদের অবরোধ থেকে । 

কিন্তু পাম্প সারাতে হবে তার আগে। ফ্যাক্টরীর রোজকার কাজকণ্ন 
যেন বন্ধ না থাকে । দেখা গেল, পাম্প জখম হয়নি | তবু কেন বিগডে 
গিয়েছিল, বোঝ। গেল না। যাই হোক, তক্ষুশি বসিয়ে দেওয়া হল পাম্পের 
পিস্টন | 

রাত সাডে আটটার সময়ে অতিথিরা বাগানে গিয়ে দেখলেন অন্ধকারে গ! 
ঢেকে সবাই হাজির । তারা আটজন-_সঙ্গে যাচ্ছে শ্রমিক কর্মচারীদের ছুই 
সত্রী-_মোট দশজন | 

ক্যাম্যারেট হুকুম ধিলেন। বারোজন কারিগর গিয়ে দরজা খুলে পরল 
হেলিপ্লেন-ছাউনির*'. 

বিপর্যয়ট ঘটল ঠিক তখুনি। 

দরজা খুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়ংকর বিস্ফোরণে তাসের ঘরের মত 
ভেঙে পড়ল ছাউনি-_রাঁবিশ ছাড়া আর কিছু রইল না। 

কিছুক্ষণ ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাড়িয়ে থাকার পর দল বেঁধে সবাই দৌডে 
গেলেন। কারিগরদের কেউ জখম হয়নি__অল্লের জন্যে বেঁচে গেছে। 
কিন্ত-"' 
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সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে হেলিপ্লেন 1! টুকরে| টুকরো! হয়ে চাপা পড়েছে 
রাবিশের তলায় । . 

ক্যাম্যারেটের প্রশান্তিতে চিড ধরল ন]। 

বললেন--“রিগড, রাবিশ সরাও | কেন এমন হল, জানা দরকার |” 

রাত এগারোটার সময়ে বেশ কিছু রাৰিশ সরানোর পর দখা গেল 
মাটিতে পেল্লায় এক ফুটো । 

“ডিনামাইট,”, শীতল স্বরে বললেন ক্যাম্যারেট ৷ “উডে আসেনি নিশ্চয় 1 
দেখা যাক 1, 

রাবিশের গায়ে রক্তের দাগের মধ্যে তার প্রমাণ রয়েছে । মাঝ রাতে 
পাওয়া গেল নিগ্রোর ধড় থেকে ছিটকে আসা একটা হাত--আর এক- 
জায়গায় পাওয়া! গেল দল। পাকানে। মাংসপিণ্ডের সঙ্গে লাগানো মু্ডুটা । 

সাংবাদিকের কাজট। ঠিক চালিয়ে যাচ্ছিলেন আযামিদী ফ্লোরেন্স। দাড়িয়ে 
ছিলেন কাছেই । মু দেখেই বললেন-__“চৌমৌকি! বিশ্বাসঘাতক !” 

ক্যাম্যারেটকে বললেন, চৌমৌকি কে, কি কাণ্ড করেছে এর আগে । এই 
ডিনামাইটও ফাটিয়েছে সে, কিন্তু ভেতরে ঢুকল কি ভাবে ? সে যখন ঢুকেছে, 
&অন্যেও তো ঢুকবে । চোরাঁপথ বার করতে ন1 পারলে কারে রক্ষে নেই। 

ক্যাম্যারেট ছিন্নবিচ্ছিন্ন দেহাংশগুলে। পাঁচিল টপকিয়ে এসপ্ল্যানেডের 
দ্রকে ছু'ডে দিতে হুকুম দিলেন । দেখুক ওরা, কারখানীয় ঢুকলে কি হাল 
হয়। 

রাবিশ পরিষ্কারের কাজ কিন্তু থামেনি । কিছুক্ষণ পরে পাওয়া গেল 
আর একট] দেহ-__শ্বেতকায়। কাধ চুরমার । কিস্তদেহে এখনো প্রাণ 
আছে। 

চাতোন্নে চিকিৎসা আরম্ভ করে দিলেন । পরের দিন সকালে পেট থেকে 
কথা বার করতে হবে। যদি বলে। 

রাতে দাত পিষে ক্যামারেট বললেন-_“কি করে বলাতে হয়, আমি তা 
জানি |” 

আরে কিছুক্ষণ পরে বেশ কিছু রাবিশ পরিষ্কার হয়ে গেল। বিদায় নিল 
শ্রমিক-কর্মচারীরা | ক্যাম্যারেট অতিথিদের নিয়ে এলেন কোয়াটণরে । 

যে-যার ঘরে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ক্যাম1ারেটকে পেছন থেকে ডাকলেন 
আযামিদী ফ্লোরেন্স ! 

«এখন কি করবেন ? হেলিপ্লেন তো! আর নেই ।+ 
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“আর একট! বানিয়ে নেব ।” 

“কদ্দিনে ?” 

'ছুমাসে।” 

আর কথা ন| বাড়িয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে নিজের ঘরে চলে গেলেন 
ফ্লোরেল্স । 

ছু'মাস1"'এদিকে খাৰার রয়েছে মাত্র আধমাসের । 

তাই পরিত্রাণের পথ ভাবছেন রিপোর্টার মশায় । 


১০ ॥ মতলব এসেছে রিপোর্টারের মাথায় 


একদিনের মধ্যে কি বিরাট পরিবত্ন । গতকাল মহডার পর আনন্দে 
নাচতে বাকী রেখেছিলেন অভিষাত্তীরা । আর আঙজ্জ? আশা নেই, আশা 
নেই__নিঃসীম নৈরাশ্ট ছাড়। কিছু নেই ॥। মনে মনে ভেঙ্গে পড়লেন সবাই। 

বাকী রাঁতট। দ্ুচোখের পাতা এক করতে পারলেন না অনেকেই । হাজার 
শলাপরামর্শ করেও দেশে ফিরে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করতে 
পারলেন ন| | 

দিশেহারা হলেন মারসেল ক্যাম্যারেট নিজেও | ছু”মাস আগে নতুন 
হেলিপ্লেন তৈরী হচ্ছে না । এদিকে খাবার রয়েছে বড় জোর পনেরো দিনের | 
এখন উপায়? 

খাবারের হিসাব নিয়ে দেখ। গেল, অবস্থা আরে! শোচনীয় । বাগানের 
সক্জী আর ভাড়ারের যা কিছু আছে, সব কুডিয়ে বাড়িয়েও নশ্দরশ দিনের 
বেশী চলবে না! অর্থাঞ, এপ্রিল ফুরোনোর মাগেই খাবার ফ.রচ্ছে! 
সেই সঙ্গে আয়, ! 

তাই ঠিক হল, রেশন করে খাওয়] হবে শেষ কট দিন। এইভাবে আরও 
কর্দিন ৰেশী বীচা যাবে তে]। 

১৩ই এপ্রিল সকালে এই সব হিসেব নিকেশ করার পর বিকেল নাগাদ 
বন্দীকে নিয়ে পডলেন পৰাই । 

ক্যাম্যারেট প্রথম প্রশ্ন করলেন-_“কে আপনি ?” 

জবাব নেই । ফের জিজ্ঞেস করলেন ক্যাম্যারেট | কিন্তু বৃথাই। 

নরম সুরে বললেন ক্যাম্যারেট-_“সাবধান । আমি কিন্তু কথা বলিয়ে 
ছাড়ব ।” 
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ব্যলের হাসি হাসল বন্দী। হুমকি যিনি দিচ্ছেন, তার চেহারা দেখে 
ভয় পাওয়ারও কথ! নয়। 

পীড়াপীড়ি করলেন না ক্যামারেট ।.বেয়ারা বন্দীর হাতের আর পায়ের 
বুড়ো! আঙুলের তলায় চারটে ধাতুর পাত রাখলেন । পাতের সঙ্গে তার 
লাগিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে গ্রাগে লাগালেন, তারপর একট! সুইচ টিপে দিলেন 

সঙ্গে সঙ্গে ধনুষঙ্কার রুগার মত লোকটার সমস্ত দেহংবারবার বেঁকে 
তেউড়ে যেতে লাগল | দড়ির মত ফুলে উঠল ঘাড়ের শিরা । টকটকে লাল 
যুখ দেখে বোঝ] গেল, যন্ত্রণা আর সইতে পারছে না। 

কয়েক সেকেও দেখলেন ক্যায্াষেট । সুইচ নেভালেন। 

জিজ্ঞেস:করলেন--“কথা বলবেন ?” 

জবাব নেই। 

আবার সুইচ টিপে দিলেন ক্যামাবেট | এবার আরো ভয়ংকর ভাবে 
দ্বমডে মুচড়ে বেঁকে যেতে লাগল শরীর-_মণনে হল শিরর্দাড়া যেন মট করে 
ভেঙে যাবে উল্টো দিকে | চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল বন্দীর, ঘাম দীডিয়ে 
গেল কপালে । হাপরের মত উঠতে মার নামতে লাগল বুকের খাঁচা ৷ 

সুইচ নি ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাম্যারেট--“কথা বলবেন ?” 

“হা1...হাা--বলব ?” দম ফরিয়েছে শয়তানের | 

দ্বাঃ! এই তো চাই! কি নাম আপনার ?” 

“ফারগুস ডেভিড |” 

দওট] কি নাম হল? ও তো দটে। ডাক নাম 1৮ 

“এ নামেই ব্রাকলাণ্ডে ডাকা হয় আমাকে । আসল নাম কেউ জানে না।” 

“আমি জানতে চাই।” 

«্ভানিয়েল ফ্রাসনে 1৮ 

“জাত ?” 

“ইংরেজ |» 

"র্াকলাণ্ডে আপনার কাজ কি ?” 

“কাউন্সিলর |” 

“কাউন্সিলর মানে ?” 

অবাক হল ফ্রাসনে _শ্হারি কীলালের গভর্ণমেন্ট যারা চালায়, তাদের 
কাউন্সিলর বল। হয়|” 

“আপনি, ব্ল্যাকল্যাণ্ড গভর্ণমেণ্টের একজন 1৮ 
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“হ্যা ।” 

“কবে থেকে ? 

গোড়া থেকে ।” 

“হ্যারি কীলারকে তার আগে থেকে চেনেন 1” 

“চিনি |” 

“কোথায় ছিলেন তাহলে ?” 

“র্রেজনের বাহিনীতে |” 

কেঁপে উঠলেন জেন।| কি কপাল। পাওয়া গেল আর একজন সাক্ষী ! 

ক্যামারেট জেরা চালিয়ে গেলেন-__রেজনের বাহিনীতে ছিলেন? কিন্তু 
আমি চিনতে পারছি না কেন? 

“চেহারা পালটেছে বলে । আপনার সঙ্গেই ছিলাম 1” 

জেন ব্রেন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না-্মসিয়ে কামারেট, 
আমি কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই ।” 

“করুন না1” 

জেন জিজ্ঞেস করলেন-_-হযারি কীলার যখন র্লেজনের দলে এল, তখন 
ছিলেন ?” 

“হ্যা |” 

“আপনি দেখেছিলেন ? 

“হা 1% 

“হ্যারি কীলারকে অত জামাই আদর করেছিলেন কেন ক্যাপ্টেন ব্রেজন ?*. 

“জানি না|” 

“হ্যারি কীলার দলে এসেই সেইদিন থেকেই বাহিনীর :আসল কম্যাগ্ডার 
হয়ে বসেছিল যদ বলি, ভুল বল] হবে কী?” 

“ঠিকই বলেছেন, “একটু অবাক হল ফ্রাসনে | এত পুরোনো কথা এ 
ভানল কি করে? 

“খুনজখম, লুঠতরাজ, গ্রামকে গ্রাম আালানো-_-সব কিছু তাহলে হ্যারি 


কীলারের হুকুমে হয়েছিল ?” 
»নিশ্চয় 1. ৪ 
“ক্যাপ্টেন ব্রেজনের হাত ছিল না ।» 
ণ্না |:* 


'্জেণ্টেলমেন” সঙ্গীদের |দকে হফিরে বললেন জেন-_-”“আপনার। শুনে 
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রাখুন।” তারপর ফিরলেন বন্দীর পানে-_-“হ্যারি কীলারকে কতৃত্ব ছেড়ে 
দিলেন কেন ক্যাপ্টেন ব্রেজন ?” 

“আমি কি করে জানবো? ফ্রাসনে এবার অধৈর্য। 

“ক্যাপ্টেন ব্রেজন মারা গেলেন কি করে জানেন ?” 

“লড়তে লড়তে |” 

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন জেন | এভাবে জের! করে লাভ হবে না। 

ক্যামারেট বললেন-__-“আপনি প্রশ্ন করুন । আমার হয়ে গেছে |” 

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন ধরার খেই তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কাামারেট__“এ 
শহর নিগ্রোর! মেহনত করে বানিয়েছে । কোথায় পেলেন এত নিগ্রো৷ ?” 

এ আবার কি প্রশ্ন ? আহাম্মুকের মত একথ]1] আবার কেউ জানতে চায়? 
চোখ কপালে তুলে তাই বললে” জখম ছুশমন _-4“কোথেকে আবার- গ্রাম 
থেকে | ন্যাকামি করছেন কেন ?” 

“কিভাবে ?” 

“আধার ন্যাকামি! **-হি'চিড়ে টেনে নিয়ে এলাম-__আবার কিভাবে 1” 

“ও!” দুহাতে রগ টিপে ধরলেন ক্যামারেট। 

“গোড়ায় কোনো মেশিনপত্র ছিল না- পেলেন কোথেকে ?” 

প্ঠাদ থেকে নিশয় নয় !? 

“ইউরোপ থেকে ?” 

“তাই তো মনে হয়!” 

«কি ভাবে এল এখানে ?” 

“উড়ে আসেনি নিশ্চয়? মজা করছেন নাকি? জাহাজে এল... 


জাহাজে |” 
“জাহাজ থেকে মাল খালাস করলেন কোথায় ?” ক্যামারেট প্রশান্ত । 


একোটোনৌতে |” 

«কোটোনোৌ থেকে ব্রযাকল্যাণ্ডে আনলেন কি করে? কে বয়ে আনল?” 

ন্ট, ঘোডা, নিগ্রো 1” ফ্রাসন্দের ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে, কথাগুলো বাকা 
বাঁকা হয়ে মাচ্ছে। 

“পথ তো কম নয় । নিশ্চয় অনেক নিগ্রো মার] গেছে?” 

এ্জেন্মেছে যত, মরেছে তার বেশী! গুনে রাখিনি 

“মেশিনের দাম দেওয়া হয়েছিল ?? 

“আচ্ছা মুস্কিল তে1!” 
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“ব্লাকল্াযাণ্ডে তাহলে টাকা আছে ?” 

কখনো ফুরোয় না-এত আছে !” 

““কোথেকে এল এত টাকা ?” 

এবার ধের্ধ রাখতে পারল না ফ্রাসনে-_-হেলিপ্লেনগুলো। বানিয়েছিলেন 
কেন জানেন না? ন্যাকামি করছেন কেন বুঝছি না। জানেন না হেলি- 
প্লেনে করে হ্ণারি কীলার আমাদের নিয়ে বিশাগো আইলাগুস-য়ে যেত? 
জানেন না সেখান থেকে জাহাঙ্জে করে ইউরোপে পিয়ে ব্যাঙ্ক আর কিপটে 
বড়লোকদের টাকা নিয়ে আসতাম? সব জানেন-_সমস্ত জানেন । বিন! 
নেমন্তন্নে যেতাম-__টাকার বাঝস নিয়ে জাহাজে চেপেই ফিরে ম্াসতাম--বেশীর 
ভাগ হান। দিতাম ইংল্যাণ্ডে। কাকপক্ষীও টেন পেত না কোথায় খাচ্ছি 1” 

লভ্ভায় যেন চোখ তুলে তাকাতে পারলেন না ক|াযারেট-_ প্রায় যান ?” 

“জবালালে দেখছি । ...বছরে তিন চারবাঁব তো বটেই ।” 

"শেষ কবে গেছিলেন ?? 

“চোর মাস কি সাডে চার মাস আগে ।” 

“কার বাড়ী নেমন্তন্ন রেখে এলেন ?” 

“বলতে পারব না। সেবার আমি ধাইনি | শুনেছি একটা ব্যাঙ্কে |” 

মারসেল ক্যাম্যারেট মাথা নিটু করে রইলেন কিছুক্ষণ। মনে হল খেন 
এক ধাক্কায় বয়স বেডে গেছে দশ বছর । 

জিজ্ঞেস কবলেন_-“কত নিগ্রোকে খাটাচ্ছেন এখানে ?” 

“চার হাজারেরও বেশী 1” 

“ইাটিয়ে এনেছেন ?” 

“না । এখন তো হেলিপ্লেন রয়েছে । তুলে নিয়ে ভাসি ।” 

নিঃশ্েস ফ্লেলেন ক্যাম্যাবেট-_-“ফ্যাঞ্ঠরীতে ইকলেন কী করে 7 

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । দ্বিধায় পঙল ফ্রাসনে । কিন্ত জবাব না দিয়েও পারল ন 
_-“রিজার্ভারের মপো দিয়ে |, 

“রিজার্ভারের মপো দিয়ে?" ক্যাম্াারেট অবাক । 

“পরশুর আগের দিন নদীর ওয়াটার গেট বন্ধ: করা ছিল। তাই পাম্প 
করে জল তুলতে পাবেন নি | প্ালেসের রিজ্রার্ভার খালি হয়ে যায়_- 
ফ্যাক্রীর রিজার্ভারও শুকিয়ে যায়-_£কননা] জল আসে প্যালেস রিদ্ছার্ভার 
থেকে এসপ্লানডের তলার জলনালি দ্রিয়ে। এই জলনালির মধ্যে দিয়ে 
আপি আমি মার চৌমৌকি !” 


জুল ভের্ণ (৭ম খণ্ড )--১৩ ১৯৩ 


ক্যামারেট এখন বুঝলেন চৌমৌকির টুকরে] টাকরা লাশ ফিরে পেয়ে 
ভয়ের চোটে জল ছেড়ে দিয়েছে হ্যারি কীলার-_তাই ফ্যাক্টরী পাম্প ঘন্টা 
কয়েক আগে ফের চালু হয়েছে । ফ্াক্টরীতে ঢুকলে যে কি হাল হুতে পারে 
-চৌমৌকিই তার প্রমাণ । 

“ঠিক আছে” আর প্রশ্ন করলেন ন] কাম্যারেট | 

চোদ্দ তারিখেও দেখা গেল ফ্যাক্টরী ঘিরে পাহার। দিচ্ছে মেরী ফেলোর1 । 
গিজ গিজ করছে এসপ্রটানে৬ আর সাকুর্লার রোডে । খাবার না ফুরোনে। 
পর্যন্ত থাকবে, বোঝাই যাচ্ছে । 

চোদ্দ তারিখে সন্ধো নাগাদ একটা মতলব এল অত্যামিদী ফ্লোরেন্সের 
মাথায় । টোনগানের সঙ্গে আগে পরামর্শ করে নিলেন | তারপর সঙ্গীদের 
নিয় কাম্যারেটের কাছে গেলেন । জরুরী আলোচনা আছে | 

এই দুদিন কাম্যারেটের টিকি দেখা হায় নি। ফ্রাসনেকে জেরা করে 
ঘরে চলে গিয়েছিলেন ভদ্রলোক--আর বেরোনানি। গুম হয়ে দিনরাত একটা 
কথাই কেবল ভেবেছেন | প্যাকলা1ণডের এই অনাচারের খুলে তিনিই 
রয়েছেন । তাকে ধিয়ে হেলিপ্লেন বানিয়ে ইউরোপ আর আফ্রিকায় সন্ত্রাস 
সৃষ্টি করে চলেছে হরি কীলার। তার দে'লতেই আাজ সে দোদও প্রতাপ । 
বারজাক মিশনকে গায়েব করেছে এই হ্যারি কীলার, ক্যাপ্টেন প্লেজনকেও 
খুন করেছে এই ডাকাত শিরোমণি | হাজার হাজার নিগ্রোকে দাস বানিয়ে 
রেখেছে মহাপাষগ্ড হ্যারি কীলার | মানুষের হাডের ওপর শিমিত রয়েছে 
অজ্ঞাত কিন্ত পাপাচারের নগরী নর্যাকলা৩-তার্হ থুদিবলে--অথচ তিনি 
কিছুই জানেন না। ধিঞণারে, গ্রানিতে তাই নঃশেষ হয়ে গেছেন ক্যাম্যারেট। 
ছুধিণ আম্রচেয়ারে কাৎ হয়ে গুমরেছেন মনে মনে__খাওয়া দাওয়া কিছু 
করেননি | 

আযমিদী ফ্লোরেলস টোনগানেকে দিয়ে খাবার আনিয়ে আগে খাওয়ালেন 
ক্যাম]ারেটকে | সামান্য কিছু দাঁতে কাটলেন ক্যাম্যারেট-_-সরিয়ে রাখলেন 
প্লেট। 

ফ্লোরেস বললেন_-“এই পরিস্থিতি থেকে রেহাই পাওয়ার একটা 
মতলব আমার মাথাষ এসেছে-_তাই ঢেকে নিয়ে এলাম সবাইকে । আমা- 
দেরও মিত্র সৈন্য আছে।” 

“মিত্র সৈন্য ?” এক সঙ্গে জিজ্ঞে করলেন চাতোন্নে আর বারজাক । 

"নিগ্রো দাস । .পুরুষর সংখ্যায় চার হাজার । মেয়েরা দেড় হাজার | 
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লড়াই লাগলে হু'জন মেয়ে একজন পুরুষের কাজ করবে । কম নয় |” 

প্লড়বে কি নিয়ে? অস্ত্র কোথায়? তাছাড। ওরা জানেও না আমরা 
এখানে ইপ্দুরের মত আটকে পড়েছি ।” বললেন বারজাক। 

“দুটোই সত্যি । তাই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে-_তারপর অস্ত 
চালান দিতে হবে ।” 

“মুখে বলা সোজ1 !” 

“কাজেও সোজ1 1৮ 

“তাই নাকি? অস্ত্রের কথা ন। হয় বাদই দিলাম-__ঘোগাযোগট। করবেন 
কি করে ?” 

“আর একজন নিগ্রোকে দিয়ে-__টোনগানে যাবে |” 

“যাবে কি করে? মেরী ফেলোর] ফ্ান্টরা ঘিবে রয়েছে । বুলেটে 
ঝঝর] হয়ে যাবে বেরেংনোর সঙ্গে সঙ্গে |? 

“দরজা দিয়ে তো বেরোবে না । তাছাডা, ঘ্যাক্টরীর উল্টো ধিকে সাদা 
চামড়ার লোকেদের কোয়াটশার__-ওকে খেতে হবে কালো চামঙার মানুষের 
কোয়ার্টারে | কাজেই যেভাবে এখানে এসেছিল ঠিক সেইভাবেই ও বাইরে 
গিয়ে নিগ্রোদের সঙ্গে ভিডে যাবে-__-তারপর টাউনে ঢুকবে ।” 

“তাহলেও তো সাকুলার রোড আর পশাচিল পেরোতে হবে ?” 

“তল। দিয়ে খাবে,” বলে কাম্যারেটের দিকে তাকালেন ফ্লোরে্স। 

ক্যাম্যারেট কিন্তু চিন্তায় ডুবে আছেন-_শুনছেন বলে মনে হল না । 

ফ্রোরেস বললেন__ “ম'পিয়ে ক্যাম্যাবেট, একটা সুডঙ্গ বাশিয়ে দিতে 
পারবেশ? ফ্যান্রী মার টাউনের পাচিলের তলা দিয়ে সাকুলার রো 
পেরিয়ে সুডঙ্গের মুখ উঠবে খোলা মাঠে ?7 

মাথা তুললেন ক্যাম্ারেট-__“নিশ্চয় পারব |” 

“কিনে ?” 

একটু ভাবলেন ক্যাম্যাবেট বললেন--“এইমাত্র তাই ভাবছিলাম । মেশিন 
লাগালে বালি মাটিতে কাঞ্জ হবে তাডাতাডি । মেশিনের নকশা বানিয়ে, 
মেশিন খাড। করে সুডঙ্গ খুঁডতে পনেরে। দিন লাগবেই ।” 

«এই মাসের শেষাশেষি হয়ে যাবে ?, 

“নিশ্চয় 1৮ 

সমস্যার খোরাক পেয়েই ফের চাঙ। হয়ে উঠেছে ক্যাম্যারেটের মস্তিষ্ক। 
বয়স যেন ফের কমে আসছে । 
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ফ্লোরেন্স বললেন_-“আর একটা কথা । সুডঙ্গ খুঁডতে আপনার সক 
লোক দরকার ??ঃ 

“অনেককে দরকার 1” 

“খাদের দরকার হবে নাঃ তাদের দিয়ে পনেরো! দিনেরে। দিনে মধ্যে 
ভিন চার হাজার অন্তর বানানে] যাবে ?? 

“কি অস্ত্র? বন্দুক হবে না।” 

“বলম, ছুরি, কুঠার, গদ1 ?” 

“হবে|” 


“হ্যারি কীলারের চোখে ধুলো দিয়ে শিগ্রোদেব কোয়ার্টারে এ অন্ত্ 
পাঠাতে পারবেন ?” 

“একটু শক্ত হবে,” চুপ করে রইলেন ক্যাম্যারেট । তাবপর ধীব স্বরে 
বললেন-__-“পারব । অন্ধকার রাতে পারব |” 

স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে ফ্লোরে বললেন-_“তাহলে বেঁচে গেলাম এ যাত্রা । 
শুনুন আমার প্র্যান। টোনগানে এই সুড্জ দিয়ে মাঠে ৰেরিয়ে যাবে । ভোর 
হলে নিগ্রোরা মাঠে নামবে--ও দলে ভিডে খাবে | এক সঙ্গে সেই রাতেই 
টাউনে ঢুকবে, শিগ্রোদের ক্ষেপিয়ে তুলবে--ওরা তেতেই আছে-বারদে 
ফুলকি ধিলেই বিদ্রোহের আগুন জলে উঠবে । আমাদের দায়িত্ব শুধু অস্ত্র 
পাঠিয়ে দেওয়া] । ম'সিয়ে কাম্যারেট আর দেবী করবেন না 1 

“কাজ আরম্ত হয়ে গেছে,” সতিই ড্রইংবোডে ইট হয়ে নক্সা আকতে 
আবস্ত কবে দিয়েছেন মারসেল ক্যামারেট । 

উগ্নপিত হয়ে বেরিয়ে এলেন অভিযাত্রীরা । জবর গ্র্যান বাতলেছেন 
ফ্লোবেল্স। নিগ্রোদেব মিত্র সৈন্য বানিয়ে নিলেই কেল্লা ফতে। 

পরের দিন সকাল থেকে হেলিঞ্লেন তৈরী বন্ধ রইল। চার দলে ভাগ হয়ে 
কারখানার লোকের? হাত দিল চার ধরনের কাঞজ্জে। একদল তৈরী করতে 
লাগল বল্পম, ছুরি; ধুঠার, গদা। আর একদল সুডস্গ, খুঁডতে লাগল ফ্যা্রীর 
পাচিলের আডালে-_যাতে পান্সেস থেকে দেখানো যায়। তৃতীয় দল হাত 
দ্রিল নতুন মেশিন তেরীব কাজে । চতুর্থ দ্র্ত ক্যামারেটের হুকুমে একটা) 
গাছের গুডির ভেতর ফৌপর] করতে লাগল কেন, কেউ বুঝতে পারল না। 
একুশে এপ্রিল তিরিশ ফুট গভ'র কুঁয়ো ধোডা হয়ে গেল। এবার আনন্ত 
হল অনুভূমিক সুঙ্জ-_জমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় সুডহ্ এবার এগোকে 
পাঁচিল আর রাস্তার তল। দিয়ে। অদ্ভুত একট] যেশিন বানিয়েছেন ক্যাম্যা- 
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রেট এই সুডঙ্গ তৈরীর জন্যে । একটা ইস্পাতের শঙ্ক,॥ পনেরো ফুট লহ্বা। 
চারফুট চওডা। ঠিক যেন অতিকায় স্--ওপরে সেইভাবে খাঁজ কাটা 
পাাচ। একটা মোট বন্ধন করে ঘোরাবে ফ্র,টাকে__মাটি কেটে ভেতরে 
টুকবে স্কু_মালগা মাটির শঙ্,র মধো ঢুকে বেরিয়ে আসবে পেছনে _সেখান 
থেকে বার করে দেওয়া! হবে কুয়ো দিয়ে । 

দানবিক ফর, ামিয়ে দেওয়া] হল কুয়োর তলায়_-ঠিক পেছনেই পাওয়ার - 
ফুল স্র“জাাক দিয়ে ঠেলে দেওয়া হল একই সাইঙ্গের একট] ধাতুর চোঙা। 
স্, এগিয়ে যেতে লাগল পেছন পেছন-__-ফলে নিমিত হল একটা ধাতুর সুড্ 
-দেডশ গজ লম্বা। 

শঙ্ক,র মধো ঢোকানো রইল আর একট! শঙ্ক,__মাকারে ছোট । দেঁডশ 
ফুট সুডঙ্গ খোডা হয়ে যাবার পর বড শঙ্ক,র সামনের অনেকগুলো ফুটোর 
একটার মধ দ্বিয়ে ওপর দিকে বেরিয়ে আসবে ছোট শঙ্ক,_-ঘুরতে থাকবে 
বন্বশ করে-__লম্বালম্বি ভাবে কুয়ো৷ খোঁডা হয়ে যাবে নিচ থেকে ভপুষ্ঠ পযন্ত । 

এই কদিন ফেব ডুব মেরেছিলেন ক্যামারেট | ঘর ছেডে বেবোশনি | 
অনুতাপ অন্ুশোচনায় তিলে তিলে দগ্ধ হচ্ছিলেন ঘরে বসে। চাকর জ্যাক 
খাইয়ে দিত সকাল সন্ধ্যে- কিন্তু মুখ দেখাতেন না কাউকে | 

কিন্তু যে প্ল্যান ছকে দিয়েছিলেন, গুবহু স্ইমত টাপেল খেডা হয়ে গেল 
তিরিশ তাবিখে । এবার কুয়ো খুঁডে শিচ থেকে উঠে আসতে হবে মাঠের 
মধো | একাজ সারতে হবে রাতের অন্ধকারে । 

তিনদিন এাগে থেকেই খাবারে টান পডেছিল। শাধপেট। খাওয়ার মত- 
ও আর খাবার নেই । 

পেটেব জাল! বড জালা ৭ পাথর-কঠিন বিশ্বাসেও চিড ধরে, অটল মনও 
টলে যায়। মারল কামারেটকে যারা দেবতা জ্ঞানে মেনে চলেছে, তাদের 
মনেও এখন স'শয় দেখ! দিয়েছে । অতিমাঠষই যদি তিনি হবেন তো শ্ষিদের 
জাল! থেকে বাঁচাতে পারছেন না কেন? কেনগ্ভারি কীলার দে৬ঙশ মাএষকে 
শ্রে+ না খাইয়ে মারছে _-সবশগ্খিমান কাম্যারেট থরে মুখ লুকিয়ে বসে 
আছেন ? আসল শক্তি তাহলে কার? নিশ্চয় হ্যারি কীলারের | 

কি দরকার ছিল বাপু এমন লোককে ঘাটানোর ? হারি কীলার ক্ষেপেছে 
শুধু একটা কারণে । জেন মেয়েটাকে তার পছন্দ__অথচ জেনের পছন্দ নয় 
তাকে । একটা মেয়ের জন্যে এতগুলো। লোক বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ন। খেয়ে 
মরবে ? তার চাইতে জেন হ্যারির মন রাখলেই পারে ? 
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কানঘুসো যে জেনের কোনেও পৌছায়নি তা নয় | হাবভাব, বাকা চাহনি, 
চাপ! কথা৷ শুনে জেনও বুঝেছিলেন ক্ষুধার্ত মানুষগুলো তাকেই দায়ী করেছে 
তাদের এই অবস্থার জন্যে | 

জেন কাপুরুষ নন। মরতে পেছ-প! নন। হ্যারি কীলারকে ঘ্বণা করেন 
ঠিকই, বিশেষ করে যে বদমাস তার দাদাকে খুন করেছে__ঙার খেয়াল চরি- 
তার্থ করার কোনে প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তার একার জন্যে এতগুলে। লোক 
মরবে কেন? তার চেয়ে হ্যারি কীলারের কাছেই তার যাওয়া উচিত। 

একটু একটু করে এই চিন্তাটা তার মনের মধ্যে ডালপাল! মেলে এমনভাবে 

ছড়িয়ে পড়ল যে সঙ্গীদের কাছেও মনোভাব বাক্ত করতে কসুর করলেন ন1। 
শুনে হাউহ্াউ করে কেঁদে উঠলেন সেন্ট বেরেন। রেগে গিয়ে ম্যামিদী ফ্লৌ- 
রেন্স বললেন-__-“মামাদের সবার গালে আপনি চুনকালি দেওয়ার কথা ভাব- 
ছেন। তাছাড। পাষণ্ড হ্যারি কীলার আপনাকে পেয়েও আমাদের ছেডে 
দেবে না। তার কাছে আবার কথার দাম কী?” বারজাক, চাতোনে, 
পর্সিও যথাসাধা বোঝালেন। মন শক্ত করতে বললেন । 

কিন্তু এখন আর এ প্রশ্নই ওঠে নাঁ। সুডচ্ত খেশাডা হয়ে গেছে । কয়েক 
ঘণ্টা পরেই টোনগানে চম্পট দেবে । পরের দিন সংকেত পাঠাবে ৷ বিদ্রোহ 
শুর হবে। অববোধ ভেঙ্গে পডবে । সবাই মুক্তি পাবে। 

তিরিশে এপ্রিল সূ ডুবতেই শুরু হয়ে গেল নিচ থেকে কুয়ো খোডা। 
ছোট শঙ্কু ঘুরতে লাগল বন্বন্‌ করে__মাটি কেটে দ্র, উঠে যেতে লাগল 
ভূপ্ঠেব দিকে । মাঝরাত নাগাদ পৌছে গেল মাঠের ওপর । তৎক্ষণাৎ 
টোনগানে ফাক দিয়ে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে । শঙ্কু নামিয়ে নেওয়া হল, 
নিচে । ঝুবঝুব করে বালি মাটি ঝরে ফুটে] বন্ধ'করে দিল আপনা থেকেই__ 
ওপর থেকে দেখলে মনে হুবে ফানেলের মত কেবল একটা দেবে যাওয়া 
গর্ত। ফ্যাক্টরী থেকে দেডশগজ দূরে এ গতের সঙ্গে ফ্যান্টরীর যোগসাজসের 
সম্ভাবনা কেউ ভাবতেও পারবে না। 

ফ্যা্টরীর এই কোণ থেকে দ্াস-কোয়াটার শ্বাব শ্রেতকায়দের কোয়ার্টার 
কাছেই। ঠিক ছল দাপ-কোয়ার্টারের এই কোণ থেকেই বিদ্রোহের সিগন্যাল 
জানাবে টোনগানে | ফ্যাক্টরীর সেই কোণেও শ্রমিককর্মচারীদের বাডার 
ছাদে একট] মাচা বাশিয়ে দিলেন ক্যাম্যারেট । দ্বিনরাত পাহারা রইল 
সেখানে- চোখ রইল দাস কোল্না্টারের দ্রিকে-_টোনগানের সিগন্যালের 
প্রতীক্ষায় । 


১৯৮ 


১লা মে ভোর থেকে আরম্ভ হল প্রতীক্ষা! । দোসরা মে কোনে 1 গন্যাল 
এল না। সবাই দমে গেলেন । কিন্তু আশ ছাডলেন না। আাকাশে টাদ 
রয়েছে বলেই হয়ত টোনগানে সিগন্যাল দিচ্ছে না । কিন্তু তেসরামে মেঘ 
ছাওয়া আকাশের ঘুটঘুটে অন্ধকারেও যখন কোনো সিগন্যাল এল না, ৩খন 
আরম্ভ হল হুশ্চিন্তা। একে উপোষ, তার ওপর টোনগানের নীরবতা । 
তবে কি সে-ও চম্পট দিল? একা পালিয়ে বাল? তাই &ঠা মেষেন 
আর কাটতে চায় না-_অন্ধকাব রাতে ফের সেই দ্রঃপহ প্রতীক্ষা] । টোনগানের 
সাডা নেই। ৫ই মে অবস্থা আরো শোচনীয় হল। ছুদিন না খেয়ে থেকে 
কাহিল হয়ে পড়েছে ফ্যাক্টরীর প্রতোকে। বাচ্চারা কাদছে। মায়ের! 
তাদের নিয়ে ছুটোছুটি করছে। পুরুষরা জঈলা করছে এখানে সেখানে, 
ওয়ার্কশপে কেউ নেই । কাঞ্জকর্ম শিকেয় উঠেছে । আর ধুঁদিন এই 
অবস্থায় কাটলে আ গরসমর্পণ করা ছাড়] উপায় নেই । হারি কীলার পিছ- 
মোডা করে সবাইকে বেঁধে ঢাল কুত্তা দিয়ে খাওয়াবে । যত নষ্টের মূল এ 
জেন মেয়েটা । কেন বাপু। গ্ভারি কীলারের ইচ্ছেতে বাগড। দেওয়ার কি 
দরকার ছিল? তোর জন্যে বাচ্চাকাচ্চা নিগ়ে আমব1 মরব নাকি? একজন 
শ্রমিককম্মচারী গলা ফাটিয়ে টেচাতে লাগল-__“আমাঁর ছেলে গুদিন ন] খেয়ে 
আছে এ মেয়েটার গৌঁয়াতুর্মির জন্যে 1” শুনে আর এক শ্রমিক কর্ঠচারীর 
বউ বললে-_-“ছিঃ ! ছিঃ! বলতে লজ্জা হল না মাপনার ? আমাব বাচ্চাও 
না খেয়ে আছে । তাই বলে মেয়েটাকে এ শয়তানের খপ্পরে পাঠাতে হবে? 
মরলে সবাই মবব 1” রেগে মাগুন হয়ে অন্য লোকটা বললে_-“আারে রাখুন 
ও সব তণ্তটকথা । কাল পগন্থ দেখব। তারপর হেস্কনেস্ত কবব ।? 

পাশ দিয়ে ধেতে থেতে দাড়িয়ে গিয়ে সব শুনলেন ছেন প্লেজন। তাকে 
খে কেউ পছন্দ করছে না, আভাস ইঙ্গিতে টের পেয়েছিলেন! এখন 
নিজের কানে শুনলেন । কেউ হাকে দেখতে পেল না। মাথা নিট করে 
আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশে গিয়ে ঘরে চলে এলেন জেন । 

৫ই মে সকাল থেকে সবাই চেয়ে রইলেশ সিগন্যালের প্রতীক্ষায় । এক- 
একট! ঘণ্টা যেন আর কাটতে চায় না। সারাদিন গেল। এলরাত্রি। 
আকাশে ঘন মেঘ। আলকাতরার মত কালে! অন্ধকার | কিন্তু কই, টোন- 
গানে তে! সিগন্যাল দিচ্ছে না? রাত সাতটা ব'জল । আটটা বাজল, 
সাড়ে আটটা বাজল। 

আচমকা নিবিড় আধারে দুলে উঠল একট টিমটিমে আলো! । দাস 
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কোয়ার্টারের পাচিলে সিগন্যাল জলছে।. টোনগানে কথা রেখেছে ! শিউরে 
উঠলেন সবাই আনন্দে, রোমাঞ্ে, হধে। 

তৎক্ষণাৎ একট! বিচিত্র কামান তোলা'হল মাচায় । কামান- কিন্ত 
ইস্পাতের নয়-_কাঠের। গাছের গুড়ি ফৌোপরা কবে তৈরী । ভেতবে 
বিরাট একটা গোল] । চাকাহীন আাশ্চর্ধ সেই কামান থেকে বিচিত্র গোল। 
নিক্ষেপ করা হল হাওয়ার চাপে। নিঃশব্দে শৃন্যপথে দাস কোয়ার্টারের 
পাঁচিল লক্ষ্য করে উডে গেল গোলাটা_-পেছনে টেনে নিয়ে গেল ছোট 
নোঙ্গর বাধা একজোঁডা জাহাজি কাছি। নে'ঙর পাঁচিলের গায়ে আটকে 
গেলেই কেল্লা ফতে। দডির সেতু তৈরী হয়ে যাবে দাস কোয়ার্টার আর 
ফ্যাউরীর মধ্যে | 

গোল! নিক্ষেপ করলেন মারসেল কাাম্যারেট নিজে । এ দায়িত্ব তিনি 
কাউকে দ্রিতে পারলেন না । কত কোণ করে কতখানি হাওয়ার চাপে 
কত বেগে গোল! ছুডলে তবে তা দাস কোয়াারের পাঁচিল টপকে যাবে 
এবং নোঙর পাঁচিলে আটকে যাবে--এ হিসেব তার । গোলা নিক্ষেপের 
ভারও নিলেন নিজে । 

সব শিভর করছে নোঙর আটকানোর ওপর | কাছি টেনে দেখলেন নোউর 
ধরেছে কিনা । মুখ উজ্ল হল। কাছি সত্যিই টানটান হয়েছে । শুন্যপথে 
দির সেতু তিনি বানিয়ে দিয়েছেন, এবার দায়িত্ব জ্যামিদী ফ্রোরেন্সের | 

তৎক্ষণাৎ আগে এক বাগ্ল বারুদ পাঠানো হল দিতে ঝুলিয়ে । 
কপিকলের মধ্যে দিয়ে কাছি যাওয়ায় টানতে কোনো! অসুবিধে হল ন|। 
তারপর গেল চার হাজার বল্পম, কুঠার, ছোরা | রাত এগারোটায় শেষ হল 
অস্ত্র পাচার । 

এরপর তৈরী হলেন নিজের] | মাচা থেকে নামলেন | যে "| অস্ত্র পেলেন, 
হাতে নিলেন । বড দরজার সামনে জডে হলেন, মেয়েরাও বাদ গেল না। 
দরকার হলে তারাও হাত লাগাবে । 

একজনকে কেবল দেখা গেল ন! মেয়েদেব দলে । 

জেন রেজন। 

সেন্ট বেরেন, আমিরী ফ্লোরেন্স, বারজাক, চাতোন্নে কত ডাকলেন 
তাকে | সাডা এল না। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি হারিয়ে গেল দূরে । তন্নতন্ন করে 
খুঁজেও পাওয়া গেল না ফ্যাক্টরীর কোথাও । 

'অধৃশ্য হয়েছেন জেন রেজন। 
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১১।। দরজার পেছনে য1 ছিল 


খুব সো] পথে ফ্যা্রী থেকে বেরিয়ে গেলেন জেন প্লেন । সামনের 
খিল দেওয়া ছিল কেবল-_তালা হিল না। উপ্থি খুলে বেরিয়ে গেলেন । 

খেজ নিয়ে জানা গেল. সাইক্লোস্কোপে তাকে দেখা গেছে, কিগু চেনা 
যায়নি। বোলতা লেলিয়ে দেওয়া হয়নি গুকুম ছিল না বলে-_-অখথা রত, 
পাত যেন করা না হয়। তাছাডা, ফ্যাক্টরীতে কেউ ঢুকছে না-_বেরিয়ে 
যাচ্ছে। তাও মোটে একডন। 

আরও দেখা গেছে, নদীর পাশ দিয়ে এসপ্রানেডের কোণে কাণা গলিতে 
টুঁকছেন মিস ব্লেজন। কাণাগলির শেষে একটা লোহার দর] খাছে। 
চাবি থাকে কেবল হ্যারি কীলার আব মারসে৮* ক্যাম্যারেটের কাছে। 
প্ালেসে ঢোকবার পোঞজাপথ | জেন ব্েঞগন খধখন এই কাশাগুলিতে ঢুকেছেশ 
হতবাক মেরী ফেলোদেব নাকের “গা দিযে, তখণ হা।রি কীলারের কাছেই 
নিশ্চয় গেছেন তিনি__ধা বলেছেন স্ঠ'দেব, তাই কক্ছেন। 

এতজনেব নীরব এবং সরব অভিশাপ দঞ্জে মারছিল জেন প্লেজনকে। 
তার একার জন্যে এতগুলি মাঠষ মরতে বসেছে, এ তিনি সথ করতে পার- 
ছিলেন না। দৌনামোনা ভাবটা কেটে গেল টোন্গানেব সিগন্যাল দিতে 
দেবী হওয়ায় । একে ক্ষিদের জালায় এবং খশাহারে শবার দুখল- তার 
ওপব অনশ্চয়তা । হঠাৎ মনস্থি? করে মেললন জেন প্লেজন। অশঞ্ত দেহ 
শনুস্থ মনকে একধিকেই টেশে শিয়ে গেল--শিজেকে খাত দেবেন তিপি_- 
এটা তার কতব্য । 

চিরকাল তিশি একবোখা | সাহসের অশ্াবও শেই | খে খুহৃতে টোন- 
গানের সিগন্যাস এসে পৌছোলো- প্রায় তখনই তিনি নিঃশখে সবান আগো- 
চরে দব৪1 খুলে বেরিয়ে গেলেন । এসপ্লাযানেঙের ঝলমলে আলোয় মেরী 
ফেলোরা তাকে দেখে এমন শুবাক হল খে বাধা পযন্ত দিল না। প্াালেপ- 
ফটক থেকে বিশ পা দূধে আসতেই রুখে দাভাল ছুগন। কিন্কু তারাও খখন 
দেখলে, সমাট হ্যাবি কীলারের ভাবী বধু চলেছেন প্রাসাদ অভিমুখে-_সসম্যানে 
তাকে প্যালেসে ঢুকিয়ে পেছনে বন্ধ করে দিল দরগা । নিগ্রো ব্ল্যাকগার্ডর। 
তাকে চিনত। তারাও ভ্যাবাচাকা খেয়ে সম্মানে নিয়ে গেল সিংহাসন 
কক্ষে । হ্যারি কালার তখন আট রত্বুক নিয়ে সেখানে মদ্যপানের 
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আসর বসিয়েছে । দোর গোডায় নারীমুত্তি দেখে ন'জনেই কিছুক্ষণ চোখ 
কৃচকে চেয়ে রইল সেদিকে । এ আবার কি বাপার ! 

হ্যারি কীলার চিনেছ্চে জেন ব্রেক্নকে |. নিজের দুচোখকেও বিশ্বাস করতে 
পারল না প্রথমে । জেনর পেছনে পুরুষ সঙ্গীগুলো৷ এসেছে কিনা দেখল। 
কিন্তু কাউকেই দেখা গেল না । 

আটজন কাউন্সিলব এবার একযোগে লাফিয়ে দাড়িয়ে উঠে বললে সম- 
ঘরে_-“মিপ মোরনাস '; 

ঝুঁকে পডে জডিত কণে হ্যারি কীলার বললে_-"একলা দেখছি 1” 

“ঠা], একলাই এসেছি, জেনেব তখন পা কাপছে গলা কাপছে । শরীর 
দুর্বল না খেয়ে, মন পৌচেছে উত্তেজনার চরমে । নণ্জনের স্থির লোলুপ 
চাহনির সামনে দরজায় হেলান দিয়ে দাড়িয়ে সেই প্রথম উপলব্ধি করলেন, 
হঠকারিতার পরিণামটা ভাল হবে না। 

“াইরী থেকে এলেন ?” হ্যারি কীলারের প্রশ্ন । 

“ই]] 1 

“কেন?” কুক্ষ কর্কশ সব সমাটেব। গেন প্লেন হাড়ে হাডে বুঝলেন. 
আত্মাহুতির ফলেও সঙ্গীদের বাঁচানে। যাবে না। 

বললেন অবরুদ্ধ স্বরে--“নিজেকে সপে দিতে |৮ 

ণমৎকার ! বলে কাউন্সিলরদের দিকে ফিরল হ্যারি কীলার “তোমর1 
এখন যাও ৮ 

টলতে টলতে নোংর] হাসি হেসে বেরিয়ে গেল আট দুশমন | 

হারি কীলার বললে-_“চৌমৌকিব অবস্থা চোখে দেখেছি । আর এক 
জনের কি করেছেন? 

“তার চিকিৎসা হচ্ছে । চৌমোৌকি নিজে মবেছে ডিনামাইট ফাটাতে 
গিয়ে । 

“ভেলিপঞ্লেন ?” 

“ধ্বংস হয়ে গেছে ।” 

“চমত্কাব । "-*মাপনি এসেছেন নিজেকে ঈপে দিতে । কেন? 

অন্যদের বাচাতে ।” 

“অসম্ভব 1...তার মানে সবার অবস্থা] এখন কাহিল ?” হাসছে হ্যারি 
কীলার। 

“1, চোখ নামিয়ে নিলেন জেন ব্রেজন। 
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বিরাট একটা গেলাস মদে তরে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল হ্যারি 
কালার। আনন্দ উপচে পড়ছে বীভৎস চোখে মুখে । 

বলল -- তারপর ?” 

প্লেজন বললেন-_- “কিছুদিন আগে আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন! 
আমি রাজী । একটা সর্ত। সবাইকে ছেডে দিতে হবে ।” বলতে বলতে 
লজ্ঘায় অপমানে মুখ লাল হয়ে গেল জেন রব্রেজনের। 

“সর্ত আবার কী? না এলেও ছরদিন বাদে ফ্যক্টরীর সকটাকে জবাই 
করে আপনাকে টেনে আনতাম। আম্বা কত । সর্ত রেখে বিয়ে করতে চান !” 
বলতে বলতে উঠে দীডাল- হারি কীলায়। টলতে টলতে এগিয়ে এল 
জেন প্লেজনের সামনে--“নিজে এসেছেন বলে কি পারঃপাবেন ? কে বাচাবে 
এখন আপনাকে ?” 

কোণ ঠাসা হয়ে গেলেন জেন ব্রেন | হ।ার কীলারের নাক আর মুখ 
দিয়ে ভক শক করে মদের ছগন্ধ এসে লাগল ণাকে। 

শান্ত স্বরে বললেন জেন পেজন__'ম*তে ভয় পাই না।” 

“মরবেন 1” দীঁডিয়ে গেল হ্যাপি কীলার । মদেব নেশায় কেবল 
থরথর করে কাপতে লাগল ওই হাটু । জেন প্েজন যে মিথো হুমকি দিচ্ছেন 
না তা মদের ঘোরেও বুঝলেন । চেতন্য হল। 

সরে এল । বলল-_“ঠিক খাছে। এ নিয়ে কালকে কথা বলা খাবে । 
আজকে আদুন ফুতি করা খাক 1” 

এসে বসল সিংহাসনে । ফের শুরু হল মদ্যপান । পনেরো মিনিটও 
গেল না_নাক ডাকতে লাগল সম্রাটের | 

জেন ব্রেজন একবার ভাবলেন, এই তো সুযোগ | দাদার হৃঠা'কারীকে 
নিকেশ করার এই হুল মোক্ষম সুযোগ । ছোরাটা তো। পোশাকের মূণোই 
আছে। কিন্তু না। হ্যারি কীলারকে মারলে সমগ্া মিঠবে পা। তার 
চাইতে বরং আগে কিছু খেয়ে নেওয়। বাক। পাশের ঘবে গেলেন । টেবিল 
ভ্তি উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে কিছু খেয়ে শরীর শা মনে বল ফিরিয়ে আন- 
লেন। এলেন সিংহাসন ঘরে । 

এই সময়ে নেশার ঘোরে নেতিরে পডল হ্যারি কীলার। ঠকৃ করে কি 
যেন পঙল মেঝের ওপর | একট] চাবি । 

তৎক্ষণাৎ জেন ব্রেজনের মনে পডে গেল, পেছনের দরজার পেছনে রহস্য 
ময় কাতরানি। এই চাবি দিয়ে ঢোকা ঘায় সেই অন্তঃপুরে । 
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দ্বিধা করলেন না] জেন ব্েজন। চাবি তুলে নিয়ে দরজা] খুলে ঢুকলেন। 
প্রথমে একট! চাতাল-_সি'ডি নেষে গেছে নিচে । দরজা ভেজিয়ে দিয়ে 
স্বল্লালোকিত সিডি বেয়ে নেমে এলেন আর একটা চাতালে। সেখান থেকে 
আবার একট সিডি বেয়ে পাতাল-অলিন্দে | একজন শিগ্রো বসেছিল 
সেখানে । ও"কে দেখেই সসম্রমে উঠে দাডাল। ভাবী সম্াজ্জী যে। জেন 
ব্লেজন এগিয়ে গেলেন-_ বাধা পেলেন না । আবার একটা দরজা! একই 
চাবিতে খুলে গেল। একটা করিডোর । ছুপাশে সারি সারি ঘর। সব 
ঘর খোল।--একটাতেই কেবল তাল! দেওয়া । শাবার চাবির কল্যাণে খুলে 
গেল পাল্লা | ভেতরে ম্বন্ধকার । খাটে শুয়ে কে ধেন নিঃশ্বাস ফেলছে 
ধীর ছন্দে_ ঘুমোচ্ছে | 

দরজার পাশেই সুইচ দেখলেন জেন প্লেজন। টিপতেই আলো জলে 
উঠল ঘরে । 

হঠাৎ ঘালোর ঝলকালিকে ধডমডিয়ে খাটে উঠে বসল লোকট। সাড। 
মুখে আর দেহে অজজ্ব ক্ষতচিহ । কংকালসার দেহ । দ্রাডি9গোফে ঢাকা । 
চোখে বিশুল মাতংক! 

তা লত্তেও কিন্তু চিনতে পারলেন জেন বলেন । 

লুই ববাট গ্লেন । ভার মেঞধা-_ পাঁচ মাস মাসে ব্যাংক চাকাতির পর 
যিনি নিরূদেশ হয়েছিলেন! 

“দাদা ।” 

“জেন ।” 

দুজনে ?ঞজনকে জডিয়ে পরে কেঁদে ফেললেন হাউমাউ করে । 

“দাদা, তুমি এখাশে ?" 

“পাঁচ মাপ খাগে বাংকে বসেছিলাম । সেদিন ৩০শে নভেম্বর । ঘাঙে 
রদণ পড়ল | অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ধিরে পেয়ে দেখলাম একটা 
সিন্দুকের মধ্যে বন্দী। হাত-পা-মুখ বাধা । কতঞ্গায়গা দিয়ে আনা হল 
সিন্দুকটা। চার মাস ধরে আমাকে রোজ চাবুক মারছে-.-চিমটে দিয়ে মাংস 
খুবলে নিচ্ছে'-.আমি'--আামি আর পারছি না... 

প্দাদা-.দাদা'.কে'"'কে তোমাকে চাবুক মারে? কে তোমাকে চিমটে 
দিয়ে-_" 

লুই রবাট ব্লেজন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন জেনের পেছনে । মুখে 
কথ সরল ন]। ৃ 


ঘুরে দাড়ালেন জেন। 
দোরগোডায় এসে দা ৬য়েছে লোলজিহ্ব, কদাকাগ, রক্তচক্ষু এক নর 
দানব__লাল] গভাচ্ছে কষ বেয়ে । 


হারি কীলার। 


১২ ॥ স্যারি কীলার 


'হযাবি কীলার।” আৎকে উঠলেন জেন। 

'হিরি কীলার!” লুই প্েগন ভ্যাবাচাকা খেয়ে ধাল ফ্যাল করে চেয়ে 
রইলেন বোনেব দিকে । 

“খোদ হ্যারি কীলার । পাথরে পাধর ঘপ1 কণ্ঠে বলল গ্ঠারি কীলার ! 

এগিয়ে এল এক পা । দাঁডাল দরজা গ্রডে-_হেলান দিয়ে । পা টলছে 
আকঠ মদ খাওয়ায় । 

কঠে ঘৃণার বিষ মিশিয়ে বললে তোত্লাতে তোতলাতে-_“তাই ব'ল-.. 
এই জন্যেই শীযতিব আসা হয়েছে-.*হপু ববের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ 
সারতে আসা হয়েছে 1” 

“কেনের বব ।” লুই প্লেজন আরো বিমু। 

ঘবে ঢুকল হারি কীলার। লোমশ থাবা জেনেও দিকে বাডিয়ে বললে 
ভয়াল কঠে__"সুন্দরী, এত সহজে কি ধুলো দেওয়া খায় আমার চোখে ?” 

পোশাকের আডাল থেকে ছোর] টেনে বাণ কবলেন জেন। উচিয়ে 
ধরলেন, বললেন তীক্ষ কে_-“কাছে এলেই মরবেন।” 

“বটে। বটে। বোলতা সুন্দরীর ভল৪ আছে দেখছি । "শ্রেষ বহ্ষিম 
স্বর হ্যারি কীল[রের। 

কিন্তু, বিচক্ষণ বলেই তাব কাছে এল না। চোখ বইল ছোরার ওপর | 

সেই ফাকে মেজদাকে জড়িয়ে ধরে দনজাব দিকে এগোলেন জেন । 

বললেন কাপতে কাপতে--“হাণা, ছোরা শিয়েই এসেছি শামি । মামুলি 
ছোর] নয়! কৌবোতে একটা কববের মণ থেকে উদ্ধার কর ছোর11৮ 

একৌবো 1” লুই চমকে উঠলেন-__-“জর্জ খেখানে__” 

“মারা গিয়েছিল,” কথাটা] শেষ করলেন জেন | “বন্দুকের গুলিতে কিন্তু 
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নয়-__ছোরার মারে | এই সেই ছোর1। হাঁতলে নাম খোদাই করা আছে : 
কীলার 1” 

টলে উঠেছে হ্যারি কীলার। এক পা পেছিয়ে খাচার দেওয়ালে ছেলান 
দিয়ে দাড়িয়ে গেছে। মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে । চোখে আতংক । 
ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে জেনের:দিকে । 

লুই বললেন-__“কিন্ত হ্যারি কীলার তো৷ ওর আসল নাম নয়--.আসল নাম 
শুনলেই তুই চিনতে পারবি 1৮ 

“আদল নাম?" 

“হ্যা... ই্া]। ও যখন চলে যায় আমাদের ৰাডী ছেডে. তখন তুই খুব 
ছোট্ট । তাই চিনতে পারহিস না । কিন্তু ওর নাম তুই শুনেছিস । মনে আছে 
বাবার সঙ্গে তোর মায়ের যখন বিয়ে হয়, তখন ওর একটা ছেলে ছিল? 
তোর সত্দাদা? এই সেই উইলিয়াম ফারনি !” 

শুনেই প্রায় মৃচ্ছণ গেলেন জেন__কিন্তু ঘোর কাটিয়ে উঠল উইলিয়াম 
ফারনি । উধাও হল মাতলামি। ভাইবোনের মুখোমুখি দাড়িয়ে অসীম ঘ্বণা 
মিশোনো নিষ্ঠ,র চোখে যেন দঞ্চ করে ফেলল দুজনকে । 

বললেন দাত কিডমিড করে--“আ-চ্ছা। তুই তাহলে জেন র্রেজন 1... 
জেন রেজন।” 

বলতে না বলতেই রাজোর শয়তানি যেন ভর করল চোখে মুখে । জ্রিভ 
জড়িয়ে গেল_-&ত কথা বলার ফলে। বুক উঠতে নামতে লাগল ঘন ঘন। 
কাটা কাট] কথায় উদগার করে দিল এত বছর ধরে জমাণেো। ঘ্বণা, বিদ্বেষ, 
প্রতিহিংসা পরায়ণতা । 

“ভালোই তো...খুব ভাল-..কৌবে গেছিলিস তাহলে ।..-&্া, ই, আমিই 
খুন কপেছি জর্জকে--.তোর দাদ! ঞঞ্জকে'.'প্লেজন ফ্যামিলির চোখের মণি 
জজকে নিজের হাতে খুন করেছি আমি-..হ].--ই্যা-". আমি" আজ বলতে 
অজ্ঞান ছিলি যে সবাই.**এবার তোদের দুজনকে পেয়েছি যুঠোয়'''জজকে 
ধ্মেন পর পর হবার খুন করেছি** প্রথমবার মরমে মেরেছি-.ছ্িতীয়বার শরীরে 
-*তোদেরকেও খুন করব সেইভাবে...আগে ভাঙব মন...তারপর-.. 
তারপর'-"” 

এখন মার মদ নয়, আনন্দে মাতাল হয়ে গিয়েছে উইলিয়াম ফারনি। 
ভাল বোঝাও যাচ্ছে না কি বলছে । উল্লাসে যেন ফেটে পড়ছে । তোৎলাচ্ছে। 
কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। 
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“ক মজা!...কি মজা!'..আমি তো চলে এলাম তোদের প্রাসাদ 
ছেডে...এখন গ্যাথ তোরাই মরতে এসেছিস আমার প্রাসাদে-.'হাঃ-.. 
হাঃ'.'হাঃ 1? 

এক পা এগিয়ে এল উইশিয়াম | পেছিয়ে গেল জেন আর লুই কেউ 
কাউকে ছাড়েনি । 

উইলিয়াম বলছে--“ভাবছিস সব জেনে গেছিস-..আআা? কিস্সু জানিস 
না...শোন-.-আমার মুখে শোন***সমস্ত শোন !."তোদের বাপ তো আমাকে 
খেদিয়ে দিল !..-বড্ড ফুতি হয়েছিল তখন তোদের বাপের... ? আর 
আমার ফুতি হচ্ছে কেন জাশিস?.*তোদের বাপকে.''মরবার আগে.*. 
জানিয়ে দিতে চাই.'*আমি***আমিই**"তোদের"-মরণ মার মেরেছি". 
হা$.-হাও'-হাত-১-1) 

আরও এগিয়ে এল উহীালয়াম। সাক্ষাৎ পরদানব যেন খুঁসচ্ছে, ফুলছে। 
সি'টিয়ে সরে গেলেন ভাইবোন । 

“খেদিয়ে দিল বাঙী থেকে !-"-কুঁকুরের মত তাডিয়ে দিল আমাকে 1." 
ভিক্ষে দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল ধদ্দিন ছিল।ম...চলে এসে কি করলাম জানিস? 
রোজগার করলমে'*'তাল তাল সোনা-..কি করে জানিস ?-."তোরা যাকে 
বলিস জঘন্য অপরাধ-.-তাই করে-**খ,ন--লুঠ***ডাকাতি.- একটার পর 
একটা-.- হাঃ হাঃ হা 1!” 

“কিন্তু সোন। বোজগার-ই একমাত্র লক্ষ) ছিল না...প্রতিহিংস1-''শোধ নিতে 
চেয়েছিলাম...তাই জঞ্জের পেছন পেছন গেলাম...এমন ভান করলাম খেন 
অন্ুতাপে জলে যাচ্ছি--.গাধা জঞ্জ ভুলে গেল---আমার অভিনয়ে ভুলে গেল 
'**একই তাবুতে থাকতে দিল.''রোজ-**একটু একটু করে খাবারে কি মিশিয়ে 
দিলাম জানিস 1.'-আফিং".-জজ ব্লেজন এসে গেল আমার মুঠোয়---হাঃ 
হাঃ হাঃ! 

“আমিই লীডার হয়ে গেলাম সৈন্যবাহিনীর-*.ওর নামে হুকুম চালিয়ে 
গেলাম আমি'-'দেশ জুড়ে টি-টি পড়ে গেল কাগজে কাগজে-.'জর্জ রেজন 
উন্মাদ-'.জর্জ ব্লেজন বিশ্বাসঘাতক.-.জজ ব্লেজন খুনী বিদ্রোহী-*.পডে শিউরে 
উঠলাম...আনন্দে'*.আনন্দে' তারপর একদিন সৈন্যরা এল-..জজ” ব্লেজনের 
প্রাণটাকে আমার এই হাত দিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিলাম-''নইলে যে ফাস 
করে দিত... 

“তারপর এলাম এখানে'..এই শহরের পত্তন করলাম...একদিন যাকে 
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কুকুরের মৃত তাডিয়ে ' দেওয়া হয়েছিল...তার নিজের হাতে তৈরী হল 
ব্লাকলাওু-*.আমিই এখানাকার প্রভু-..এখানকার তগবান...এখানকাঁর সম্রাট 
"আমার কথায় ওঠবোস করে এ দেশের সবাই...ক্ন্তু তাতেও মন ভরল না 
প্রতিশোধ চাই..-প্রতিশোধ"তোদের বাবার যে আরো! এক ছেলে এক 
মেয়ে আছে...তাই একট] ব্যাঙ্ক লুঠ করতে গেলাম-...টাকার দরকার হয়েছিল 
'**লুইকে মাথায় ডাণ্ডা মেরে অজ্ঞান করলাম...মুখ হাত পা বেণে ট্রাঙ্কে 
ঢোকালাম:..ট্রেনে, জাহাজে, হেলিপ্লেনে করে এখানে এনে ফেললাম...আমার 
রাজ্যে 1-"ওকেও আমি খ,ন করব-.-কিন্তু আস্তে আস্তে-."তোদের বাবা কিন্ত 
জানে-..লুই ব্যাংক লুঠ করে...পালিয়েছে---হাঃ হাঃ হাঃ 1 লং রেজনের 
দর্প চুর্ণ করেছি-.-বৃুক ভেঙেছি'--আবে] ভাঙব 1 

“এবার মেয়েটার পাঁলা-..আমার বোন...নিজেই এসেছিস...ফাদে পা 
দিয়েছিস'..ছেরদিন আগে ভেবেছিলাম***ভেবেছিলাম বউ করব.'..এখন কি 
করব জানিস 1...আমাব পয়'."আমার সবচেয়ে জঘন্য দাস যে-."ভয়ংকর 
নরকের কীটেব চাইতেও এআপম যে নিগ্রোংতার বউ হবি! হাঃ..হাঃ.", 
হাঃ! 

“লর্ড প্লেজনের তাহলে মার রইল কি ?.."আঅা?-.ণকি রইল? ছুই 
ছেলের একগন বিশ্বাসঘাতক.**একজন চোঁর-*.**ার মেয়েটা ? নিখোজ"*- 
কেউ জানে না কোথায়-..একলা থাকবে লর্ড প্েজন'."মহান লর্ড ব্লেজন... 
ভাঙা বুক নিয়ে হাহাকার কবে মববে একদিন**.শেষ হয়ে যাবে হাউস অফ 
গ্নেনর-..ব্রেগন বংশে সলতে দেবার মত কেউ আঁর থাকবে না ।” 

হিং নেকডের মত দাত খি'চিয়ে গে গেল উইলিয়াম যেন ক্ষুধিত শ্বাপদ 
প্রতিহিংসা পাগল । মানুষ আর নয় সে-উন্মা_চোখ ঠেলে বেরিয়ে 
আসছে...কষ বেয়ে লাল গডাচ্ছে-* "হাত বাড়িয়ে নর্থ (দিয়ে ফেন ছি'ডে 
ফেলতে চাইছে লুই আর জেনকে। 

দম আটকে গিয়েছিল বলেই থেমেছিল নরদানব | আবার শুরু করল 
দাত কিডমিড করে £ 

“আজ রাতটাই কেবল একসঙ্গে থাক দুজনে -*.কাল-__” 

দূরে কি ধেন ফাটল। প্রলয়ংকর বিস্ফোরণ নিশ্চয়_-নইলে পাতাল 
কারাগাবে আওয়াজ পৌছ্ছোতো। না। | 

থমকে গেল উইলিয়াম । উ.দ্বগ্র, বিস্মিত, চকিত, উৎকর্ণ |... 

বিস্ফোরণের পর কয়েক মিনিট তার আওয়াঞ্জ নেই। তার পবেই একটা 
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গোলমাল শোন! গেল-."চীৎকাব, হট্টগোল । যেন পাগল জনতা! গল। ফাটিয়ে 
চেচাচ্ছে-.-মাঝে মাঝে রাইফেল ব1] রিভলবারের নির্ধোষ-.. 

কান খাড1 করে শুনছে উইলিয়াম ফাশি-**মন দূরের সোরগোলে-__ঞ্েন 
ব। লুইয়ের কথা খেয়াল নেই। 

কারাগার-প্রহ্রী ব্লাকগার্ড নিগ্ো দৌডে এল । চোখ ঠেলে বেরিয়ে 
আগছে-_“মাস্টার ! শহরে আগুন লেগেছে ।» 

বিআী গালাগাল দিল উইলিয়াম । জেন আর লুই দরঞ্কা জুডে দাভাতে 
গিয়েছিলেন--ঠেলে ফেলে দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গেল বাইরে-_-ঝডের মত 
দৌডে গেল করিডর বেয়ে । 

স্থাহ্বর মত কিছুক্ষণ দাঁডিয়ে রইলেন ভাই বোন । মৃতার মুখ থেকে ধেন 
বাঁচিয়ে দিয়ে গেল দূত্রের এ বিস্ফোরণ***হহস্) ঘনক সোরগোল। 

পর মুস্ৃতেই ফু পিয়ে কেঁদে উঠলেন দুজনেই । 


১৩ ॥। রক্তপাতের রাত্রি 


ভয়াবহ অভিজ্ঞত1 কাটিয়ে উঠতে কিছুক্ষণ সময় নিলেন গ্রেন আর লুই। 
দুজনে ছজনকে জড়িয়ে রইলেন । তারপর প্রশমিত হল আবেগ । গভীর 
দীর্ঘশ্লাস ফেললেন । ফিরে এলেন বাস্তব জগতে ! 

খটমট লাগল একট ব্যাপারে | বাইরে-_মানে, প্র।সাদের বাইরে 
সাংঘাতিক হট্টগোল চলছে । ঘন ঘন বন্দুক ছোডার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। 
সোরগোল বেডেই চলেছে । 

কিন্তু প্রাসাদের ভেতরে কোনে! শব্দ নেই । সাডাশবা নেই। যেন 
কবরখানার [নিস্তবীতা | করি দর ঝলমল কবছে প্রখর বিত্নাতবাতিতে 1 কিন্তু, 
মাওয়াজ নেই কোথাও | একটা অস্বাভাবিক নীরবতা । অম্বস্তিকর | 

বাইরের জগতের দ্ুবোধ হট্টগোল কান পেতে শুনছিলেন জন | হঠাৎ 
যেন মানে বুঝতে পারলেন । 

দাদাকে বললেন-_-“হাটতে পারৰে ?” 

“চেষ্টা করব ।” 

“তৰে এস |” 

অতি কষ্টে মেঈদাকে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন প্রন । চোখে দেখা যায় 
ন| সেই দৃগ্। চার মাস একনাগাডে অত্যাচার সয়েছেন লুই ব্লেঞজন |: শরীরে 
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তার কিছু নেই। পাটেনে টেনে ভাইৰোনে এলেন করিডরের শেষে! 
ব্ল্যাকগার্ড নিগ্রোটার থাকার, কথা সেখানে |. কিন্তু সে নেই। 

সিড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলেন ছুজনে | 'চাবি দিয়ে দরজা খুলে ঢুকলেন 
সিংহাসন ঘরে । এ ঘরও শূন্য । টেবিলে মদের বোতল আর গেলাস। 
ন,খান] চেয়ার অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানে। | 

একট] চেয়ারে চলৎশক্তিহীন লুইকে বসিয়ে জেন একাই বেরোলেন 
রহন্যের কিনারা করতে । কেন প্রাসাদ এত নিস্তব্ধ? কেন কেউ কোথাও 
নেই? 

পা টিপে টিপে দেখলেন একটার পর একটা তলা । দরজা জানলা সব 
দুহাট করে খোলা-_ শুধু বাইরের দ্ররজাট1 ছাড়া । সেটা! বন্ধ। কিন্ত 
প্রাসাদের ভেতরে কোনে দ্রজাই বন্ধ নয়। রক্ষীবাহিনী খেন চম্পট 
দিয়েছে। 

ঘাবডে গেলেন ৫জন | সব কটা তন্গায় একই দৃশ্য । বাকী রইল 
কেবল টাওয়ার আর ছাঁদ। একটু ভেবে নিলেন জেন। তারপর পা 
বাড়ালেন ছাদের দিকে । 

সি'ভির মাথায় উঠতে না উঠতেই বুঝলেন প্রাসাদ শুন্য নয়। শুনলেন 
ছার্দে কারা খেন কথা বলছে । 

উঁকি দিলেন। দূরে ফ্যাক্টরীর আলো ছাদ্দে এসে পড়েছে। সেই 
আলোয় দেখা যাচ্ছে প্রাসাদের সবাই ওডে হয়েছে ছাদে । উইলিয়াম ফারনি । 
আটজন কাউন্সিলর, বেশ কিছু ব্লা1কগার্ড আর ন'জন নিগ্রোর্দাস। পাঁচিলে 
ভর দিয়ে সবাই আওুল দিয়ে দূরে কি খেন দেখাচ্ছে। উত্তেজিতভাবে কথা 
বলছে। প্রত্যেকের কোমরে জোড়। পিভলবার-_হাতে রাইফেল । 

হঠৎ ঘুরে দাড়াল উইলিয়াম ফারনি । গল। ফাটিয়ে কি খেন হুকুম দিল 
স্যাডাতদের । সবাইকে শিয়ে এগুলে। সিডির দিকে । 

যে সিডির মাথায় দাড়িয়ে রয়েছেন জেন, সেই "সিডির দ্বিকে। ছাদ 
থেকে নামবার সিঁড়ি এই একটাই । জেন দেখলেন, মহাবিপদ । এক্ষুনি 
ধর] পড়বেন | আর ভাববার সময় পেলেন না। লুকোবার জায়গা চোখে 
যখন পুড়ল না-_তখন লোহার দরজাটাই ঝন ঝনাৎ শব্দে টেনে বন্ধ করে 
দিলেন । শেষ ছিটকিনিট1 লাগাতে না লাগাতে বিকট চেঁচিয়ে ডাকাতদল 
লাফয়ে পড়ল দরজার ওপর | বন্দুকের বাট দিয়ে দরমাদম মারতে লাগল 
পাল্লায় | 
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কিন্তু পাল্লা নড়ল না। কানের পদ ফাটানো ভীষণ হট্টগোলে ঘাবডে 
গেছিলেন জেন। সভয়ে চেয়েছিলেন পাল্লীর দিকে__এই বুঝি ভেঙে পডল। 

কিন্ত ভাঙল না। বুঝলেন জেন। এ প্রাসাদের সব দরজাই ইস্পাত 
দিয়ে তৈরী। গায়ের জোরে ভাঙা যায় না। উইলিয়াম ফানিও পারবে না। 
প্রাসাদ তো নয়, কেল্লা । 

নিশ্চিন্ত হয়ে সিটি বেয়ে নামতে নামতে জন দেখলেন ছাদ থেকে নিচের 
তলা পথন্ত এ রকম মোট পাচটা মজবুত দরজা রয়েছে। অনেকগুলো! ভাগে 
ভাগ করা প্রাসা্দ। একটা অংশ থেকে আর এক অংশে যাওয়া চাটিখানি 
কথা নয়__দরজ1 বন্ধ থাকলে প্রতোকটা অংশ এক একটা কেল্লা । 

জেন একে একে সবকটা দরজা] বন্ধ কপ্লেন। তারপর ঘুরে ঘুরে 
প্রত্যেকটা জানলা বন্ধ করলেন । জাণ্লায় লোহার গ্রীল ছাডাঁও :লোহাঁর 
পাল্লা ছিল । ছুবল হাতে এত ভারী ভারী পাল্লা বন্ধ করার শক্তি পেলেন 
শ্রেফ যনের মধ্যে থেকে । সব বন্ধ করার পর যখন দেখলেন হস্পাত আর 
পাথরের দুর্ভেগ্ভ কেল্লার ঠিক মাঝখানে তিশি সুবঙ্ষিত, তখন আর সামলাতে 
পারলেন না। হাত-পা শরীর কাপতে লাগল থর থর কবে। দেওয়াল দরে 
ধরে কোন মতে গেলেন মেজদার সামনে । 

বোনের অবস্থা দেখে চমকে উঠলেন লুই--“কি হল? অমন করছিস 
কন ? 

ছেন খুলে বললেণ কি করে এলেন এতক্ষণ । উইলিয়াম ছাদে বন্দী-_- 
ভাইবোগের চুল ছোয়ার ক্ষমতাও তার নেই । 

লুই যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না-_গছাদ থেকে আ।সবার অন্য কোন 
সিডি নেই তো ?” 

“না|” 

“বাইরে অত হট্টগোল কিসের ?” 

“সেইটাই তো বুঝতে পারছি না। চল খাই, দেখে আমি 1 

ভাইবোনে এলেন ওপরে । একট! গ্লানলার পাল্লা একটু ফাক করে 
বাইরে উ“কি দ্দিতেই বোঝা গেল কেন অমন ভেঙ্গে পডেছে উইলিয়াম 
ফারনি | 

আগুন জলছে রেড রিভারের ডান পাডে | এসগ্ল্যানেড অন্ধকার । কিন্ত 
লেলিহান অগ্থিশিখা নৃত্য করছে নিগ্রোদের প্রত্যেকট! কুঁড়ের মাথায়। 
টাউনের মাঝখানে যেম নরকের আগুন জলছে দাউ দাউ করে। 
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আগুন ছড়িয়েছে সিভিল বডির কোয়ার্টারেও | মেরী ফেলোরের কোয়া 
টণরের দিকেও আগুন এগোচ্ছে । 

আগুন যেখানে পৌছোয়নি সেখানে শোনা খাচ্ছে ভীষণ হট্রগোল, 
চীৎকার, গালাগাল, প্রাণভিক্ষার কান্না, বিকট হুংকার--সব কিছু ছাপিয়ে 
ঘনঘন বন্দুক নির্ধোষ। 

নিঃশ্বেস নিয়ে জেন বললেন--“টোনগানের কীতি । নিগ্রো দাসরা 
বিদ্রোহ করেছে ।» 

“দাসরা বিদ্রোহ করেছে! টোনগানে ?” 

জেন তখন গোডা থেকে সব খুলে বললেন | বডদার নিদোষিতা প্রতি- 
পন্ন করার জন্যে কিভাবে তিনি সেন্ট বেরেনকে নিয়ে বারজাক মিশনেব সঙ্গে 
বেরিয়ে নাস্তানাবুদ হয়েছেন হ্যারি কীলারের বদমায়েপিতে এবং শেষ পথস্ত 
সঙ্গীসাধী সমেত বন্দী হয়েছিলেন প্রাসাদে । তারপর পালালেন । না খেয়ে 
ফ্যাক্টরীর মধো মরতে বসলেন । টোনগানে গেল বিদ্রোহের আগুন জালাতে । 
তর সইল নাজেনের। এলেন প্রাসাদে । ইতিমধ্যে টোনগানে নিশ্চয় কাজ 
হাসিল করেছে। অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয়ে গেছে । তাই ক্ষেপেছে নিগ্রোরা। 
উইলিয়াম ফাণি দলবল নিয়ে বিপ্রোহ দমন করতে যাচ্ছিল--মুখের ওপর 
দরঞ] বন্ধ কবে সে ওডে বালি দিয়েছেন জেন। 

“এখন কি করবি” প্রশ্ন করলেন লুই | 

“কিছুই করার নেই। প্যালেস থেকে বেরোলে নিগ্রোরা আমাদের মেরে 
ফেলবে-_চেনে শা তো । তাছাড] বন্দুক নেই যে ওদেব সাহাযা করব ।” 

লুই তখন বললেন বন্দুক টন্দ্ুক খুঁজে বার কবার জন্যে। জেন ফের 
বেবোলেন প্যালেস টহল দিতে । খুব একটা সুবিধে হল ন;। কেনন। সব 
অস্ত্রই াদেব ওপবে টাওয়ারে রয়েছে । খুঁজে পেতে পেলেন একট রাইফেল, 
ছুটো রিভলবার আর কিছু কাতুর্জ। 

ফিরে এসে দেখলেন পরিস্থিতি পালটে গিয়েছে । রণমূতি নিগ্রোর! 
কাতারে 'কাতারে এসপ্রযানেডে জডে হচ্ছে । রব্লাকগার্ডদের আস্তান।, 
চল্লিশট1 হেলিপ্লেনের শেড দাউ দাউ করে জলছে। অনেক যন্ত্রণা ওর! 
সয়েছে এত বছরে- শোধ তুলছে আযাদ্দিনে | কিছুই আর আন্ত রাখবে ন1। 
_ জালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙ্গে টুরে তছনছ করে ছাডছে। ব্লাঁকগার্ডদের কটু 
কাটা করেছ আস্তানার মধোেই । এবার হাজারে হাঞ্জারে আক্রমণ করেছে 
প্যালেস। দমাদম আওয়াজ হচ্ছে দরজ। জাণলায়। ছাদ থেকে বন্দুক 


৯২ 


ডছে উইলিয়াম ফানি আর স্তাডাতরা । কিন্তু ভ্রাক্ষেপ নেই নিগ্রোদের 

এই সময়ে রেঙপ্রিভারের দিকে নতুন করে বন্দুকের আওয়াজ শোনা 
গেল । মেগী ফেলোরা আসছে । এতক্ষণে একজোট হতে পেরেছে তারা৷ 
বন্দ,ক ছুঁডতে ছুঁডতে ঢুকছে এসপ্লাানেডে। নিগ্রোরা শ'য়ে শংয়ে লুটিয়ে 
পড়ছে । তবুও বধা, খুঠার, ছোরা নিয়ে ঝাপিয়ে পডছে মেরী যেলোদের 
ওপর | তারা েয়োনেট দিয়ে এঞফৌোড ওফৌোড করছে নিগ্রোদের-_সামনা 
সামনি গুলি চালিয়ে খতম করছে বিদ্রোহীদের । 

এ অবস্থায় যুদ্ধের ফলযা হবার তাই হতে চলেছে । বন্দ,কধারী, বনাম 
বর্শাধারীদের যুদ্ধে বন্ধুকধারীই জিতছে। ভয় পেয়ে পেছিয়ে গেল নিগ্রোর1। 
এসপ্রযানেড ছেডে পালালো নদী পেরিয়ে । মেরী ফেলোর] তাড করল 
পেছন পেছন-_মেরীফ্লোদের যে আস্তানায় এখনো৷ আগুন লাগেণি_-ছুটে 
চলল সেইদিকে। 

ঠিক এই সময়ে একট। প্রলংকর বিস্ফোরণ শোনা গেল। 

সিভিল বঠিদের কোয়া্টারের সুদীর্ঘ পাচিলের একটা অংশ শূন্যে মিলিয়ে 
গেল--সেই সঙ্জে বেশ কিছু কোয়াটণার | 

রহস্যজনক বিস্ফোরণের মূলে কি তা বোঝবার তখন সময় নেই। পাচিল 
উডে যাওয়া মানেই খোলা মাঠের দিকে মুভির পথ পাওয়া । হাজার হাজার 
নিগ্রো৷ সেই পথে ছুটে বেরিয়ে গেল বাইরে- লুকিয়ে পড়ল ঝোপঝাড়ে । 

মেরী ফেলোরা ফিরে এল এসপ্রযানেডে । য়ে কাপছে ওরা । রহস্য 
জনক বিস্ফোরণ প্রত্যেকেরই ধাত আলাগা করে দিয়েছে । বিস্ক্লোরণ যেই 
ঘটাক, সে কিন্তু এলোপাতাডি কাজ করছে না_বেশ প্ল্যান মাফিক ঘড ধরে 
একটার পর একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে চলেছে । 

প্রথম বিস্ফোরণের পাঁচ |মশিট পরেই আরো] দ্ুটো৷ বিস্ফোরণ ঘটল প্রথম 

ংসস্তূপের ডাইনে আর বায়ে। প্রাচ মিনিট পরে পরে আরো ঘটে! বিস্ফো- 
রণ শোনা গেল নদীর পাডে-_-সবই কিন্তু সিভিল বডির কোয়াটণারে । 
বিগয়োলাস মিলিয়ে গেল মেরী ফেলোদের। অসহায় দাসদের পেছন 
পেছন বন্দুক নিয়ে ধাওয়া কর ছেড়ে ঠো-্টা দৌড় মারল এসপ্রযানেঙের 
দিকে । বিস্ফোরণ কিন্তু বন্ধহুলনা। এর পর থেকেই আধঘন্টা অন্তর 
বিস্ফোরণ উডিয়ে নিয়ে যেতে লাগল সিভিল বডি কোয়াটারের এক 
একটা অংশ | 
ব্লযাকল্যাণ্ডের হোয়াইট মানুষর1] এখন ভয়ে কাপছে । অনেক বেশী 
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শক্তিমান কে যেন তাদের চোখের সামনেই প্যান মাফিক শহর ধ্বংস করছে । 
তাই ভয়ে তাদের প্রাণ উডে গেছে । নিরস্ত্র দাঘদের গুলি করে মারার সময়ে 
খুব বীরত্ব যার দেখিয়েছিল, তারাই এখন প্রাণেব ভয়ে প্যালেসের ইস্পাত 
দরজ] ঠেডিয়ে ঢোকার চেষ্ট] করছে । উইলিয়াম ধারনি কেন ছাদে পালিয়েছে, 
কেন তাদের সঙ্তাগ করেছে-__বুঝতে পারছে না। নিচ থেকে েচাচ্ছে 
সম্রাটের উদ্দেশে-_সমাট ওপর থেকে হাত নেডে গলা ফাটিয়ে কি ধেন বলতে 
চাইছে__কিস্তু কেউ ক্কারেো। কথা শুনতে পাচ্ছে ন1] কানফাটানে। হটুগোলে। 

এই ভাবেই রাত ভোর হল। ভয়াবহ দৃশ্য দেখা গেল এসপ্লানেডে | 
কয়েকটা মড়া পড়ে সেখানে ৷ সাদা মানুষ আর কালো মানুষেব গাদা] । 
নিগ্ৰোর] মবেছে কাতারে কাতারে, মরেছে শ্বেতকায়রাও । ব্লাকল্যাণ্ডের 
আটশ সাদা চামডাঁব প্রায় অর্ধেক বেচে আছে-__বাকী অর্ধেক প্রাণ দিয়েছে 
কালো চাষডাদের হাতে । 

জানলার পাল্লা খুলে জেন দেখলেন, কালো চামডাঁরা পালাচ্ছে শহর 
ছেডে। শহরের বাইরে জডে। হয়েছে দলে দলে, কেউ কেউ দল বেধে চলে 
যাচ্ছে পশ্চিম দিকে-_সৌজ] নাইজার যাচ্ছে । বালির সমুদ্র পেরিয়ে কি 
পৌছোতে পারবে? জল নেই, খাবার নেই, অস্ত্র নেই । আর একদল নিরা- 
পদ্দ কিন্ত অনেক বেশী লন্বাপথ বেছে নিয়েছে । রেড রিভার বরাবর দক্ষিণ 
পশ্চিমে উধাও হচ্ছে | 

কিন্তু বেশীর ভাগ নিগ্রো। মনস্থির করতে পারছে না, শহব ছেডে যাকে 
কিনা । শহরের বাইরে ক্ষেতখামারে দল বেধে বসে উদাস ভাবে চেয়ে 
রয়েছে শহরের দিকে । শহর মার শহর নেই অবশ্য-- ধ্বংসস্তূপ হয়ে আসছে 
এক-একটা বিস্ফোরণের প্রলয়ংকর আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে--ঘন কালো ধোৌয় 
উঠছে চারদিক থেকে । 

ঠিক এই সময়ে পালেস কেঁসে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে । বিস্ফোরণ ঘটল 
ছাদের ওপরে | সঙ্তে সঙ্গে দমাপম ধাকা পড়তে লাগল দরজায় । হুডমুড করে 
প্রচণ্ড শব্দে কি যেন ভেঙ্গে পডল । 


বোনের হাত চেপে ধরলেন লুই | চোখে আতংক । 

জেন বুঝলেন কি ঘট গেল। কিন্তু ভয় পেলেন না। শ্রান্তস্বরে বল- 
লেন-__“কামান দিয়ে ছাদের দরজা ভাঙল উইলিয়াম; 

“তাহলে তো এধৃনি মেমে আসবে । আয়, তার আগেই মরি,” বলে 
রিভলবার খামচে ধরলেন লুই 
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হাত চেপে ধরলেন জেন__"না । আরও পাঁচটা দরক্ত1 ভাঙতে হবে । কিন্তু 
কামান নামানো যাবে না-বিশেষ করে শেষের তিনটে দরজা এমনভাবে 
তৈরী যে কামান দাগবার জায়গা নেই |” 

জেন ঠিকই ধরেছেন | নতুন বিস্ফোরণের আওয়াজ আর শোন] গেল না। 
শুধু শোন গেল ঘডঘড শব্দ। কামান টেনে আন] হচ্ছে ছাদের ওপর দিয়ে । 
কিন্তু সিডি নামতে যেন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে দুশমন | 

বাধা পেল মাঝখানে । নতুন একটা ঘটন1 ঘটল | জেশ আর লুইও স্থির 
থাকতে পারলেন না। 

আধঘন্ট1 অন্তর রহস্যজনক সেই বিস্ফোরণ এবার নদীর পাড বরাবর 
এগোচ্ছে । আচমক] অতি ভয়ংকর একটা বিস্ফোরণ ঘটল । আগের বিস্ফো- 
রণগুলো সে তুলনায় কিছুই নয় । ফ্যাক্টরীর বাগানের মধো। পাথর মাটি 
ছিটকে গেল আকাশে | ধোয়। পরিষ্কাব হয়ে যাবার পর দেখ! গেল বাগান 
ধংস হয়েছে-_ফাইরীর খানিকটা অংশও মাটিতে মিশে গেছে । 

বিস্ফোরণের গুলো! তখনও শুন্যে ভাসছে_-এমন সময় দেখা গেল ফ্যাক্ট 
রীর দ্ুহাট করে খোলা দরজ। দিয়ে একটা বিবাট জনতা এগোচ্ছে জেটির 
দিকে! দেখেই চিনলেন জেন | সঙ্গীরা রয়েছেন ভীডের মধো | রয়েছে 
ক্যাম্যারেটের শ্রমিক কর্নচারীরা | মেয়ে আর বাচ্চাদের মাঝে রেখে দল 
বেঁধে এগোচ্ছে । কিন্তু কেন? 

ফ্যাউরীর নিবাপদ্ আশ্রয় ছেডে কেন এরা বাঘের মুখে আসছেন ? মেরী 
ফেলোরা এখনও দুর্গা ভাঙবার চেষ্টা করছে_-ও'রা আসছেন সেই 
দিকেই । 

মেরী ফেলোবা ও'দের দেখতে পায়নি 'এসপ্লানেছের পাঁচিলেন আডালে 
থাকায় | উইলিয়াম ফাঁরনি দেখেছে ওপর থেকে হাত নেডে দেখাচ্ছে | মেরী 
ফেলোরা বুঝতে পারছে না । 

জেটির দিক থেকে এসপ্র্যানেডে ঢুকছে জনতা | 

সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মেরী ফেলোরা। অস্বম তুলে নিয়ে বিকট 
হুংকার ছেড়ে ধেয়ে গেল সেইদিকে । 

কিন্তু এতো নিগ্রোদের পিটিয়ে মারা নয় | পাণ্টা মারও খেতে হল। 
ফাাক্টরীর কেউ নিরন্ত্র নয়। লোহার ডাণ্ডা, কামারের হাতুডি, চিমটে-_ষে যা 
পেয়েছে বাগিয়ে নিয়ে বেরিয়েছে । চলল বেধডক মার | রক্তগ্া বয়ে 
গেল এসপ্র্যানেডে ৷ লাশ পড়েছিল আগেই-_-এখন পড়ল আরো । মরণ 
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চীৎকারের পর চীৎকাঁরে আকাশ যেন ফলাফাল! হয়ে গেল। 

এ দৃশ্য আর দেখতে পারলেন না জেন, দুহাতে চোখ ঢাকা দিলেন । যাদের 
লাশ লুটিয়ে পড়ছে, কে জানে তাদের মধো বারজাক, ফ্লোরেন্স, চাতোনে 
অথবা সেন্ট বেরেনও আছেন কিনা। ৃ 

কত্ত আধুনিক অস্ত্রে বলীয়ান মেরী ফেলোরাই শেষ পযন্ত জিতে গেল। 
ফ্যাক্টরীর লোক দুভাগ হয়ে গেল। একটা দল লড়তে লড়তে পেছিয়ে গেল 
জেটি দিয়ে ফ্যারীর দিকে, আর একট] দল একটু একটু করে এগোতে 
লাগল প্যালেসের দিকে । 

কিন্তু পালিয়ে তার] ঘাবে কোথায় ? প্যালেসের দেওয়াল ঘে'সে অসহায় 
ভাবে লড়ে গেল সামনে মেরী ফেলো আর মাথার ওপরে উইলিয়াম ফাঁর- 
নিদের সঙ্গে । ঢুপক্ষই গুলি চালাচ্ছে সমানে'.. 

মাচন্বিতে একটা আনন্দের অট্টরোল শোনা গেল। যে দরজায় পিঠ 
দিয়ে লঙছিল এরা, আচমকা তা খুলে গেল দুহাট হয়ে । খোলা দরজায় 
দাড়িয়ে রিছলবার আর রাইফেল চালিয়ে মেরী ফেলোদ্ের ঠেকিয়ে রাখলেন 
জেন আর লুই--সেই ফাকে এর] ঢুকে পডল প্যালেসে । 

হকচকিয়ে গিয়েছিল মেরী ফেলোরা। তার পরেই নতুন ডগ্ভমে 
ঝাপিয়ে পডল শক্রদের ওপর | ততক্ষণে ফের বন্ধ হয়ে গেছে ইস্পাতের 
কপাট । 


১৪ | ব্র্যাকল্যাণ্ডের শেষ 


দরভ1] বন্ধ হল। আহতদের শুরশ্বাষা আরম্ভ করলেন জেন র্লেজন। হাত 
লাগালেন বারজাক এবং ফ্লোরেসও । ফ্লোরে নিভেও জখম হয়েছিলেন-_ 
সামান্যই | 

প্রাথমিক শুশ্রাধার পড পেটের জালা মিটোনোর ব্যবস্থা করতে হুল। 
ফ্যাক্টরীতে এতিন কেউ কিছু খাননি । অনাহারে নেতিয়ে পডছেন | জেন 
তাই একাই বেরোলেন খাবারের সন্ধানে । প্যালেসের সব ঘর খুঁজেপেতে 
খর কুঁডো যা পেলেন তাতে পেটের আগুন নিভল নাঁবরং বেডে গেল। 
খাবার আর কোথাও নেই | 

এদিকে পরিস্থিতি ক্রমশঃ সঙ্গীন হচ্ছে | বডঙঞজোর আর কয়েক ঘন্টা 
টিকে থাকা যাবে | মাথার ওপরে সিডির দরজা ভাঙবার চেষ্টা করছে 
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উইলয়াম ফারনির]__বাইরে দরজায় দমাদম ধাকা মেরে চলেছে মেরী 
ফেলোরা। কেউ কিছুই করতে পারছে ন1। আওয়াজ হচ্ছে কেবল। 
আস্তে আস্তে তাও সয়ে গেল। শ্রাশ্রিতঃ বুঝলেন এ বঙ জবব ঠাই | 
ভেদ্ায। নিশ্চিন্তে থাকা যাবে । তাই আওয়াজে কান দিলেন না । 

জেন সেই ফাকে বলে নিলেন পা!লেসে আসার পর ক কি ঘটেছে। 
শুনলেন আমিদী ফ্রোরেস। অবাক হলেন যখন শুনলেন, হ্যারি কলার 
ওরফে উইলয়াম ফারনি জেন ব্রেঞনের শাই ! 

ফ্লোরেল্স তখন সংক্ষেপে বললেন) জেন চলে আসার "ব কি-কি ঘটেছে 
ফ]াকুরীতে | রাত সাডে আটটা নাগাদ টোণগানের সংকেত পেয়েই মারসেল 
ক্যামাারেট শুন্য পথে ব্র্যাকপ্যাণ্ডের অন্যান্য বাসিন্দাদের অলক্ষিতে বেশ [কছু 
ডিনামাইট, কাতুজ আর অস্ত্র শক মাঝের কোয়াট্টারে পাঠিরে ধিলেশ। 
এগারোটা নাগাদ সে পর্ব চুকল। ফ্যান্রীর বাসিন্দারা কোমৰ বীধলেন 
আসন্ন লাইয়ের জন্যে । 

সবচেয়ে অধৈর্য হয়েছিলেন সেন্ট বেবেশ | জ্েনেল কাছে যাওয়াব গন্য 
ছটফট করছিলেন উদ্বেগে । 

মন্ত্র চালানোর আধঘন্টা পরেই একট! তুমুল বিস্ফোরণ শোনা গেল। 
কালো চামডাদের কোয়াটণারের একট। গেট উঙিয়ে দিল টোনগানে | শোনা 
গেল বন্দুক-নির্ধোষ, হেহল্লা, কান্নাকাটি | *র্থাৎ সিভিল বঙিধের কচ্‌কাট। 
করছে নিগ্রোপাসরা | 

তারপব কি হয়েছে,.তজন জানেন | এসপ্ল্যানেঠে ঢুকল শিগ্রোরা। কিন্ত 
মেবী ফেলোদেব তাড] থেয়ে এত তাডাত্াডি পালালো যে সাহাম্য করার 
সময় পর্যন্ত পেলেন না শ্রভিশাত্রীবা । ফান্টণা থেকে বেখিয়ে দেখলেন ভেশা- 
ভা! । এসপ্লানেড ফাকা । বাপা হয়ে গিরে গেলেন ফ্যাকুপীতে | 

বিষম উদ্বেগে বাত কাটালেন ধ্াক্টর।র মধো | দাস-বিদ্বোহ প্াকলা গে 
হরি কীলারের অপশাসনের বসান ঘটাবে কিনা আচ করতে পারলেন না । 
শিউরে শিউরে উঠতে ল'গলেন মুহুমুহু বিস্ফোরণের আওয়াঞ্জ শুনে | প্রথমট। 
ধরতে পারেননি, কে এমন ধ্বংদ করছে । পরে বুঝলেন। অষ্টা স্বয়ং 
সংহারমুতি ধরছেন । মারসেল ক্যাম্াারেট উন্মাদ হয়ে গেছেশ | ভিশিই হাতে 
গড়া শহুর ধ্বংস করছেন নিক্ষের হাতে | 

মারসেল ক্যামারেট একটা উজ্জ্বল প্রতিভা । মসাধারণ আবিষ্কারক। 
কিন্তু তার মনের ভারসাম্য সমতা ছিল না কোনে দিনই । উন্মাদ ছিলেন 
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না__কিস্তু পরোপূবি প্রকৃতিস্তও ছিলেন না। সুস্থ আর অসুস্থ অবস্থার 
মাঝামাঝি ছিলেন । গত এক মাদসেক অভাবনীয় বিপর্যয় তাকে ঠেলে 
দিয়েছে অসুস্থতাৰ দিকে । আচাঁৰ আচরণে অসামগ্তস্য দেখেই বোঝা 
গিয়েছিল । তিনি কখনে| প্রখৰ বিজ্ঞানী-__অতুলনীয় দীমান ; আবার কখনো 
ভারসাধাহীন ম্মপ্ররৃতিস্থ। পর পব কয়েকটা ধাকা খেয়ে এখন তিনি 
পুরোপুবি আপ্ররুৃতিস্থ। 

প্রথম ধাক্কাটা আসে গ্ভারি কীলারের বন্দীদের ফাক্টবীতে ঠ1ই দেওয়ার 
সময়ে | মাবো প্রচণ্ড দ্বিতীয় পাঞ্চীট। পান ছানিয়েল ফ্রাসনের জবানি শুনে । 
তারপব থেকেই উনি ঘব ছেড়ে বেবোতেন না, খেতেন না, গুম হয়ে আকাশ 
পাতাল ভাবতেন নয়তো! উদ্দাস মনে কারখানায় পায়চারী করতেন । 

তখন থেকেই কিন্তু উন্মাদ হচ্ভিন্লন তিনি--টোনগানেকে ম্বস্ত্র পাচার 
করাটাই তার সুস্য মস্তিষ্কের শেষ কীতি । তানপবেই যখন বিস্ফোবণ ঘটল 
এবং আগুন জ্লল দ্রাস শব সিভিল বছি কোয়ার্টীবে, ফাকাশে হয়ে গেল 
তার মুখ। ডরহাতে নিজে গলাই নিজে টিপে পরে বিডবিড করে কেবল 
বলতে লাগলেন--“শেষ 1 আমার সম্টিব শেষ 1:72, 

মিনিট পনেবে এই বকম কবে গেলেন মারসেল কাযামাকে্ট | অস্থিবভাবে 
মাথা নাড়তে লাগলেন ডাইনে বীয়ে । উদ্বিগ্থ চোখে চেয়ে রইলেন পাশের 
সবাই | তারপবেই তিনি দাডিয়ে উঠলেন ছিলে ছে ডা ধনকেব মত । দ্রহাতে 
বুক চাপডাঁতে চাপডাঁতে চিৎকার কবে উঠলেন পাগলের মত-_“ঈশ্বরের শাপ 
লেগেছে ব্লাকলযাণ্ডে 1১2৮ 

ঈশ্বর" বলতে যে নিজেকে বোঝালেন, তা অঙ্রভঙ্গী থেকেই বোঝা গেল । 

পাঁশেব সবাই চেপে পধবাঁব আগেই ছিটকে গেলেন তফাতে। বেগে 
দৌডোলেন টাওয়ারের দিকে । টেঁচিয়ে গেলেন তারস্বরে বিরত উন্মত্ত কঠে 
_-“ঈশ্রবেব শাপ লেগেছে ব্রাকলাণ্ডে 1-উঈশরেব শাপ লেগেছে 
ব্লাকলাগ্ডে 1--৮ 

পালেস-টাওয়াবেব মত ফাইবী-টাওয়ারেও দরজার পর দবজা বন্ধ করে 
সিডি বেয়ে ওপবে উঠে গেলে কামান দেগেও পথ কবে নেওয়া যায় না। 
কামাবেট “ঈ্রেব শাপ লেগেছে ব্লাকলাণ্ডে।”..এঈশ্বরের শাপ লেগেছে 
ব্লাকলাযাণ্ডে! বলতে বলতে এই জৰ পেল্লায় ইস্পাত-কপাট বন্ধ করে তীরের 
মত উধাঁও হয়ে গেলেন টাওয়ারের ভেতরে-_-পেছনে ধাওয়া! করেও তাকে ধরা 
গেল না। 
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প্রেথম বিস্ফোরণট1 শোন] গেল ঠিক এর পবেই | 

রিগছ অমিক-কর্মচারীদের নিয়ে দৌডে গেলেন | ক্ামাবেটকে তিনি 
শ্রদ্ধা করতেন-__পূজে] করতেন বললেও চলে । না খেয়ে প্রতোকেই তখন 
ধঁকছ্ঠে। তা সত্ত্বেও ফান্টব্ীতে গেলেন । কারেন্ট বন্ধ করে 'দলেন__হাতে 
টাওয়ারের কলকন্তা বিকল হয়ে যায়। কিন্তু টাওয়ারের নিজেব জেনারেটব 
ছিল-_তরল বাতাসের শক্তিতে চালু হয়ে গেল সেই জেনারেটর | অবাহত 
রইল বিস্ফোবণ। কাবেন্ট বন্ধ হওয়ায় উডন্ত বোলতাবাহুনী কিন্তু আছডে 
পড়ল মাটিতে । ধেগতিক দেখে কারেন্ট চালু কবে দিলেন রিগড । 
কাম্যারেট অপ্রকৃতিস্থ্‌, কিন্তু নিবোপ নন | যা কিছু কবছেন, ভেবেচিন্তেই 
করেছেন । বোলতা-বাহিনীকে ফের চাল কবে দিলেন--আবার ফ্যাঠরশ 
পরিক্রমা শুক কবল যান্ত্রিক বঞ্লীবাহিশী। 

সারারাত বিষম উদ্বেগে কাটল । সকালবেলা প্লাটফর্মে আবিভূ্ত 
হলেন ক্যামাবেট | দীর্ঘ বও৩া দিলেন উচু মঞ্চ থেকে । দূর থেকে 
কয়েকটা কথাই কেবল শোন! গেল । ঈশ্ববেব অনিশাপ..-এক্বর্গেব আগুন?--, 
'এক্ষেবাবে ধ্বংস'+-.এউ ধরনেব কয়েটা বুকনি শুনেই বোঝা গেল মাঁথ। 
একদম বিগঙেছে। ব্তা শেষে আবার টেঁচিয়ে উঠলেন--“পালাও 1: 
পালাও |... যে যেখানে আছে] সব পালাও 1” বিকট সেই চিৎকার এবার 
শুনতে পেল ফাাকউরাব প্রতোকটি মাঠষ | আবার টাওয়ারে অধ হলেন 
ক্যাযারেট-_ খার বেরোননি | 

ঠিক এর পর থেকেই বিস্ফে।রণ শুক হল বা পাডে। ফ্যার্ঠরীর মপ্যেই 
ঘটল প্রথম বিস্মোরণ । আতংকে দিশেহার] হল সবাই | ভেতবে থাকলে 
মৃত্যু অনিবারধ। তার চাইতে বেরিয়ে পড়া যাক বাইরে | 

বাইরে বেরোনোর পর কি হয়েছে, জেন দেখেছেন । মেদী ফেলোদের 
আক্রমণে ছভাগ ভয়ে গেল শ্রমিক-কর্নচারীরা। একদল ফেন আশ্রয় নিলে 
ফ্যাইরীতে | দ্রভ] বন্ধ করেও কেউ শিশ্চিন্ হতে পাপল না। ফ্যাইরীর 
ভেতরে ঢোকা নিরাপদ নয় । কাম্যারেট ধ্ন'সকাগ চালাচ্ছেন ধ্বংসদেবতা 
হয়ে । খোল! জায়গায় তাই পড়ে বইল প্রাণ হাতে শিয়ে। অনেকেই তলয়ে 
পঙ্ল মাটিতে__-বপবার ক্ষমতাও নেই ক্ষিদে আর পরিশমে | আক্রমণের 
সম্ভাবনাও রয়েছে ফ্যাক্টরীর পেছন দ্বিকের সার্ক,লার রোড থেকে । অথবা 
নদীর অন্য পাড থেকে, অথব] প্যালেসের ছার্দের ওপর থেকে ৷ 

আর একদল লডতে লডতে পিঠ দিয়ে দাড়াল প্যালেসের দরজায় । জেন 
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তাদের ভেতরে টেনে নিলেন । হাফ ছেডে বাচলেন খন দেখলেন এদে' 
মধোই রয়েছেন তার প্রাণপ্রিয় পরিজন সেন্ট বেরেন এবং দুর্ভাগোর সঙ্গী 
অন্যান্য সহযাত্রীর। কেউ মরেন নি। 

আশ্বন্ত হতে না হতেই শুরু হল নতুন ছুবিপাক। প্রচণ্ড আওয়াজ শোন! 
যেতে লাগল ছাদের সি'ডিতে ৷ উইলিয়াম .কানিরা না খেয়ে নেই নিশ্চয়__ 
টাওয়ারের খাবারে পেট ভরিয়ে এবার দরজা উপডে আশার আয়োজন 
করেছে । দর] ভাঙ| যাবে শা ঠিকই, কিন্তু আশপাশের পাথর খসিয়ে দরভ] 
উপড়ে আনা যাবে। 

করলও তাই:। সন্ধ্যে ছটার একটু পরেই প্রবল শব্দে খসে পড়ল ছাদের 
দরজা] । চারতল। ফাকা করে দুর্ভাগারা নেমে এলেন তার নিচের তলায়। 
লোহার দরজ এবারেও বন্ধ করলেন । কিন্তু কত্ক্ষণের জন্যে? 

যতক্ষণের জন্যেই'হোক, জেন এই ফাকে বারজাক আর ফ্লোরেন্সকে 
বললেন 1নজের আর লুই ব্লেজনের আশ্চধ কাহিনী । লুইকে কি ভাবে ব্যাংক 
ডাকাতরা কিডন্যাপ করে এখানে এনে তুলেছে এবং কি ভাবে জেন তাকে 
খুঁজে পেয়েছেন । হ্যাবি কীলার তারই ভই | পই-পই করে বলেছিলেন, 
জেন খাদ ইংল।০ণড ফিরতে নাও পারেশ-বারজাক অথব। ফ্লোরেন্স ইংলাগ্ডে 
ফিরে দেশশুদ। লোককে যেন জা নয়েদন__জর্জ আব লুই ব্লেজন নির্দোষ, 
নিএপরাধ। 


সন্ধো সাতট। নাগাদ তিনতলার কডিকাঠ ভাঙতে আরম্ত করল উইলিয়াম 
ফারনির!। আশ্রিতরা নেমে এলেন নিচেব তলায়-_দরঞ1 বন্ধ করে দিলেন 
আগের মতই | তিনতল'য় কডিকাঠ খসতে রাত ছুটে! বেজে গেল । প্রচণ্ড 
শব্দে দরঞ1 খসিয়ে টান] বিশ্রাম নিল সম্রাট হ্যারি কীলার। এত ধকল কি 
সওয়া খায়? 

ভোর চারটের সময়ে ফের আবন্ত হল মাদম আওয়াজ । এবার ভাঙা 
হচ্ছে দোতলার সিলিং । অ:ভখাত্রীরা আর ধেরী করলেন না। 'একতলায় 
ঠাই নিলেন । দোতলার সিলিং ফুটে। হওয়ার পর রাইফেলের নল গুদের 
দিকে তাগ করার আগেই হয় পালাবেন পাতাল কুঠরিতে__নয় বাইরে । যা 
থাকে কপালে । মরণ ছ্বা্দকেই । 

বাইরে তখন রোদ উঠেছে। প্রলয়-লীলা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে । ব্র্যাক- 
লাত্ডের ঈশ্বর সুচারুঞাবে ধ্বংস করেছেন ব্ল্যাকল্যাপ্তকে । মাঠ করে 
ছেড়েছেন | নির্মেঘ আকশৈর নিচে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন আশ্চয নগরী 
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ব্লাকলাও্ড! পাযালেসের ঠিক উল্টে! দ্রিকে মেরী ফেলোদের কোয়ার্টারে 
ছুটো বাড়ী তখনও আস্ত ছিল-_সূর্ধ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটোও ভেঙে পড়ল। 
নদীর দক্ষিণ পাড়ে শ্বাশান সৃফ্ি সম্পূর্ণ হল। 

কিন্ত তাতেও পূর্ণ হল না পাগলা মহেশ্বরের ধ্বংসবাসনা । ধ্বংস তিনি 
করবেনই-__্তক্ষণ তার সৃষ্টির কণাটুকুও থাকবে-তার ওপরেই তিনি 
প্রলঃ নাচন নাচবেন | তাই এবার বিস্ফোরণ শুরু হল শ্রারও ঘনঘন, কিন্তু একটু 
একটু করে | একবারেই ধেশ বাঁ পাডের সব কিছু উডিয়ে দিতে চান না। ধ্ব*্স- 
লীলা খেন তাকে অসীম আনন্দ দিচ্ছে-ধেন এ পৃশ্ঠট তিনি তারিয়ে তারিয়ে 
উপভোগ কবছেন এমনিভাবে ফ্যাই্রীর এক একটা অংশ শল্প অল্প কবে ভেঙে 
গুঁড়িয়ে ছাডখার করে দিতে লাগলেন । ধুলো করে দিলেন শ্রমিক কমমচারার্দের 
বাডী, ওয়ার্কশপ, ভডার ঘর, গুদোম ঘর--বাদ দিয়ে গেলেন কেবল 
পাওয়ার হাউস--শক্তিন উৎসস্থান_-শত্তি দিয়ে তিনি তাব সংহার প্ীপ 
দেখাচ্ছেন--সংহাধ লাল চালাচ্ছেন_-প্রলয় বাধি বাজাচ্ছেন। 

বা পাড়ে প্রথম বিক্ষারণট। ঘটতেই ফের ক্ষেপে উঠল মেবী খেলোবা । 
সারারাত তা] হাল ছেডে দিয়েছিল, সকাল হতেই াবার নতুন উদ্াম হৈ- 
হে কবে ঝাপিয়ে পড়ল প্যালেস-ফটকে । কেন? সব ষাবাব পরেও কেন 
এমন ছিনেজেোক এর? কিচায়? 

9চারটে ক] শুনেই বোখাগেল উদ্দেশ্যটা। সমাট হাবি কীলারের ওপর 
তাদেৰ মার ভক্তি নেই। তাকে ফেলেই পালাতে চায় যে দিকে দ্চোখ 
যাঁয়। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সমাটেব কোষাগাব । এই প্াযালেসেই 
আছে সেই বিশাল এশ্বয় | 

হায়রে । অভিযাত্রীবা ধদি স্ানতেশ কোষাগারের ঠিকানা_-শিজেরাই 
এনে ছুহ'তে ছঙিয়ে দিতেন লোলুপ মেখী ফেলোদেন মাথায় । তাতেও 
য্দি বাঁচা যায় । কিন্তু ঠিকান। তো জানেন না। 

নট] পর্যন্ত চলল এই রকম বিস্ফোরণ আর ছুমাম শব্ঘ। বাইরে ব্লাক 
ল।[ণেব ভগবান বধাডীঘরদদোব ভাওছেন১ মাথার ওপরে ব্রাকলাগ্ের সম্রাট 
দোতলার সিলিং ভাঙছে, আর বাইরে প্র্যাকল্যাণ্ডের সেন্যসাম% দবড1 ভাঙার 
চেষ্টা করছে । 


নট নাগাদ মেরী ফেলোর! অন্য পথ ধরল | দেখলে এ পাল্লা ভাঙ! খায় 
না_ কিন্তু দেওয়াল ভেঙে উপডে আনা যায় । সঙ্গে সঙ্গে পাথর খসিয়ে বারুদ 
ফুটিয়ে গর্ত বানিয়ে ফেলল তার]। নডবড করে উঠল দরজা । ফুটে৷ দিয়ে 
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"উঁকি দিল রাইফেলের নল। 

ম্মভিযাত্রীর৷ সরে গেলেন দূরে-প্যালেসের অন্য কোণে । দরজা এখনো 
ভাঙেশি__কিন্তু ভাঙুতেও তার দেরী নেই । মেরা ফেলোরা| আর একটা 
ফুটে] করে তার মধ্যে বারুদ ঢুকিয়ে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা]! করছে। 

ঠিক এই সময়ে মড মড করে ভেঙে পড়ল দোতলার সিলিং । মাখার 
ওপর পায়ের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে এখন | সম্রাটস্ভার্রি কীলার এখন 
ভাঙবে আর একটা সিলিং__তাহলেই বন্দুকের সামনে পাবে অভিযাত্রীদের | 

যেঝের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পডলেন অভিধাত্রীরা। আর বাঁচার 
পথ নেই । আদুক গুলি_-উড্ুক খুলি_-শেষ হোক এই বিষম উৎকঠার | 

কিন্তু ঠিক এই সময়ে একটা অদ্ভুত .বাপার ঘটল। সম্রাট আর ;তার 
সৈন্যসামন্তর] হঠাৎ ছুমদাম আওয়াজ থামিয়ে টুপ মেরে গেল । কঙি কাঠ 
ভাঙার শ্রাওয়াও নেই--নেই প্যালেস দরঞ্জা৷ উডিয়ে দেওয়ার চেষ্টা । 

ব্যাপার কি বে।ঝবার আগেই শোনা গেল একটা নতুন বিস্ফোরণের 
আওয়াজ । নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে মুছ্মুর্থ ষে বিস্ফোরণ ঘটছে-_-এ 
বিস্ফোরণ ঠিক সেরকম ণয় | এর আওয়াঞ্ত ছডিয়ে গেল শ্মশান ব্যাকলাও 
নগরীর দিক হতে দিকে__প্রথম বিস্ফোরণেব পবেই পরপর শোন! গেল আরও 
কয়েকটা গুকুগন্তীব আওয়াজ-ঠিক খেন কামান বধণ শুপ্চ হয়েছে দূর 
থেকে । 

পর মুহূতেই এসপ্লঢানে ও আর খোলামাঠেব মাঝের পাঁচিল হুডমুড করে 
ধসে পডল মাটিতে । 

সভয়ে সেই দিকে চেয়ে রইল মেরী ফেলোরা। কি দেখল কে জানে, 
ভয়ে বিয়ে উত্তেজনায় টেচামেচি জুডল শিজেদের মধো | হাত দিয়ে দূরে 
কি খেন দেখিয়ে হঠাৎ টো-টা ধৌও দিল এসপ্রযানেছের বাইরে | 

কিপ্ন বাইবে যাওয়ার আাগেই একই সঙ্গে হুটো প্রচণ্ড বিস্ফোরণে উডে 
গেল গার্ডেন ব্রীজ আর কাস্ল্‌ ব্রীজ । মারা গেল গুন! চল্িশ দ্বরৃত্তি। ডান 
পাড়ের সঙ্গে যোগাযোগের আর কোনো পথ নেই দেখে শয়তানের দল উধ্ব- 
শ্বাসে দৌডে গিয়ে ঝাপিয়ে পঙল জলে-_সাতরে পেরিয়ে গেল নর্দী। 

চক্ষের নিমেষে খালি হয়ে গেল এসপ্লানেড | চারিদিকে নেমে এল অখণ্ড 
নিস্তৃর্ধতা । মধ্যে মধ্যে কেবল ধ্বনিত হল নিয়মিত সময়ের বাবধাশে বিস্ফো- 
রণের আওয়াজ-_ব্লাকল্যাণ্ডের ভগবানের রোষ এখনে! প্রশমিত হয়নি | 

উইলিয়াম ফারনির] দুপদাপ করে উঠে গেল ওপর তলায়। কড়িকাঠ 
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ভাঙার চেষ্টা ছেডে ছাদে কেন? 

চারদিকের এই অস্বাভাবিক নীরবতাব কারণ অগ্বেষণ কবার আগেই 
প্রচণ্ড শব্দে উড়ে গেল প্যালেসের একটা অংশ | ব্্যাকলাগ্ডের ভগবান এবার 
প্যালেসে ছাত দিয়েছেন__-শিলাময় স্তূপে পরিণত করবেন ছুভেছ। এই ছূর্গকে। 

প্রাণ হাতে শিয়ে হভিযাত্রীরা বেরিয়ে হলেন এসগ্লানেছে | মেরী 
ফেলোর। কেন এমন আতংকিত হয়ে পালিয়ে গেল দেখবার জন্যে ছুটে 
গেলেন ভাঙা পাঁচিলের দিকে | কাছে যাওয়ার আগেই দুর থেকে কানে 
তেসে এল একটা সুপরিচিত শব্দ | 

বিউগ ন্‌ বাগছে ! 

বিউগল্‌ বাজছে! মৈত্রী বাহিনী এসে পৌছেছে । কানকে বিশ্বাস 
করতে পারলেন না কেউ । তবুও দৌডোতে দৌডোতে ক্যাক্টরীর ভেতর 
থেকে বেরিয়ে এলেন শামক-কমচাীরা। 

এই অবস্থাতেই সবাইকে দেখতে পেলেন কাপ্টেন মারসিনে। কামান 
ছুঁড়ে ইনিই সংকেত করেছিলেন, বিউগল্‌ বাগিয়ে আশাস জানিয়েছিলেন । 
এসপ্লযানেডে ঢুকে দ্রেখলেন একপাল হতশ্রী মানুষ জঙাজডি করে দাডিয়ে। 
অনাহারে শীণ, রক্তে মাখামাখি, উদ্বেগে কম্পমান--ক্যাপ্টেন মারসিনের সৈন্য 
বাহিনী দেখে এর1 এগিয়ে আসতে গিয়েও পারল না ব্রান্তিতেঃ অবসাদে 
এবং শরীরে তিলমাত্র শক্তি না থাকায় অনেকেই অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পডল 
মাটিতে । 

ক্যাপ্টেন মারসিনে দেখলেন সেই শোচশীয় দৃশ্য । দেখলেন বিপুল এক 
নগরী ধ্বংসস্ত,পে পরিণত হয়েছে, দেখলেন খে দিকে ট্রচোখ যার নীল 
আকাশের দ্রিকে কালো ধোয়ার কুগ্ডলি পাক খেয়ে উঠে যাচ্ছে ; দেখলেন 
এই মহাশাশানের মাঝে এসপ্লানেডের ছুপাশে ছুটি ইমারত এখনও অটুট 
অবস্থায় ছুটো টাওয়ারকে শুন্যে উচিয়ে দাডিয়ে আছে । 

এদের মধ্যে খুঁজে পাবেন কি সেই মেয়েটিকে ঘার জন্যে স্তর পথ তিনি 
পেরিয়ে এসেছেন বিষম উৎকণ্ঠা নিয়ে? পাবেন কি তাকে জীবন্ত অবস্থায়? 

পেলেন । ভূলুঠিতা হয়েও ক্যাপ্টেনকে দেখে নবীন উদ্যমে সহস ছিটকে 
দাঁড়িয়ে উঠলেন জেন ব্রেজন-_দুহাত সামনে বাড়িয়ে ছুটে এলেন তার পানে । 

শিউরে উঠলেন ক্যাপ্টেন। মাত্র তিনমাস আগে প্রাণশক্তিতে ভরপুর 
অপরূপ সুন্দরী তেজদ্বিনী মেয়েটিকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল--আজ একি 
হাল তার হয়েছে? মুখ নিরক্ত, গাল তৃবডে গেছে, চোখ আরক্ত! অজ্ঞান 
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হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ছিলেন জেন-_দ্হাতে ধরে নিলেন ক্যাপ্টেন মার- 
সিনে | সার্থক হুল হর্গমের ম্বডিধান। 

ঠিক এই সময়ে যুগপৎ ছুটো প্রলয্বংকর .বিস্ফোরণ ঘটল এসপ্রযানেডের 
দুপাশে--একই সঙ্গে রেণু রেণ, হয়ে মাটিতে মিশে গেল ক্যান্টরী আর প্যালেদ' 
-_ ধ্রংসস্তূপের মাঝে ঘটল মহিমায় উন্নতশিরে দাড়িয়ে রইল টাওয়ার ছুটে । 
এপাশে একটা, পাশে একটা | 

পালেস টাওয়ারের শীর্ষে দেখা গেল তেইশজনকে_। উই লয়াম ফারনি 
দলবল নিয়ে ঝা.কে পে প্রাণভিক্ষা চাইছে । 

কার কাছে? 

ফ্যাক্টরী টাওয়ারে শীষে যিনি পায়চারী করছেন-_তার কাছে। তিনবার 
মঞ্চ প্রদক্ষিণ করে এলেন তিনি । তারণ্র দূর-দিগন্তের পানে তাকিয়ে দুহাত 
পামনে ছডিয়ে উদ্বানত কঠে বক্তৃতা আরন্ত কবলেন। দূরথেকে ভেসে এল' 
কেবল দু'একটা কথা-__ “অভিশপ্ত । "অভিশপ্ত ব্লাকলাণ্ড।” 

উইলিয়াম ফারনিও নিশ্চয় শুন্ছিল কথাগুলো । অকন্মাৎ খেন চণ্ডা- 
লের রাগ চাডা দিল মাথায় । রাইফেল তুলে এলোপাতাডি গুলি বণ করল 
প্রায় চাবশ গজ দুরে ক্াক্টরী-টাওয়ারের শীদেশ লক্ষ্য করে। 

টিপ না কবে ছুডলেও গঠাৎ একটা গুলি নিশ্চয় বুকে বিধেছিল মারসেল 
কামারেটের । খপাৎ করে বুক খামচে বে টলমলিয়ে উঠলেন তিনি__ 
পেয়ে গেলেন টাওয়াবেব ভেতবে-_সঙ্গে সঙ্গে ঘটল কল্পনাতীত জোড] বিস্ফো- 
রণ। ধুলিস্যাৎ হয়ে গেল ফ্াকইথী-টাওয়ার আর প্যালেস-টাওয়ার | ধ্বংস- 
স্তুপের তলায় চিবতরে হারিয়ে গেল মহাপাপিষ্ঠ সপারিষ্দ সমাট হ্যারি কীলার 
আর র্লাকল্যাপ্ডের অ্রষ্টা অতি-মান্ব মতি-ধীমান আবিষ্কারক মারসেল 
কামারেট । 

শ্বশান-নৈ:শর্দা নেমে এল ধৃ্‌ প্রান্তবে_যেখানে এখন ভাঙ্গা কাঠ পাথর 
আর কুঁগুলি পাকানো কালো ধোয়া ছাডা কিছুই নেই । শোনার কিছু নেই, 
দ্রেখার কিছু নেই । ছুঃস্বপ্রেত মতই ।মলিয়ে গেছে দ্রঃস্বপ্রেব নগবী- ন্যাক- 
লাগ! 

মহাপ্রলয় শেষ হল। আতংকে পাথরের মত দাডিয়ে রইলেন অভি- 
ষাতীরা । প্রতাক্ষ করলেন শ্রষ্ঠার দংহার-লীলা ! 
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খতম, সব খতম! খতম হারি কীলার, তাব সামাদ এবং সামাজা 
অষ্টা স্বয়ং। আশ্চ্থ মানুষটা! তার বিস্ময়কর প্রতিভার হৃইনম স্বাক্ষরকে 
নিজেই মুছে দিয়ে গেলেন নিপুণভাবে | সৃষ্টি করেছিলেন তিলে তিলে _-সং- 
হার করলেন প্রায় নিমেষ মধো | বালি এসে তিল তিল করে গ্রাস কহল 
আপন সাযাঞা। সমাহিত হল বিশ্বের বিচ্ায় দুঃফপ্রেব শগবী এ্যাক্লাও। 
গাছপালা শুকিয়ে গেল। রূষ্টিণ পারা স্তদ্ধ হল, বেড রিশাব ছলশন্য হল-- 
আবার পাহারার হ'হাকার শোণ1 গেল দিকে দিকে_কৌোথাও আর কেনো 
চিহ্ রইল না। 

ক্যাপ্টেন মাবপিনে ঝটপট এই মহাশ্াশান ছেডে সটক!ন দেওয়ার »নেক 
চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু হতাহতের বাবস্থা কণতেই গেল একটা মস। 
অত মাগুষকে গোর দিতে হল। আহতদের চিকিৎসা কণতে ইল । আয়াত- 
নিগ্রোদের জড়ো করতে হল। ধ্নংসস্তুপের মধো থেকে আর ক্ষেতখামার 
থেকে খাবার সংগ্রহ করতে হল । তারপর রওনা হলেন লোকালয় 'মভিমুখে। 

শ্রমিক কর্মচারীদের বিশজন পুরুষ, তিনঈন নারী আর ছুটি বাচ্চা বালিণ 
মধ্যেই চির নিদ্রায় রয়ে গেল_ দেশে ফেরা আর হল না। প্রযাকল্যাগু-দুৰ্ণি 
মেরী ফেলোদের রোষানল হরণ করেছিল তাদেয় আয়, | শেতকায় হৰততি- 
দের বেশ কয়েকজনকে বুলেটের দৌলতে গ্রেপ্তার করলেন ক্যাপ্টেন । তাদের 
নিয়ে চললেন সভ্যদেশের বিচারালয়ে | নিগ্রোদের নিয়ে গিয়ে ছেডে দিলেন 
নাইজারে-ফরে গেল তার] খে খার গ্রাযে। ০ গণ ধতসস্তুপ ছেঙে 
রওন] হয়ে বু পথকষ্ট সয়ে কাপ্টেন ছহপ্া পরে পে।ছোলেন টিমবাকটুতে। 
দু'মাস পরে ইউরোপে | তারপর-কি খটল, তা ছুচার কথায় শেষে করা 
যাক। 

পুরস্কার ছুটল সবাঁর কপালেই। পঁসি ফিবে পেলেন মন্ত্রীপার প্রাণ 
প্রিয় স্টাটসটিকৃস্‌। ক্ষণে ক্ষণে এবধ্চয়কর” আবির্কার করে শিডে নিজেই 
চমকে উঠলেন ৷ পুধিবীর বিভিন্ন ছাঁতের গডপণতা ট্রণের সংখ্যা হার 
সান্প্রতিকঙ্ম গবেষণা । প্রতি সেকেপ্রে, প্রতি মিনিটে, প্রতি ঘন্টার, প্রতি- 
মাসে, প্রতি বছরে মাহুষের নখ কি হারে বাডছে_আন্চ্ধ এই ৭ তিনি 
শেফ অংক কষে বার করে ফেললেন । 
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ড্র চাতোন্নে তার রুগী নিয়ে পড়লেন । কিন্তু এমনই তার হাতযশ যে 
রুগীদের রোগ হতে দেখা গেল না-_তবুও রোগ সারাতে আসতেন জেফ রুগী 
হওয়ার বিলাসতা নিয়ে-_-এমন একটা রোগের যম ডাক্তারের সান্নিধ্য 
থাকার লোভে । 

বারজাকের অভিনব প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত শিকেয় তুলে রাখা হল। 
শিগ্রোদের ভোট দেওয়ার অধিকার আপাতত: স্থগিত রইল বটে, কিন্তু দর 
বেডে গেল বারজাকের | দারুণ গুজব, এবার তিনি মন্ত্রী হবেন । 

মালিক আর টোনগানে বিয়েই করে ফেলল দুজনে দুজনকে । আফ্রিকা 
ছেডে মশিবানির সঙ্গ নিয়ে গেল ইংল্যাণ্ডে। 

সেন্ট বেরেন ফিরে পেলেন মাছধর1 আর শিকারের সরঞ্জাম । কিন্তু এমনই 
ভুলো মন থে গো লাক দেখলেই “মা গম" বলে ডাঁকা আর 'ম্যাাম'দের 
'মিফার? বলে ডাকার মশ্যাস ছাডতে পারলেন না কিছুতেই । 

ক্যাপ্টেণ মারসিপেণ ডুঁটির দরখাস্ত এবার মঞ্জুর হল একবাকো । সুন্দরী 
সঙ্গীকে নিয়ে গেলেন তার বাডী। যাওয়ার পথে বললেন, কিভাবে ইথারের 
মধো দিয়ে বাতা পৌছেছিল খর কাছে । কিভাবে তার অভিযানের প্রস্তাবে 
সমন না পেয়ে ভেডে পডেছিলেন [তিশি | কিন্ত কপাল ভাল 1 পরের দিন 
সকালেই লোক এল কণ্লে সেন্ট 'অবানের কাছ থেকে । লেফটেন্যান্ট ল্যাকোর 
বলে কডিকে চিনি চেনেন নাকোনে। গুকুমনামাও পাঠাননি । সব বোগাস। 
কাজেই এখুশি খেন মারগিনে সেশ্সামন্ত নিয়ে বারভাঁক মিশনের সাহাযো 
রওনা হন। 

ক্যাপ্টেন মার(সিমে কামান বন্দুক সৈন্যসামন্ত শিয়ে বলতে গেলে দিনরাত 
মার্চ কণেছিলেন সেই থেকে । সঙ্গে ছিল দূরপাল্লার দূববীন। তাই দুর 
থেকেই কালো ধোয়া দেখে কামান দেগে ছিলেন । 

জেন প্রেজন ছু্দিনের বন্ধুদের নিয়ে হাজির হলেন চুরানব্বই বছরের বুদ 
বাবার সামনে । এরা শুধু তার বন্ধু নন-_ছুই দাদার নির্দোষিতার সাক্ষীও 
বটে। কলমবাঞ্জ আমিদা ক্লোরেস তার আগেই বিশ্বের মানুষকে জানিয়ে 
দিয়েছিলেন সমস্ত বাপার-_বাংকলুঠ আর গ্রামপুঠের মূলে একজনই-- 
লুঠের হরি কীলার | কিন্তু বৃদ্ধ লর্ড ব্রেজন কাগজে কি সে খবর পড়েছেন ? 

বাবার খাটের পাশে হাটু গেডে বসে একে একে সব ঘটন1 নিবেদন 
করলেন জেন ব্লেজশ। লঙ প্লেজনের মন তখনো! পরিষ্কার-_শুধু কথা বন্ধ 
হয়ে গেহিল। একদৃষ্ে সাহপিনী মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে প্রতিটি কথা 
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শুনলেন । শুনলেন তারই সৎ ভাই মানুষ পিশাচ উইলিয়াম ফারনির কুকীতি। 
শুনলেন তার প্রাণ প্রিয় ছুই পুত্র-_সম্পূর্ণ নিরপরাধ, জানলেন ব্লেজন বংশ 
কলংকমুক্ত হয়েছে__দেশশুদ্ধ লোক তা! জেনে গিয়েছে। 

সব শোনার পর তার সার দেহ কাঁপতে লাগল প্রচণ্ড আবেগে । সমস্ত 
শক্তি দিয়ে কি যেন করতে চাইছেন | বলতে চাইছেন | বড বড চোখে মেয়ে 
চেয়ে রইল বাপের দিকে । 

আশ্চধ ! এত বছর পরে সেই প্রথম কথা বললেন লঙ” ব্রেজন। কথ! 
ফুটল তার অসাড জিহ্বাঁয়। বিডবিড করে শুধু একটা কথাই বললেন-_ 
পন্যবাদ জানালেন মেয়েকে । কাপতে কাপতে স্প্রশ করলেন তাকে । 

সেই শেষ । চোখ মুদলেন । গভীর দীর্ঘশাস ফেললেন । আর দ্বিতীয়- 
বার নিঃশ্বেস ফেললেন না ।-:শান্তির আলোয় মহাপ্রস্থান করলেন লঙ' রেজন। 
সঙ্গে নিয়ে গেলেন অনাবিল শান্তি । 

লুই জনের প্রোমোশন হয়ে গেল । সেন্ট 'ল বাধকেব পুরে! দায়িত্ব 
নিতে হল "াকে। 

কাহিনী কি শেষ হল? না। 

একজনের কাহিনী এখনো বলা হয় নি । আ!মিদী ফ্লোরেগসের । ভপ্র- 
লোক মাহৃষের মনু ই বোঝেন । সতা ঘটনা সত্তার মত করে বললে পাঠক 
হাই তুলে ছুঁডে ফেলে দেবে, এই আশংকায় তা গল্পের মত করে লিখে 
ফেললেন | খবরের কাগজে প্রকাশিত রিপোট গুলো সাজিয়ে গুছিয়ে ঠিক 
যেন একটা নভেল লিখলেন এবং সেই নঙডেল5 এইমাত্র আপনারা শেষ 
করলেন ! উপন্যাস বলে কিন্তু অলীক মনে করবেন ন। যেশ। এর সৰ 
কথাই সত্যি ! 7 
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মাইকেল স্রগফ 
রাশিয়ার রাজদুত 


| 1 1 1 1 | ॥ ! | 


ভূমিকা 


জল ভেণ বিশ্ববিখাত হয়েছেন ওপন্যাসিক হিসেবে | কিন্তু তিনি নাটা- 
কারও ছিলেন বেশনে পাঁছ সপ্তাহ (ফাইভ উইকস্‌ ইন এ বেলুন ) লিখে 
এক লাফে খ্যাতিধ তুঙ্গে উঠে যাওয়ার বনু আগে তিশি বেশ কয়েকটা নাটক 
লিখেছিলেশ। মৌ[লকতা আর প্রতিভা ফুটে বেরিয়েছিল প্রতিটিতে | ও'র 
বেশ কয়েকট! গল্প নিয়ে পরে নাটক করা হয়েছিল । আশী ধিনে ভূ প্রদক্ষিণ 
(রাউও্ড দা ওয়াল্৮ ইন এইটি েজ ) গ্নের মঞ্চসফল নাট্যরূপ তাকেএমনভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছিল যে পরবতাকালে বোধহয় থিয়েটারের দিকে নজর 
রেখেই গল্প উপন্যাস লিখে গেছেন । 
মাইকেল স্টগফ লিখে তিনি তাই বুঝি সাডা ফেলেছিলেন প্যারি 
শহরে । মঞ্চ-সফল কাহিণী এই মাইকেল স্টগফ। সব উপাদানহ আছে 
বিচিত্র এই উপন্যাসে ৷ ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত বিস্ময়কর । নাটকীয় মুই 
বিরামবিহীনভাবে খেন উপস্থিত । ছেলের জন্য মায়ের কাম, প্রিয়তমের 
জন্যু সুন্দরীর আত্মনিবেন, একটি নিষ্ঠর ভয়াবহ দৃশ্ট-যা পোঁ-য়ের 
কাহিনীতেই দেখা যায়, ভিলেনের কুটিল চক্রান্ত, হিরোর হুরত্ত সাহস, প্রচুর 
হৃদয়াবেগ, মোহিনী জিপসী আর রোম্যান্স । সার্থক নাটকে যাঁ-যা দরকার, 
সব আছে এই মাইকেল স্টগঞে | 
কাঁহশী অবলম্বনে ছুবার সিশেমাও হয়ে গেছে । রেডিও এবং টেলিভি- 
শনেও বাপ বার অভিশীত হওয়ান মত যোগ্য কাহিনী এই মাইকেল 
স্টগফ । 
আশ্চ্ধ এই কাহিণীর খুল সত্য ঘটনা আছে কিনা বোঝথার পথ কিন্ত 
রাখেন নি জুল ভের্ণ। জারের অথবা তার ভাইয়ের নাম তিনি কোথাও 
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হলখেননি। কোন তারিখে এবং কবে কি ঘটেছিল লিখেছেন ঠিকই, কিন্তু 
কোন পালে আশ্চর্য এই ঘ্নার শুরু-_-তা আশ্চধভাবেই খেন লিখতে ভুলে 
গেছেন | এ থেকেই বোঝা যায় কাহিনীট। অ্রেফ মনগডা ৷ রাশিয়া এমন 
একটা দেশ যেখানে সব কিছুই সন্ভব--এই ধারণা নিয়েই খেন এই মহা। 
কাহিনী লিখে গেছেন । 

ওয়েলসের মত ভেণের মধ্যেও ভবিষা দর্শনের ক্ষমতা ছিল । মাঝে মাঝে 
এ ক্ষমতাকে মনে হয় যেন অতিপ্রাকৃত। যেমন রাশিয়ার যুদ্ধে শীতের 
ঠাণ্ডার সঙ্গে পোডামাটির নাতি অশ্ুসরণ করে হিটলারকে যে শিক্ষা! দেওয়। 
হয়েছিল তার সঙ্গে এই উপন্যাসে বণিত ফিওফার-খানের নাস্তানাবুদ হওয়ার 
যথেষ্ট মিল আছে । কিন্তু মনে হয় না এর মুলে তার প্রাক-বিজ্ঞান দর্শন কাজ 
করেছে । কেননা, ভের্পণের জন্ম ১৮২৮ সালে এবং ৩ ছন্দের এই কথায় নাজ- 
দূতের কাহিনীটি প্রকাশ পায় ১৭৬ সালে । নেপোলিয়ন মক্ষো থেকে পশ্চাদ- 
সরণ করেন ১৮১২ সালে । ইতিহাস পডেই শে বুঝেছিলেশ রাঁশিয়। আ এঞ্মণ 
চাট্টিখাশি কথা নয় | ১৯৪৪ সালে হিটলার তা হাঙে হাড়ে টের পেয়েছিলেন । 

মূল গ্রন্থে ভগোলের কথা বড্ড বেশী থাকায় তাবাদ দিতে হল। 
আধুনিক পাঠক পাঠিকাৰ কাছে সেকালের রাশিয়ার গুগোল বণনা মেনেই 
গল লাগবে না! ফলে কাহিনীর উ্ভেজনা আরো রঞ্ধি পেয়েছে | 
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রাত বারোটার পরের ঘটনা | রাজপ্রাপাদে নাচের আসর জমে উঠেছে 
পুরোমাত্রীয় । ঘুরে ঘুরে নাচ চলেছে জোডায় জোডায়। 'উৎসবের আনন্দে 
দুসজ্দিত গ্র্যাণ্ড সযালোন কক্ষ যেন ফেটে পতে চাইছে । পুরুষ এবং নারী 
প্রত্যেকেই হাদয়তর1 ফুতি নিয়ে মশগুল বিরামবিহীান নাচের ছন্দে । কারো 
খেয়াল নেই ঠিক সেই মুহুতে কি ঘটন1 ঘটতে চলেছে বাশিয়ার আর এক 
প্রান্তে ' 

৫'জণ ছাডা । একজন ইংপেজ সংবাদবাত1--হারি প্লাউণ্ট। অপরজন 
ফরাপী রিপোর্টার-__আ্যালসাইদ জোলিভেট । ছুজনেরই পেশ! খবর খুঁজে 
বার করা এবং সেই কারণেই রেষারেষি লেগেই শ্বাছে ছুজনের মধ্যে । পেশায় 
সাংবাদিক বলেই বোধহয় বিপদের খাড়া যে মাথার ওপর ঝুলছে_তা এরা 
টের পেয়েছেন । উৎসব চলছে চলুক-_কিন্তু কোথায় খেন একট! তার ছি'ডে 
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গেছে, সুর কেটে যাঁচ্ছে__বিপদ আসছে, পা টিপে টিপে অতি সন্র্পণে বিপদ 
আসছে । রা 

ছুই সাংবাদিকই মাথায় তালট্যাঙা__গায়ে এককণা বাডতি মেদ নেই-_ 
হিলহিলে পাতল। চেহারা । তফাতের মধ্যে ইংরেজ ভদ্রলোক কামরাঙার 
মত লাল টকটকে । আর ফরাসী ভদ্রলোক একটু হলদেঁটে | ইংরেজ সাং- 
বাদিক ঠাটবাট বজায় বেখে চলেন, কম কথা বলেন, গন্ভতীর এবং শিরুত্াপ। 
ফরাসী ভদ্রলোক ঠিক তার উল্টো । শুধু মুখ নয়__চোখ, হাত, ঠোঁট সব 
কিছুর মধ্যে দিয়েই কথা বলে চলেন ঘখন তখন--একের নম্বরের হাউডে। 
দুজনের রকমের গুণ ! ফরাসী ভদ্রলোকের সবাঙ্গে যেন চোখ লাগানো | 
ভদ্রলোক একবার থা দ্রেখেন__-জীবনে আর তা ভোলেন না। ইংরেদ ভদ্র 
লোক ঠিক উ্টো। তিনি কান দিয়ে একবার যা শোনেন_-ভীবনে তা 
ভোলেন না। জনের দ্রকমষ গুণ, রকম স্ভাব--অথচ কাজের বেলায় 
নিষ্ঠার কোনো তকাৎ নেই | ভয় পাওয়া কুষ্ঠিতে লেখেনি। দমে খাওয়া 
কাকে বলে দুজনের কেউই জানেন না । ইংরেজ ভদ্রলোক “ডলি টেলি- 
গ্রাফে' চাকরী কবেন । ফরাসী ভদ্রলোক যে কোন্‌ খবরের কাগজের মাইনে 
কর] সাংবাদ্িক-_৩1 তিনি ছাডা কেউ জানে না। ছুজনেই ভাল টাকা পান 
কত দের কাছ থেকে এৰং ফালতু খবরে কোনো আগ্রহ দেখান না । রাঁজ- 
নৈতিক অথব সামরিক ব্যাপারের চাঞ্চলাকব সংবাদ ছাঁডা আর কোনো 
খবরে মন ওঠে না ছজনেরই | 

সবচেয়ে মজা, শিউ পাালেসের এই মহ্োৎসবে এইমাত্র আলাপ হয়েছে 
দুজনের | একজন চোখ দিয়ে মার একজন কান দিয়ে টের পেয়েছেন বিপদ 
ঘনিয়ে আসছে রাশিয়ার | 

মধ্যরাতের ঘন্টা দুয়েক পরে জেনারেল কিসোফ এসে দ'াঁডিয়েছিলেন 
উৎসবের হোতা সৈনিক অফিসারের পোশাক পরা এক দীর্ঘকায় সন্্াস্ত বাক্তির; 
সামনে । 

সসম্মানে বলেছিলেন__-“মহারাঁজ, নতুন চিঠি এসেছে ।” 

“কোথেকে ?” 

“টম্স্কু থেকে |” 

্টম্স্কের ওদিকে কি তার কাটা 1” 

“আজ্ডে হ্যা । গতকাল থেকে ।” 

“ঘণ্টায় ঘণ্টায় টেলিগ্রাম পাঠান টম্স্কে_খবর দিয়ে যান আমাকে |” 
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দীর্ঘকায় সম্ত্ান্ত পুরুষের চোখেমুধে মনের উদ্বেগ প্রকাশ পেল না। 
নিধিকার মুখে জেনারেল কিসোফকে নিয়ে গেলেন একপাশে-_ঘ শাাগতদের 
কারো সঙ্গে কথা বললেন না । খটকা লাগল কয়েকজন ৫'দে পা্জনীতিখিদেন 
_কিন্তু জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। 

এককোণে জেনারেলকে টেনে নিয়ে গিজ্ঞেস করলেন সন্তান্ব “পা 
“আমর তাহলে কাল থেকেই খ্রাগুডিউকের খবব পাচ্ছি না?" 

“আজ্ঞে না । শীগগিবই হয়ত সাইবেরিয়ার সীমান্ত পেবিয়ে খবব শাচাও 
বন্ধ হয়ে যাবে 1” 

“ইরকুটস্ক-য়েব দিকে সৈন্য পাঠানো ভরুম দেওয়া হয়েছে তো ?” 

“হয়েছে । বেকাল লেকের ওদিকে সেই আমাদের শেষ টেলিশাম | 

“অন্যান্য গভর্ণমেন্টে দঙ্গে খোগাযোগ রয়েছে £” 

'রেয়েছে | তাঙার বাহিনী ইরতিশ আর ওবিশ্রাই পেবোয়শি এখনে] | 

“বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেকের খবপ পেয়েছেন 7” 

না । সীমান্ত পেরিয়েছে কিনা এখনো জাণা যায়নি 1 

«আইভান ওগারেফেব চেহারার বর্ণনা পাঠিয়ে দিন। এখনে। পে কটা 
ঘটিতে টেলিগ্রাম যাচ্ছে_-সবজায়গায় পাঠান । মুখে ঢাবি দ্রিয়ে থাবশ-- 
কেউ যেন কিছু টের না পায়” 

বাতাসে মাথা ঠ,কে অভিবাদন জা'নয়ে বেরিয়ে গেলেন গেনাবেল | সব 
লক্ষ্য করলেন দ্রই সাংবাদিক। 

মাথ নিট করে কিছুক্ষণ চিন্থামগ্র রইলেন স্প্রাপ্ত পুরুষ | তালপর ধীব 
চরণে মিশে গেলেন অভ্যাগতদের মাঝে ৷ মুখ শিস্খবঙ্চ ! প্রশান্ত । 

ঠাংবাদিক ছজন কিন্তু আচ করলেন কিছু একটা ঘটতে চলেছে । নিরীহ 
মুখে এগিয়ে এলেন কাছাকাছি-উদ্দেশ্ট পরস্পরকে বাজিয়ে দেখ! । 

“উৎসব সতাই জমেছে!” বললেন শ্যালসাই ছ। চোখে মুখে খুশী উপচে 
পড়ল । 

প্রশান্ত স্বরে হ্যারি বললেন_-“আমি তো টেলিগ্রাম পাঠালাম । অপূর্ব 
উৎসব 1” 

"ম্যাডেলিনকে আমিও লিখে দিলাম--) 

“্মাডেলিন ! সে কে?” 

“আমার দূর সম্পর্কের বোন। চিঠিপত্র তাকেই লিখি | টাটকা খবর 
নইলে আবার তার চলে না । লিখে দিলাম, উৎসব ভমঞ্জমাট। কিন্ত 
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মাথার ওপর মেঘ জমেছে |” 

“ছ্যতিময় মেধ বলুন |” 

“মিস্টার ব্লাউন্ট, ১৮১২ সালে জাকারেটে কি ঘটেছিল মনে আছে ?” 

“বিলক্ষণ মনে আছে ।” 

“ সেদিনও উৎসবের মাঝখানে সম্রাট আলেকজাত্ডারের কাছে খবর এসে 

ছিল ফরাসী সৈন্যবাহিনী নিয়ে নিয়েমেন অতিক্রম করেছেন দুর্ধম নেপোলিয়ন । 

শুনে একটুও ছটফট করেননি সআাট-_উৎসব ছেডে এক পাও নডেননি__ 
'অথচ সামাজা হাত ছাডা হবার সম্ভাবন] দেখা দিয়েছে)” 

“জেনারেল কিসোফ অবশ্য বলে গেলেন এইমাত্র, ইরকুটস্ক আর সীমান্তের 
মাঝে টেলিগ্রাফের তার নেই ।” 

“নিকোলেহস্ক-য়ে ৫সন্য জমায়েতের হুপুম গেছে__জানেন তাহলে ?” 

“অবশ্যই জানি | সেই জঙ্গে টেলিগ্রামও গেছে টোবোলফ্চয়ের কশাকদের 
কাছে_সৈন্য ডে করা হোক অবিলম্বে ।” 

“কাজট। তাহলে ভালই পাওয়া! গেল বলুন |” 

“তা আর বলতে! এই কাজের পেছনেই ছুটব এখন থেকে ।” 

৫ই সাংবাদিক সরে গেলেন ধ্র'্দিকে | দ্ুঙ্গনেই জেনে গেলেন গোপন 

ইবাদের কে কতটা জেনেছেন । 

ঠিক সেই সময়ে কের ঘরে ঢুকলেন গেমারেল কিসোফ | অফিসারের 
পোশাক পর] স্তাঞ্ত পুরুষের সামনে গিয়ে দাডালেন | 

“কি খবর ?” 


“টোমস্ষ পথন্ত থাচ্ছে টেলিগ্রাম তার--ওদিকে নয়” 

“তাহলে রাঙদূত পাঠান-__এখুনি 1” 

হুলঘব ছেড়ে বেরিয়ে এসে ছোট একটা ঘরে ঢুকলেন সম্তান্ত পরুষ। 
খেন বাতাসের অভাবে দম আটকে আসছে, এমনিভাবে দ্রুত হাতে একটা 
জানল! খুলে দ্বিয়ে বেরিয়ে এলেন বারান্দায় । 

টার্দের আলোয় ভেসে যাচ্ছে সামনের দৃশ্যটা । উচু পাচিল দিয়ে সুরক্ষিত 
অঞ্চলের দুটো] বড গিজে, তিনটে রাজপ্রাসাদ, আর একটা অক্ত্রাগার ঝকমক 
করছে চন্দ্রালোকে, ছোট একটা নদদীব জলে ঠিকরে যাচ্ছে চন্দ্রকিরণ। 

নদীর নাম মাসকোয়া। শহরের নাম মক্ষো। পাঁচিল দিয়ে সুরক্ষিত 
অঞ্চলটার নাম ক্রেমলিন । আর ম্ফিসারের পোশাক পরা সম্ত্ান্ত পরুষ রাশি- 
য়ার পমাট-_সয়ং জার । 


২।। রাশিয়ান বনাম তাতার 


বলরুম ছেডে অকারণে তড়িঘড়ি বেরিয়ে আসেননি জার | দারুণ খটনা 
বটছে উরালের অন্যদিকে | বিদ্রোহ । বাশিয়ার রাজাঁব হাত থেকে সাই- 
বেরিয়ার জ্লোগুলো ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে শয়ংকর 
বিদ্রোহীরা | 

সাইবেরিয়ার আরেক নাম এশিয়াটিক রাশিয়া । ক্ষেত্রফল সতেরো লগ 
নববই হাজার দু'শ আট বগমাইল | বাসিন্দার সংখা! প্রায় বিশ লক্ষ। উরাল 
স্বমালা থেকে প্রশান্তের উপকূল পথস্ত বিস্তৃত বিরাট এই ভূখণ্ডে রাজ- 
“নতিক বন্দী আর চোর ডাকাত খুনে গুগ্ডাদেব শিবাসন দেওয়া হয় শায়েস্তা 
করার জন্যে | 

?১৬ন গভণর জেনারেল জারের প্রতিনিধি ক্নপ্পপ শসিন করেন সাইবে- 
রিয়াকে । একজন থাকেন পশ্চিম সইবেরিয়ার রাজধানী ইবপুটক্ষে। 

এতবড দেশে কিন্তু রেলগাভীর বালাই নেই । গরমকালে তেলগা ব 
(কবিক, আর শীতক্লে প্লে ছাঁডা গাঙীা নেই। 

“বর দেওয়া নেওয়ার জন্মে আছে একটা ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ । লঙ্কা 
শাচ হাজার মাইলেরও বেশী । পশ্চিম সাইবেরিয়া আর পু সাইবেরিয়ার 
মধ্যে একমাত্র খোগসুত্র। এক একটা শব পাঠাতে খরচ হয় এক গাউগু। 
ঈরকৃটস্ক থেকে মঙ্গোলিয়ার সীমান্তে কিয়াটকা পর্যন্ত গেছে একটা শাখা 
লাইন । সেখান থেকে পিকিং পন্ত চিঠিপত্র খায় লোক মারফৎ-খরচ পে 
শন্দ পিছু আট পেনি। সময় লাগে পনেরো দিন | 

ইলেকটিক টেলিগ্রাফের এই তাক কেটে দেওয়া হয়েছে ৪ জায়গায় । 
শুনেই জার হুকুম দিয়েছেন রাজদুত পাঠান এখুশি । 

সেকেণ্ড কয়েক পবেই ফের খুলে গেল দরজা । পলিশ চীফ এসেছেন । 

“আসুন, জেনারেল ! বলুন আইভান ওগারেফ সম্পর্কে কি কি জানেন 1? 

“শ্রত্যান্ত বিপজ্জনক লোক 1” 

*ম্রাগে কর্ণেল ছিল আইভান? ইনটেলিজেন্ট মফিসার হিসেব সুনাম 
ছিল ?” 

“ছ্বিল। দেই সঙ্গে ছিল উচ্চাশা । তাই জডিয়ে পড়ে বেশ কিছু ষড- 
গঞ্বের মধ্যে । গ্রাণ্ড ডিউক তাকে বরখাস্ত করেন । সাইবেরিয়ায় দির্বা- 
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সন দেন ।” 

“কর্দিন আগে ?” ্ 

“দু'বছর আগে । নির্বাসন দণ্ডের ছ'মাস পরে' আপনি তাকে ক্ষমা কবেন। 
রাশিয়া ফিরে আসে আইভান |” 

“তারপর আর সাইবেরিয়া যায় নি ?” 

“নিজের ইচ্ছেতে গেছে |” একটু থেমে বললেন পুলিশ প্রধান-_এক- 
কালে কিন্তু সাইবেরিয়ায় গেলে আর ফের] যেত ন11” 

“আমি য্দিন নাচব, পাইবেরিয়া থেকেও ফেরা যাবে 1৮ 

কথাগুলো বেশ গবের সঙ্গে বললেন জার। তিনি যে দয়ালু বিচঙ্ববক, 
ক্ষমা করতেও জ্ঞানেন__প্রাণ পর্পন্ত ফিরিয়ে দেন_-এ নজীর অনেক হাছে। 
মহংকার সেই কারণেই | 

কিন্তু গুলিশ-প্রধানেব ইচ্ছে নয় সাইবেরিয়া থেকে নিখাসিতর1 শিদুর 
আসুক। জারের এই উদ্রার নীতির সঙ্গে তিনি একমত নন। তাই কোনো 
জবাব দিলেন না। 

জার জিজ্ঞেস করলেন--“রাশিয়ায় আর ফেরেনি আইভান ? নাকি পুলিশ 
তার নাগাল ধরতে পারছেন না ?” 

“অপরাধ মাপ করে দেওয়ার পরেই অপরাধী শ্বারো বিপস্ঞনক ভয়ে 
ওঠে বলেই পুলিশ তার খবর রাখে |” 

ভুরু কন্চকোলেন জার। কিন্নু ঠার উদার নীতিকে খোচা মানাব 
জবাব দেওয়ার প্রবুণ্তি হল না। 

বললেন__“শেষ কোথায় আইভানকে দেখা গেছে ?” 

“পারে 1১ 

“কি করছিল সেখানে ?” 

“বেকার বসেছিল । চলাফেরার মধ্যেও সন্দেহজনক কিছু “দখা যায়শি |” 

“তার মানে পুলিশের নজরবন্দী ছিল না ?” 

“আজ্ঞে না|” 

'পাশ্ন ছেডেছে কবে?” 

“মার্চ মাসে ।” 

“তারপর থেকে আইভানের আর কোনো খবর নেই ?” 

“আজ্ঞে না।” 

“কিন্তু আমার কাছে আছে ' উডেো খবর । কিন্তু অসতা বলে মনে 
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হয়না।” 

চমকে উঠলেন পুলিশ- প্রধান_-“আপনি কি বলতে চান, তাতারদের 
এই বিদ্রোহে আইভানের হাতে আছে ?” 

“আছে | পার্ম থেকে বেরিয়ে আইভান সাইবেরিয়ায় টোকে_-কিরঘিজ 
স্তেপে যায়__যেখানে শুধুই ফাকা মাঠ__গাছপাল1 একদম নেই। যাযাবরদের 
খেপিয়ে দেয় । তারপব যায় দক্ষিণে-_তুঁকিস্তানকে যুক্ত করতে । সাইৰে- 
রিয়ায় তাতার বাহিনী ঢুকিয়ে দেওয়ার ষডধন্ত্র করে তাতার-সারদেব সঙ্গে 
বিদ্রোহ করেই সে ক্ষান্থ তয় নি-_ওর লক্ষ প্রতিহিংসা নেওয়া_-আমাব 
ভাইকে প্রাণে মারা ।” 

মনে মনেই বললেন পূলিশ-প্রধান__“আইওানকে ক্ষমা কবে উদারতা না 
দেখাতে গেলে এত কাগ্ই ঘটত না | 

মুখে বললেন--“বিদ্রোহ দ্রমনেধ ব্যবস্থা নিশ্চয় কবেছেন ভিজ 
ম্যাজেস্টি 1” 

«করেছি | টেলিগ্রামে হুকুম পাঠিয়েছি ছু'দিক থেকে সৈন্য পাঠাতে ! 
কিন্তু কয়েক হপ্তা যাবে তাতারদের উপর চড়াও হতে ।” 

“ইরকুটস্ষে আপনার ভাই গ্রাণ্ড ছিউক তাহলে মক্ষোর সঙ্ঠে ধোগ|খোগ 
রাখতে আর পারছেন না ?)? 

“না । তার কেটে দেওয়া হয়েছে 1৮ 

“তার কেটে দেওয়ার আগে নিশ্চয় উনি খবব পেয়েছেন যে আপনি ৫সন্য 
পাঠাচ্ছেন ?? 

“পেয়েছেন । কিন্তু একটা খবর গ্র্যাণ্ড ডিউক জানেশ নাঁ। মাইশান 
ওগারেফ যে এখন বিদ্রোহী এবং গ্র্যাণ্ড ডিউকের পরম শর, এ খবরটা উনি 
নিজেই জানেন না । আইভান প্যান করেছ ছদ্মনামে ইরকুটক্ষ গিয়ে গ্র্যাণড 
ডিউকের কাজ নেবে । একট্রু একটু করে তার আস্থাভাজন হবে ৷ তাতাররা 
_শহরের পতন ঘটাবে ৷ গুপ্তচররা এ খবর এনে দিয়েছে মামাকে | গ্রাপ 
টিউক এখনে জানেন না__কিন্তু তাকে জানাতেই হবে|”, 

“চালাক চতুর রাজদূত পাঠালে” 

“কাজ হবে । ডেকে পাঠিয়েছি একজনকে । তার পথ চেয়েই রয়েছি ।৮ 

“শুধু চালাকচত্র হলেই হবে না। অভিযান করার মত শক্ত সমর্থ হওয়া 
চাই । সাইবেরিয়া বিদ্রোহীদের মনের মত জায়গ। তে। |” 
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কগস্বর তীক্ষ হল জারের-_“জেনারেল, আপনি কি তাহলে বলতে চান 
নিরাসিত অপরাধীরাও হাত মিলিয়েছে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ?” 

“হিজ ম্যাজেস্টি আমাকে ক্ষমা করবেন । ' তাতারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
মস্কোর বিরুদ্ধে যাওয়ার মত দেশদ্রোহী কেউ হবেন বলে মনে হয় না।” 
আমতা আমতা করে বললেন পুলিশ-প্রধান। 

একদিক দিয়ে জার ঠিক কথাই বলেছেন। নানান কারণে পুলিশ 
অনেককেই সাইবেরিয়ায় রেখে দেয় বটে-_কিস্তু তাই বলে যে তার] দেশকে 
ভালবাসে নাঁ_-তা তে নয় । তবে পরিস্থিতি এখন ঘোরালে।। কিরঘিজ 
বাসিন্দাদের অনেকেই এই ডামীডোলের সুযোগ নিতে পারে । 

প্রায় বিশলাখ মানুষ আছে কিরঘিজের চার লাখ তাবৃতে। এদের 
বিদ্রোহ মানেই গোটা এশিয়াটিকে রাশিয়ার বিদ্রোহ-স্বতন্ত্র হয়ে যাবে পূব 
সাইবেরিয়া | 


কিরঘিঞ্জের সবাই অবশ্য যুদ্ধে চোস্ত নয়-__ঢুরিচামারিতে পোক্ত__লুঠপাটে 
সিদ্ধহস্ত । কিন্তু জলাঙুতিতে ছাওয়া তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে ওদের কাছে 
যেতেও কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে সেন্যবাহিনীর | 

পশ্চিম সাইবেরিয়ার সৈন্যবহও নিশ্টয় বিপদগ্রস্ত । কিরঘিজের ছুশমন- 
দের শায়েন্তা করার জন্যেই এই সৈন্য মোতায়েন করা হয়েছিল। কিন্তু 
অনেকদিন পরেই কিরধিজের এুলতান'রা তাতারদের শুয়ে কাঠ হয়ে 
থেকেছে । কে জানে এখন তাদেব সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসেছে কিনা । তুকি- 
স্তানের তাতারদের চিরকালের লক্ষ্য কিরথিজকে মুঠোয় আনা । তুঁকিস্তানকে 
তাবা দখল করেছে গায়ের জোরে । এখন ভয় দেখাচ্ছে রুশীয় সাআজাকে ও 

তুকিস্তানে রাজত্ব করে বেশ কিছু খান, সুলতান । এদের মধো সবচেয়ে 
পরাক্রমশালী হল বোখারোর খান্‌। অতীতে বোখারোর সঙ্গে বহুবার যুদ্ধ 
হয়েছে কণীয় সেন্যবাহনীর | বর্তমানে বোখারোর সুলতান ফিওফার-খান 
তে রাশিয়ার পয়ল। নম্বর শত্রু | 

বোখারোর রাজত্ব তিরিশ হাজার বগমাইল জুডে বিস্তৃত।-_শান্তির সময়ে 
সৈনোর সংখ্য। ষাটহাঞজার__ুদ্ধ লাগলে তার তিনগুণ । ঘোড়সওয়ার সৈন্যই 
আছে তিরিশ হাঁজার | দেশটা বেশ সমৃদ্ধ । উনিশট! শহর আছে । কোনো 
শহরেই চট করে ঢুকে পড়া সম্ভব নয় । গোটা বোখারোকে আগলাচ্ছে উ”চু 
উ“চু পাহাড আর ফাক মাঠ । ভয়াবহ এই সীমানা পেরিয়ে বোখারো৷ জয় 
করতে যাওয়! চাট্রিখানি কথা নয় । 
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ফিওকফাব-খান নিজে রীতিমত ভয়ংকর | নিষ্ঠুর, নির্মম! তার সঙ্গে হাত 
মিলিয়েছে অন্যান্য খান্‌ সুলতানর] | এদের সবার লক্ষ্য হামলা সৃষ্টি কর! কীয় 
সাআাজ্যে--তাতারদের রক্তে যে বাসনা মিশে রয়েছে । এই রক্তেই আগুন 
ধরিয়েছে আইভান | সাইবেরিয়ার সঙ্গে যোগদূত্র ছিন্ন করেছে । রাশিয়াব 
রাঁজতৃ তছনছ করার" উন্মাদ চত্রান্তে লিপ্ত হয়েছে। 

লুঠপাট খুনজখম করতে করতে এগোচ্ছে বোখাকোব আমীর ফিওধার- 
খান। 1করঘিজে বইছে বঞ্তগঞ্ভ1]| সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে হারেম। বাদী আব 
অন্যান্য সুখ-সামগ্রী । আধুনিক চেগ্িম খান বলপেও চলে । খেগসুও ছিপ 
হওয়ায় ইপখুটফে খবর পাঠাশোও খাচ্ছে না গ্রাণগড তিউক জানেন না কি 
বিপদ এগিয়ে আসছে তার দিকে । 

এ অবস্থায় পাডে তিন হাগার মাইল পেরিয়ে খবপ শিয়ে দেতে হবে এমশ 
একক্নকে যার বুকে বল আর মাথায় বুদ্ধি হাছে। আছে কি সেরকম 
লোক? মনে মনে ভাবলেন জার । 


৩ ॥ মাইকেল স্টগফ 


আবার ছু'হ!ট হল দরজা । জেনারেল কিসোকফ এসেছেন । 

সাগ্রহে গিজ্ঞেস করলেন জার-_“এসেছে রাজদূত ?” 

“আজ্ঞে, হা 1” 

“লোক কিরকম ?” 

«ব্যক্তিগত ভাবে এর সব খববই শামি রাখি | অনেক কঠিন কাজও 
করে এসেছে সুষ্টুভাবে ।” 

“ঁবদেশে ?? 

“সাইবেরিয়াতেই 1৮ 

“বাডী কোথায় ?? 

£ওমদ্ক | সাইবেরিয়ার মানুষ | 

“বু্দি আর সাহপ আছে তো? মাগা ঠাণ্ডা তে?” 

“স্ব আছে । এ ধরনের কাজ ছে সব গণ থাকা দরকার | সব ওর আছে। 
তাই অন্য লোক যে কাঞ্জ পাপে না-ও তা পারে |” 

“বয়স কত?” 

“তিরিণ | 


“শরীর ? মজবুত তো! ?” 

“ঠাণ্ডা, ক্ষিদে, তেষ্টা আর ক্লান্তি সইবাঁর ক্ষমতা অপরিসীম 1৮ 

“লোহার মত মজবুত শরীর থাক! দরকার |” 

“তা আছে।* | 

“হৃদয় ?? 

“সোনার |” 

“নাষ ?, 

“মাইকেল স্টগফ |” 

-“এখুশি রওন। হতে পারবে ?” 

'হিজ ম্যাজস্টির গুকুমের অপেক্ষায় এক পায়ে খাডা |” 

'€ভতরে ডান 1” 

রাজকীয় পাঠাগারের শেতবে এসে দাডাল রাছদূর মাইকেল স্টগফ | 

লগ্থা শঞ সমর্থ চেহারা । প্রাণশপ্তি খেশ ঠিকরে বেরুচ্ছে! চওডা 
কাপ, চওডা ধুক। ককেধীয়দের আকুতি । গায়ের জোরের কাজের জন্যেই 
থেন পিটে তৈরী দেহুথানা। ৮ওডা উচু কপালেৰ ওপর ঝুলছে কৌকড। 
চুলের গোষ্ঠী । নীল চোখে প্রাণখোলা টলটলে নিমল চাহনি দু । নিষ্কম্প। 
তুকজোঁডা গষৎ গ্রান্থিল-_বীরপুরুষের লক্ষণ । সুচাঞ্চ নাক, প্রশপ্ত নাসিকা 
গহণর | সুগঠিত মুখাববর | ঠোট জোডা একটু ঠেলে বার করা_রাজ 
উদ্দার মনের লক্ষণ | 

পরনে আট সাঁট সামরিক পোশাক । বুকে ঝকমক করছে একটা ক্রশ 
আর খান কয়েক পদক | জারের বাছাই করা বিশেষ রাজদূত বাহিনীর 
মধোেও সে বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে । পদমধাদায় অফিসার । 
০ুধুঁম তামিল করাই তার সব চাইতে বড গুণ। 

সংক্ষেপে, 'দূরপথের এ-কাঞ্জ যদি কেউ পারে তো মাইকেল স্টূগফই 
পারবে। 

সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা সে জানে । প্রতিটি বর্গ ইঞ্চি তার 
মুখস্থ । কারণ সাইবেরিয়াতেই তার জনু'। 

বাবার নাম পিটার স্টগফ। মারা গেছেন দশ বহর আগে। ছেলে 
মাইকেলকে এমনভাবে মানুষ করেছিলেন যাতে সব রকম ধকল সইতে পারে | 
পেশায় ছিলেন শিকারী । সারা জীবনে ভালুক মেরেছেন উনচপ্লিশটারও 
বেণী। মাত্র চোদ্দ বছর বয়েসে জীবনে সেই প্রথম ভালুক বধ করে মাইকেল 
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স্টগফ | একা! হাতে। তার চাইতেও বিস্ময়কর হুল ছাল ছাড়িয়ে দানব 
ভালুকের বেঞ্জায় ভারী চামড়া ট্রেনে নিয়ে আসে বাপের কাছে বছ মাইল 
বরফের ওপর দিয়ে। এই একটা ব্যাপারেই বোঝা গিয়েছিল এ টুকু 
বয়েসেই কি বিপুল শক্তির অধিকারী হয়েছে মাইকেল স্টগফ । 

এই ভাবেই কষ্ট সইতে শিখেছে সে। প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে ক্ষিদে, তেষ্টা, 
র্াস্তি তাকে দমাতে পারেননি । ঠাণ্ডা-গরম কাহিল করতে পারেনি । ভীশ্বর 
প্রদত্ত অসাধারণ ক্ষমতা বলে মঞজানা অচেনা অঞ্চলেও পথ হারায়নি | 
অন্যে মেখানে দিশেহারা দ্িকভ্রান্ত, মাইকেল স্টগফ আশ্চখ ভাবে পথের 
[নশানা খুজে পেয়েছে সে সব জায়গাতেও | 

মাইকেলের দুর্বলতা শুধু একজনের জন্যে । পুঙি মাকে সে বঙ ভালবাসে । 
মায়ের নাম মারফা। থাকে স্টগফদের আদ শিবাস ওমক্কতে । মাইকেল 
এই বাড়াতেই শৈশব কাটিয়েছে বাবা শ্রার মায়ের সঙ্গে । বঙ হয়ে বাড়ী 
ছেড়ে আসার সময়ে কথা ধিয়েছিল সময় পেলেই দেখে খাবে মাকে । সে 
কথ] সে রাখে অবপর পেলেই । ৃ্‌ 

পি বছর বয়েসে মাইকেলকে বাছাই করা হল জাপেব রাজদূৃত বাহিনীর 
জন্যে | ওরকম ঠাণ্ডা-মাথা দর্য় সাহসী আর ধাবালো-বৃদ্ধি কঠোর পরিশ্রমী 
র'জদুত শ্রার শার একজনও ছিল না বাহিনীতে | ছু'দিনেই তাই কশাদের 
সুনভবে পড়েছে সে । এত বিচক্ষণতা কারো! মধ্ধোই যে দেখা যায় শি' 

মমহেদী চাহনি দিয়ে মাইকেল স্টগফের আপাদমস্তক দেখলেন জার | 
মাইকেল দ্রাঙিয়ে একই ডাবে--একট্‌ও নডল শা-__চোখের পাতাও ফেলে 
না! জারের চোখ মুখ দেখে মনে হল যেন সন্তুষ্ট হয়েছেন । লেখবার 
টেবিলে গিয়ে বসলেন । কয়েক লাইনের একটা চিঠি মুখে মুখে বলে 
গেলেন-_লিখে নিল শ্রতিলেখক | 

নিজে একবার চিঠিটা! পডলেন জার | তারপব সই দিলেন তলায়। 
সেই সঙ্গে লিখে দিলেন রাশিয়ার সমাটদের দেই বিখাত রাজাদেশ 
“1351 700 9911709 মানে, তাই হে।ক 1 

খামে ভর] হল চিঠি। সীলমোহর করা হল। ঠিন্ানা লেখা হল 
ওপরে | 

বললেন জার-_“মাইকেল স্টগফ, এই চিঠি তুমি ইরকুটস্কে গ্র্যাণ্ড ডিউকের 
হাতে দেবে_-আর কারো হাতে নয় । পথে বিদ্রোহীরা আছে-_-মার আছে 
বিশ্বাসঘাতক মাইভান ওগারেফ | তার] চাইবে চিঠি তোযার কাছ থেকে 
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ছিনিয়ে নিতে ।” ? 

"আমি সাবধানে থাকব |” 

“তুমি কি ওমস্ক হয়ে যাবে ?” 

“সেইটাই তে] ধাবার বাস্তা |” 

“কিন্তু মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাবে না--লোকে চিনে ফেলতে পারে !, 

মুহূর্তের দ্বিপায় পড়ে মাইকেল স্টগ্রফ | 

“বেশ দেখা করব না মায়ের সঙ্গে 1৮ 

“কথা দাও কেউ যেন তোমাকে চিনতে না পারে-কোথায় খাচ্ছ যেন 
জানতে না পাবে |” 

“কেণ] দিচ্ছি |” 

চিঠি বাড়িয়ে দিলেন জাবধ_-“মাইকেল স্টগঞ্চ, খেয়াল বেখো) এই 
চিঠির ওপর নিভর কণছে সাইবেরিয়ার শিরাপন্তা মার আমার ভাই গ্রাণ্ড 
ডিউকের জীবন 1” 

প্রশান্ত স্বরে মাইকেল বললেন-_-“হিজ হাইনেস গ্র্যাণ্ড ডিউকের হাতেই 
চিঠি দোব মহাবাজ |” 

জার খুশী হলেন তরুণ রাজদূতের সরল আর শান্ত প্রতিশ্রুতিতে | 

বললেন-__“যাও মাইকেল স্ট্রগফ, বেরিয়ে পড়ে] | মনে রেখো এ কাজ 
ঈশ্বরের, রাশিয়ার, আমার ভাইয়ের এবং আমার নিজের |” 


৪ | মস্কো! থেকে নিজনি-নোভগোরদ 


মাইকেল স্টগফ হাডে হাডে বুঝল, অনেক ঝক্কি ঝামেলার মধ্যে দিয়ে 
যেতে হবে তাকে রাশিয়ার পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত । রাজদৃত 
হিসেবে গেলে কোনো অসুবিধে হত না_রাঁজার হালে ষাওয়া যেত! 
কিন্তু তাকে যেতে হচ্ছে ইরকুটস্কের বণিকের ছদ্মাবেশে- নিকোলাস 
কোরপানফ ছদ্মনামে । সঙ্গে থাকছে সামান্য “পোদে রজ্ঞ+ধা কিনা 
সব সময়ে বাবহার করা চলবে না। রাশিয়ার বাইরে ইউরোপের 
মাটিতে যদ্দি নেহাৎ প্রয়োজন হয় হয়--নিজের আসল পরিচয় গোপন 
রেখে এই বিশে পোর্োরজ্ঞার সুবিধে সে গ্রহণ করতে পারে । দেশের 
মাটিতেও পোদোরজ্ঞা সে দেখাতে পারে-যদি দেখে রাজাদেশে কাউকে 
রাশিয়া ছেডে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না-_তখন। পোর্দোরজ্ঞার বলে পে 
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এক ব1 একাধিক সঙ্গীও সঙ্গে নিতে পারে । 

কি কারও সন্দেহের উদ্রেক করে জেনারেল কিশোফের দেওয়। এই 
পোরোরজ্ঞার ব্যবহার কবাচল'বনা। সাইবেধিয়ার় যানবাহনের অভাব 
হবে শা। বণিকেপ ছঞ্চুবেশে আর পাচট] সাধারণ লোকের ভীঙে 
মি-শ গিয়ে রেলগাডাতে, ঘে'ডার গাাীতে, অথবা কলে চলা জাহাজে চেপে 
খেতে পারবে । পাটজনের মতই পথের কষ্ট মুখ বুজে সহা করতে হবে 
কে পো ।বনেষ সুবিধে পাবে না। 

যোলই গুলা সকালবেলা 4ওপ! হল মাইকেল স্টগধ | পথ ব৬ কমশয় 
বিশাল বায়ার এক প্রান্ত খেকে আরেক প্রান্ত । পাঞ্ধী সাডে তিন 
হাজা, মাইল । পে অনুপাতে মন্রশঙ্জ বা মালপত্র যে নিল না। অস্ত 
বলতে একগা প্রিভ্লবার আব একা হয়াতাথান ৮ার|- এ] পিয়ে সাইবে- 
পিয়ন শিকাবাবা চঞ্জেণ শিমেষে ভাপুকের হেট ফ।গসিয়ে পয় পামী চামভার 
দঘশারগশ না করণে । হোবা আব টিঙিলবাধ পুুকানে| হইল কে হখার 
বেণ্টের নিতে | বপিকের কাছে অন্তর বয়েছে দেখলে মনে অন্দেহ উতকিঝুকি 
দিতে পারে । 

পোশ।ক পরল সনাতণী কায়দায় । ঢলে প্যান্ট, হাটুর কাছেটাইট 
গাটাব, মেজিক বেল্ট, হাই বুট । [প্ঠে শ্বাস্স্াক ঝুলিয়ে এসে পৌহালো 
স্টেশনে প্রথম ঠেন পরবে বলে। ধশখন্টা খাকতে হবে ঠেণে। সখের শেষ 
শিজনি-নোশগোরদে । সেখান থেকে স্থলপথে খধবা জলনথে খেতে হবে 
ডবাল পণঙমালায়। 

গুটিদুটি মেতে বসে রইল কামশার এক কোণে; দেন ভাঙা মাছটি উল্টে 
খেতে গানে না । কালো সাতে নেই পাঁচে নেই । খুনিয়ে কাটিয়ে পিতে 
চায় দশ ঘন্টা ারাণথ | 

কি খুমুক ডাকলগ কি ছাহ আমে? তাহাভা, খুমোনোর হচ্ছেও নেই 
ম'ইকেলো । কামরায় সে একা নয় | সুঙপাং মগকী মেরে পড়ে থেকে 
শুনতে পাগল কে কি বলছে । 

কিন্ত কথা খানা বলছে, তারাও গুপ্চরের য়ে গলা ছেড়ে গণ্র করতে 
পারছে না । কে জানে কোথায় কে কান খাডী কবে শুনছে । তাই তাতাব 
'আক্রমণ্বে কাহনা শিয়ে জময়ে আড্ডা মাদতেও পাছে না। 

কামরা বোঝাই বণকের দল চলেছে নিজনি-নোভগোরদে শিজেদের 
ধান্দায়। ছত্রিশ জাতের বদিক | ইন্ণী, তুকি, কসাক, রাশিয়ান, জগ্জিয়ান 
এবং আরো শ্রনেকে । এদের চিন্তা কেবল বাবপা নিয়ে । লঙাঠ নিয়ে 
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মাথা বাথা একদম নেই | কিন্তু সামরিক পোশাঁক পর1 কাউকে দেখলেই 
বোবা মেরে যায় চক্ষের নিমেষে । বাবপগাদারের জাত তো! এই মুছতে 
ওর! নিশ্চিন্ত মনে কথা বলে চলেছে__কেন,ন মাইকেলকে সৈনিকপুরুষ বলে 
চেনে কার সাধ্য । 

এক কোণে জডে হয়ে ধান্দাবাজ এই কারবারীরা আলোচনা করছে 
তাতাবদের এই হামলাবাজির ফলে বাবসার কি-কি গতি হতে পারে-_এই 
শিয়ে | 


একজন বললে-__-“মিলিটাবীরা সব ঘোডা দখল করবে । সেপ্টাল 
এশিয়ার এক জেলা থেকে আরেক জেলায় খবর পাঠানো মুস্কিল হবে |” 

পাশের লোকটা বললে-_-“কিরধিজরাও নাকি হাত মিলিয়েছে তাতার- 
দের সঙ্গে?" 

শুনছি তো! সেই রকমই | কিন্তু কতট। সত্যি, ত কে ভানে 1” 

“শীমান্ছে সৈন্য ভডেো করা হয়েছে । বিদ্রোহী কিরঘিজদের মাঝপথে 
থামিয়ে দেওয়াব জন্যে ভলগা বখাবপ ৬ন কসাকরা তাবু পেতেছে | 

'ইবতিশ দিয়ে কসাকঃ| নামলে উরকুটস্ক কিন্ত শ্বার নিাপ্দ থাকবে না। 
পুব সাইবেরিয়।কে শালাদা কপে ফেলবে তাতারবা। |” 

“ভাবনা তো সেই কারণেই । কারবার লাটে উঠবে দেখছি । ঘোডাঁর 
পর দখল করৰে নৌকো, গাড়ি__সব কিছু । ধাতায়ত বন্ধ কবে ছাডবে ।” 

“শিজনি-নোতভোগোরোদেব অমন ভমজমাট মেলা শ্ষে গন্ত ভেঙে না 
যায়। তবে কি জানো, দেশের [নরাপত্তা আগে ।” 

খুব ভ থিয়ার লোক বটে এই হন | আড্ডার মদোও সতর্ক । সরকারকে 
সমালোচন] করা তো দুরের কথা গভর্ণমেণ্টের সৎ উদ্দেখ্য। সম্পর্কে তিলমাত্র 
সন্দেহ প্রকাশের পার দিয়েও যাচ্চে না। 

কিন্তু কামরার সামনের দিকে চলেছে ঠিক এর উল্টো কাণ্ড । প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করে খাচ্ছে এক যাত্রী--জবাৰ আসছে পরি-মাছ-না-ছু'ই-পানি 
গোছের । সেই সব জবাবই ঝপাঁঝপ নোট বুকে লিখে নিচ্ছে লোকটা । 
খাতার পাতা বোঝাই হয়ে গেছে__তবুও লিখে যাচ্ছে । 

সহযাত্রীর1 জবাব এডিয়ে যাচ্ছে তাকে গুপ্তচর সন্দেহ করেছে বলেই। 
সোজা! প্রশ্নের ঃসোজ। জবাব কখনই দিচ্ছে না। তা সত্বেও পরম উৎসাহে 
লিখছে প্রশ্নকতণ | এত কথার মধো থেকে নিশ্চয় মনের মত খবরটা ঠিক 
পাওয়া যাবে এবং দূর সম্পর্কের বোনকেও জানিয়ে দেওয়া যাবে। ভদ্র- 
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লোকের নাম শ্বালসাইভ জোলিভেট-_সাংবাদিক | 
কিন্তু শেষ পধন্ত হাল ছেডে দিতে হল এ-হেন ছিনে গ্েশোক সাংবাদিককেও । 

লিখলেন “বড হ"শিয়ার খাত্রী। রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে চায় না।” 

ঠিক এই সময়ে শ্রন্য কামরায় ছিনেজেশাকের মত সংবাদ শুষে নেওয়ার 
চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তাব প্রতিদ্বপ্দরী হারি প্রাউন্ট । মঙ্কো স্টেশনে কেউ 
কাউকে দেখেননি-_কেউ জানে না শপর জন একই ট্রেনে উঠে বসে আছেন 
এবং চলেছেন খুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে | 

ওবে ছুজশের সংবাদ সংখহের কায়দা আলাধা। হাউডে আলদাইঙ 
জোলিভেট রাশিবাশি প্রশ্থ বাণ করে সনহের উদ্দেক করে ফেলায় সহ্খাত্রীর! 
মুখে চা'ব দিয়েছে । মুখঠে”] হি প্লাউন্ট মুখে চাব দিয়ে বসে থেকে শুধু 
কানঞ্ো ৬] খুলে বাখায় কেউ ঠাকে গুপুচপ বলে ভাবতেও পারছে শা। প্রাণ 
খুলে গলতানি করছে শিডেদেব মধো। প্াতণ্ট পবমানন্দে শুনছেন এবং 
ডেলী গেলিগ্রাফটের পাঠক গাঠিকাধেব জন্যে গবম গম খবর গেোগাড 
কৰছেন | সেধিক দিয়ে জালিভেটের পূবসম্পকের বোনের কপালে শশ্বডিত্থ 
লাই সার হবে । 

পাউন্ট সব শুনে শোটবইয়ে লিখলেন, সহধাব্রারা বিলক্ষণ উদ্বিগ্ন । 
ভল্গ মার ভিসতুলার মপো লাই চলছে । গ্রিডে শ্রাগল শা রেখে তাই নিয়ে 
গুলতানি কবছে। 

পুলিশ এখনো আইভান ওগারেছের টিকি ধবতে পারেনি । গোর 
তল্লাশি ৮চলছে 1 প্রতোকট। স্টেশনে টোন থামলেই যাত্রীদের খুটিয়ে দেখে 
খাচ্ছে । সর্দেহ হলেই টেনে শিয়ে যাচ্ছে । কেশ ফেণ ৮»লছে | পুলিশের 
বিগাপ বিশ্বাপঘাতক আইঠাশ এখনো পাশিয়ার মাটি ছেডে চম্পট দিতে 
পারেনি--তাঙার বাহিনীতে খোগ দিতে পারে শি। 

মাইকেল স্টগফের কাগগপভুরের গোবে তাকে শিয়ে পুলিণ টাশাটাশি 
করছে শা। 

ভুলাডিমির স্টেশনে আরও খ্রনেক উঠল কামপ্রায়। একটি মেয়েও 
উঠল। বসল মাকেলের পাশে । না তাকিয়ে পারল না মাইকেল। 
কেননা! মেয়েটি সুন্দরী এবং সৌন্দঘেব মধ্যে খেন একটা গুঃখ বয়েছে। বয়স 
বড জোর ষোল কি সতেবো | খুলির গন ক্রুল্যাভোনিক টাইপ্র_শিখুঁত। 
আর দুদিন বাদেই দেখবার মত হয়ে দাঁডাবে । এক মাথা সোনালী চুল রুমাল 
দিয়ে বাঁধা । বাদামী চোখে নবম দৃ়ি | সরল নাক_নিটোল নাপিকা- 
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গহ্বর । ঠোট অপূর্ব__কিন্তু যেন হাসতে ভুলে গেছে । গাল রক্তহীন এৰং 
বেশ পাঙলা]। তন্বা এবং দ্বার্থকায়া । কপালে গড়ন দেখে মনে হয় 
নাতিবোধ অতান্তপ্রথর_যানসিক শক্তি শশা নেই। অতীত খুব কক্টে 
কেটেছে--গগীবন সংগ্রামে কিন ভেডে পডেনি-_ভেতবের শক্তি নিয়ে এখনো 
যুগে চলেছে । আামসংঘম আছে, আছে দুর্জয় প্রতিজ্ঞার শক্তি। দু 
চরিত্রে মেয়ে। ছাচ খুব শক্ত | 

বিশ্সিত হল মাইকেল । মেয়েটির বয়স কম, কিন্ত বূুপ মাঠে ।  ছঃখ 
ধ্দশান তাপে শুকিয়ে গেলেও রূপবতী । এ বয়েসে তাকে একলা ছাঙা 
উচিত হয় শি। বাণ থব। ভায়ের সঙ্গে থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সঙ্গে 
একটি মাত্র তালাচাবি দেওয়া চামডাণ বাগ শিয়ে সেধে কোথায় চলেছে 
তাও বোগা যাচ্ছে না। সীমান্ত পেবিয়ে কি? বন্ধু বান্ধব শান্নায় খ্বগনেব 
কাছে? কেউ কি তান পথ চেয়ে আছে? 

মে.য়টি |কণ্ধ শিজেন মদোই ডুবে বয়েছে-- নিগেকে আগলে শিয়ে খাবার 
ক্ষমতা] শিয়েই সেন বাণ্তায় নেমেছে | পকনে সাদামাটা পোশাক । গলায় 
নীল টাই দিয়ে প্পিপাটি করেবাপা গারতের পিলীস- সিল্কের জামা। 
[পিলাসে তলায় খাগে স্াট ঝুলছে গোডালা পথপ্ত লপ্ধা আলখাল্লার ৬পর। 
আলগাগ্ার এপায় ছঁটেব বাহাপি কাঞজজ। চামডাব হাধবুট ধুলোকাদায় 
মলণ বণ ”* মািয়ে গণ । 

এ পোশ।ক লিঙোনয়ার -শিশ্য় বার্টিক গেলা থেকে আসছে সুন্নী! 
৩রন্ণী | 

কিচ্ছু কোথায় ? কাব কাছে? 

মেয়েটি মুখে কথা নেই | গোখে সেহ সরল সোজা] চাহশি | পাশের 
সহ'াণা বক টলতে ঢুলতে 'বরাট মাথ] বাখছে তাণ কাদে । গধুবিধে 
হচ্ছে -ত৭ও মুখে 'বরক্তি প্রকাশ করছে ন। মেয়েটি । 

মাহকেল .পখল । খোঁঢা মেবে বণককে সঙ্গাগ করে দিলে । চটকা 
শেডে যাওয়ায় তেডে উঠেছিল লোকটা | পর্ণ বাাপাদে নাক গলাতে আসা 
নিয়ে নাকা কথাও বলেছল। কির মাইকেলেৰ কঠোর চাউশি দেখে আর 
কথা ন। বাডিয়ে অনু দিকে মাথা হেলিয়ে ঢুলতে লাগল মেয়েটিকে গার ন! 
খাটিয়ে। 

শীএবে মাইকেলেব পানে চাইল সুন্দবী। কৃতজ্ঞ চাউনি। কিপ্ত কোনে 
কথা শয়। 
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চাপা মেয়ে, কষ্ট সহিষ্ু কিন্তু তেজী। দু চরিত্রের আর একটা দ্িক 
প্রকাশ পেল এর ঠিষ্চ পবেই-_-আকস্মিক একটা ঘটনায় । 

আচমকা ছলে উঠলটেন। ঝাকুনি খেয়ে গডিয়ে গেল বাধের ওপর 
দিয়ে । বাকের মুখেই এই কাণ্ড ঘটায় হাউমাউ কণে টেচিয়ে কামরার 
লোকঞন হুডোহডি করে চলন্ত টেন থেকেই দরডা খুলে লাখিয়ে পড়তে 
ল[গল বাইরে । ট্রে সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে গেল ঠিকই--কিগ্ আতংক 
কমল না । 

প্রচণ্ড হইগোলে? মধোও বেঞ্ি ছেডে নঙ্ল না মেয়েটি । বসে বইল 
নিক্গম্প দেহে । শুধু ধা আরও একটু খ্যাকাশে হয়ে গেল গালেণ রউ। 

ঠিক পাশে মাইকেল বসেছিল এতটুকু বিচলিত না হয়ে। উন্মাদ আতংকের 
মপ্যে খবিচল প্রতিমাকে দেখে বিম৩ হল। বললে মনে মনে- বড 
কঙ1 পাত টলে খাওয়ার মত চিত্র নয়। 

টেন পামলে বোঝা গেল বঝাঁটুণির কারণটা | দুটো লাগেজ ভ্যানের মধো 
মাংটাব জো ছিঙে গিয়েছিল! শ্রাং একটু দেরী হলেই নবীদের ওপর 
থেকে নিচের পাঁকজমিতে গিয়ে পডত গোটা দেনটা । 

গলে দেবী হল এক ঘন্টা । অঞ্ধো নাগা শিগনি শোভোগোরদেতে 
পৌগালো দ্রেন। 

কাম] থেকে কেউ নামবাপ আগেই পলিশ উঠে এল ভেতরে | পরীঙ্গা 
করল প্রতোক স্যাসেঞ্জারকে | 

শিকোলাপ কোবপানফেণ মাম লেখা পোদোরজ্ঞা দেখিয়ে পার হয়ে 
গেল মাইকেল । শন্যাণ্য খাত্রীবাও পাশ কবে গেল পবীক্ষায় | মেয়েটি কিন্তু 
পাশপ্।!টেপি বদলে বের করল বিশেষ ধনের ছাপ মাপা একটা পাপমিট | 

বশিয়াব পাশশোঠেব গার দরকার হয় না! ।কন্ত পাবমিটগ। কিসেব ? 

পলিশ ন্সাপেক্টদ পাবমিট দেখে কিছুম্ট৭ টালচেরা চোখে চেয়ে পল 
মেয়েটির দ্রিকে। 

তাবপর বলল --_ পিগা থেকে গাসছেশ 1?” 

হা 

“কোন রাস্তায় খাবেন ?” 

“পাত হয়ে ।” 

“নিজনি নিভোগেবোদের প.লিশ ফেঁশনে ভিসা করিয়ে নেবেন ।” 

থাড হেলিয়ে সম্মতি জানালো মেয়েটি | 
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অব হুল মাইকেল। মায়াও হল। বিদ্রোহী অধ্যুষিত সাইবেরিয়ায় 
চলেছে এইটুকু মেয়ে? একাকিশী? যেতে পারবে তো? 

মেয়েটির কাছে খাওয়ান আগেই সে নেমে গেল স্টেশনে চক্ষের নিমেষে 
মিলিয়ে গেল ভীডে। 


£€॥ দুটি রাজাজ্ঞ 


নিঞ্জনি মেভোগোরোদের প্র থেকে শুরু হবে পথকষ্ট। প্রথম দিকে 
গতি হবে শ্লণ- তারপর শুরু হবে বিপদ--পদে পদে । 

শহখের ঠিক মাঝখান দিয়ে গেছে ভলগা নদী । প্রথমে স্টামাবের খোঁজ 
করল মাইকেল । ক্টামারের শাম ককেসাস | খাবে পায়, ছাঙাব পরের দিন 
ুপুর নাগা | এ্রপেক্ষা করতেই হবে । হন্য কোনো গাডাতে স্টামারের 
চেয়ে আগে পৌছোনো খাবে না। 

সটি অফ কল্সতানণতিনোপল নামে একট] হোটেলে ণাতে থাকার 
এবং খাওয়ার বাবস্থা করে পিল মাইকেল। খাওয়া মন্দ হল না! টক পুর 
ঠাসা পুরু ক্রীমে সম্তরমান রাজহংসী, সেই সঙ্গে হবেব রটি, ঘঈ আর ডালচিনি 
মিশোনেো গুডে৷ চিনি । সবশেষে কৃভাস-_রাশিয়ার মামুলি বীয়ার | 

ক্ষিধেকে ঠাণ্ডা করে বেরোলো শহর পরিএমায় ! গোধূলি আলো তখনো 
রয়েছে । মেলা উপলক্ষে লোকজনের ভীডে গোটা শহর বেশ গমগম 
করছে । তবে একটু একটু করে বাস্তাথাটে ফাকা হতে শুরু হয়েছে। 

পেট ঠেসে খেয়ে বিছানায় টানটান হুল নাকেন মাইকেল? কিসের 
চিন্তা নিয়ে টেশা-টে" করতে বেরোলো রাস্তায় ? বেলগাঁডীর সেই ম্রাশ্চ্ধ 
মেয়েটির চিন্তা নয় তে? 

ঠিক তাই। ওর মাথায় তখন খুবঘুর করছে মেয়েটার কথাই | বুকেব 
পাটা আছে বটে! এতটুকু মেয়ে-_তাতাব ছ্শমনদেরও ভয় পায় না? কিন্ত 
কেন? কেন এত বঝীঁকি নেওয়া? মাইকেল না হয় যাচ্ছে জারের কাজ 
নিয়ে- প্রাণের পরোয়া না রেখে । কিন্ত মেয়েটি খাচ্ছে কার কাজে? 

মাথার মধ্যে চিন্তার তুকান শিয়ে ঘণ্টাখানেক এলোমেলো শাবে পায়চারণ 
করল মাইকেল। তারপর বসল একটা ,বেঞ্চিতে । এমন সময়ে খপ করে 
পেছন থেকে কাধ খামচে ধরে হেডে গলায় কে যেন বললে--“এখানে ক্রি 
করা হচ্ছে?” 
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লোকটা তালঢ্যাঙা । মুঠোয় বেশ জোর আাছে। কণসবরও কর্কশ । 

ছোট করে জবাব দ্রিল মাইকেল-_“বিশ্রাম |” 

'এদ্রিকে এসো দি'ক-_দেঁখি মুখখানা |" 

“না দেখলে কি নয়?” চকিতে উঠে পড়ে কয়েক পা সেছিয়ে গেল 
মাইকেল । সাবপানেব মাব দেই। লোকটাকেও ্পিপী বলে মনে হচ্ছে। 
মেল।-টেল। হলেই এদের দেখা খায় । কাছেই দাড়িয়ে একটা মস্ত কারাভান, 
মানে, বসবাসের উ“যু্ ঢাকা বড বাড] ছুগয়সার লো সার! প্াশিয়ায় 
টেশা-টে করে চক্কব দেয় খারা-_-সেইঈ বেদেদের গাডী। এ পরনে লোকে- 
দের সঙ্গে মারপ্টি করাট] সমীচান নয়। 

মাইকেলের কাট চাট বাবে কয়েক পা এগিয়ে এল তালঢাঙা বেদে। 
ঠিক সেই সময়ে ক।রাভানেব মদো থেকে নারী ক শোশা গেল। ভাষাটা 
মঙ্গোল হার সাইবেবিয়াশদের ভাষার গগাখিটুডি। 

“আবাব স্পাই । মরুকগে । টলে এসো-খাবার তৈরী |” 

একই ভাঁষায়, কিন্তু তন্য রকম উচ্চাবণে তালচ্যাঙা জিপসী বললে-_-“ঘা 
বলেছে? সানগারি । কালকেই খখন রওনা হচ্ছি-স্পাই নিয়ে হাত ময়লা 
করতে চাই শা । ধাদানেব মে যাচ্ছি--খেতেই হবে 1” 

হ।সি পেল ম!ঈকেলেণ | দিপসীণা চেবেছে, এ ভাষা ও জানে না। অন্য 
ভাষ!য় কথা বললে চাল করত । 

থন্টাখানের "পে হোটেলে দিনে এসে খুমিয়ে গঙ্ল মাইকেল। থুম 
'ভাউল পরের দিন তোরে, 

হোটেলের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরোলো খাস্তায়। আগে গেল জাহাজ 
ঘাটায়। ককেসাস? বওনা হতে এখনো পা৮ ঘন্টা।, এই প্রাচটা ঘণ্টা 
কটানোর ভন্যে ফেরী স্টেকো সাগিয়ে তে সেতু পেরিয়ে গেল ভলগার 
অপর পাডে-_একটা চঙঈগরেণ দালে | গত পাতে এইখানেই ্িগসীণ সে 
টক লেগেছিল। 

জায়গাটা শহরের বাইরে । শিজশি-নোতোগোরেোদের বিখ্যাত মেলা 
বসেছে সেখানে | গতরর-জেলারেলেৰ সাময়ক প্রাসাদও শিমিত হয়েছে 
মেলার ওপব কা নজর রাখার জন্বে | কশাক অশ্গারোহী সেও পাহারা 
দিচ্ছে । সৈন্যরাও এদিকে ওদিকে নগ্জর রেখেছে । চারদিক কি রকম েন 
থমথম করছে। রাশিয়ার সেন্যরা মেলার ভীডে আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশে 
ঘায়। কিন্তু আজ তাদের ওপর বিশেষ গুকুম আছে । তাই ব্যারাক ছেড়ে 
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কেউ বেরোয়নি-_-ধেন যে কোনো মুহুতে” রওন] হওয়ার ভকুম ভাসতে পারে । 

মেল! কিন্ত সরগরম | সারি সারি চালাঘর চওড] রাস্তার ছুধারে | প্রায় 
তিন লক্ষ লোক খাঁণ্ডে রাস্তা দিয়ে যেতে পারে-_ সে ব্যবস্থা করা হয়েছে 
গোডা থেকেই | ছুরধারের চালাঘরে কোথাও বিঞ্রা হচ্ছে লোহার সরঞ্জাম, 
কোথাও পশুচমনের দোকান, কোথাও পশম্ষের হাট, কোথাও কাঠের ভি'শস- 
পত্র, কোথাও তাতদ্রবা, কোথাও মাছের কারবার | চা, হুন মাখানো! 
মাংস পথস্ত আছে । আমেরিকান ঢংয়ে ফলাও করা বিজ্ঞাপনও দেওয়] হচ্ছে। 

হাজার হাঞ্জার লোক গুতোগু'তি করছে এই সব চালাঘরে | এ'শয়ার 
আর ইউরোপের প্রায় সব «কম মানুষই এসেছে বেনাবেচার এই বিরাট হাটে- 
বাজারে । কুলি, ঘোডা, উট, গাধা. নৌকো, ক্যারাভানের সে এক বিচিত্র 
সমাবেশ | দামী পাথর, কাশ্মীরি খল, তুকি কার্পেট, ককেসাসের অস্ত্রশস্ত্র 
তিফলিসের বম, ইস্পাহানের মিহি বস্ত্র, ইউরোপের ত্রো্জ, সুইজারল্যা্ডের 
ঘডি, লিওন্‌সের মখমল ভাঁপ বেশম, ইংল্যাণ্ডের ছুতির কাপড, উরালের 
খনিজদ্রব--ভারতবপ--পারস্য_চীনর্দেশ থেকে, কাস্পিয়ান আর কুছ 
সাগরের উপবুল থেকে. আমেধিকা আর ইউরোপ থেকে গন্ধদরবা, ওষুধ- 
তরমুজ, মশলা এবং হাজারো বপ্ত। এ এক আশ্চণ মেলা শুধু জিনিসের 
নয়_মাশষে£ও বটে । মহামিলন ম্ষে্র | 

এরই মধো জিপসীরা শাচগান চালাচ্ছে । বাজিকররা দভির খেলা 
দেখাচ্ছে । কেউ সেক্সপায়রের নাটক হভিনয় ক:ছে, আবার কেউ লোহা 
তাতিয়ে ঘোডার পিঠে ছাপ দিচ্ছে হেষারবে কান পাতা দায়। কেউ কয়েক 
কো্েকের বিনিময়ে কয়েকশ খাচার প্রভা খুলে হাজার হাজার পাখীকে 
আকাশে উডিয়ে দিচ্ছে । আট্বোল আর কিচির:ঘ্চিরে কানের পোকা 
গখবন্ত বেরিয়ে যেতে বসেছে । 

এই ভীডে দেখা যাচ্ছে ফ্রান্স আর ইংল্াত্ডে ৫ই প্রতিনিধিকে | আ্যাল- 
সাই'৬ জোলিভেট আর হারি প্লাউন্ট খবর সংগুহ কঃছেন নিজস্ব পদ্ধতিতে । 
প্রথমঙ্ন মেলাই মুখরোচক খাছ নিয়ে ব্যস্ত । দ্বিতীয়ঙন এই মেলার ওপ্রেই 
প্রবন্ধ রচনাপ চিন্তায় মশগুল। 

মাইকেল স্ট্রগফ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাতে চেরী পাইপ কামডে করে 
পাইচারী করতে করতে দেখলে এত বেচাকেন। দরদামের হাকডাকের মধ্োও 
কোথায় যেন একটা সুর নেই | বিশেষ করে এশিয়াবাসীরা বেশ উদ্দিগ্ন। 
গভর্ণর-জেনারেলের পালেসে ডাক পডেছে পুলিশ-প্রধানের | ঘন ঘন 
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টেলিফোন লেনদেন চলেছে মদ্ছো৷ আর সেন্ট পিটাসবাগের মধো। 

তারপরেই বেরিয়ে এল পুলিশ-প্রধান স্বয়ং । সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল 
চেঁচামেচি । ছুঁচ পঙলেও শব্দ শোনা ধায়, এমনি শিশুপাতাৰ .মাঝে চডা 
গলায় টো রাজাঙ্ঞা পডে শোনালো পুলিশ-চী-১। 

নিগশি-নোভোগোরোদের গভণবের শাদেশ। 

প্রথম £ কোনো আছিলাতেই ছেলা ছেডে বেরোতে পাববে না কোনো 
রাশিয়ান | 

“দ্বিতীয় £ চব্বিশ ঘণ্টার মনে গেল ছেড়ে খেতে হবে এশিয়া- 
বাসাদের.” 


৬।। ভাই আর বোন 


উপবুক্ত বাবস্থাঃ শিয়েছে কঠ পক্ষ | খুবই হািসঙগত 

আইশান ওগাতণকে পাশিয়ও মাটি ছেডে চম্পট নেওয়াব থ বন্ধ করা 
হচ্ছে। ফিওকার খাশেব দলে ভিডে ধেন ভার সেনা তি হয়ে বমতে না 
"বে বিশাসধাতক | তাই বাশিয়ানণা ধাকবে দেশেক মাটিতে-__এশয়া- 
ব|সার] "এ" বিদায় হবে দেশের বাবে | 

তার মানে লিপসীঘেবও হেতে হবে । সেন্টাল এশিয়ার বাসিশশ তাব]। 
তাতঙাপ শাণ মতোোলদেপ সে তত এক বেশী । কাজেই বিশ্দয় হও 
দেশ ছেডে। 

চযৎকার বাবস্থা । কফিএ্ুমাইকেলের মনে একটা খটক। লাগল গও 
পাতের ঘটনাট। মন সডায়। আালট্যাঙা ঢোয়াডে সেই ট্পিসীটা বলেছিল 
_ফাদাবের গকমে ছা তাদের হওনা হতেই হবে ফাদার মানে তো 
জার- পাশিয়ার *মাট । সেই গুধুমহ এসেছে এখন | কিন্তু দ্রিপসাটা 
কল পাতে তা গানল কিভাবে? এ গুঞুমে তো তার সুবিদেই হচ্ছে ঘরের 
ছেলে ঘরে ফিরে খাচ্ছে বিনা বাপায় ! 

অন্য চিন্তা মনে আসায় এ শিয়ে মরার বেরক্ষণ ভাবতে পারল 51 মাই- 
কেল। ট্রেনের সেই মোয়ট1] কোথায় ? একই পথের পথিক সেও । কস 
এখন 651 সীমা? পেকোনো আর সব নয় তার পক্ষে । 

মাইকেল তাকে সঙ্গে নিয়ে হেতে পারে শেফ নিঞ্জের ম্বাথে। সাইবে 
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রিয়ার স্তেপ একা পেরোনো। মানেই লে'কের সন্দেহকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে 
দেওয়া_ কিন্ত সঙ্গে সুন্দরী সঙ্গিনী নিয়ে হাটলে কেউ দেখেও দেখবে না। 

তাই মেয়েটিকে খুঁজতে বেরোলো মাইকেল | তখন নট] বাঞ্জে। বারো- 
টায় ছাডবে স্টামার | সমস্ত চত্বর জুডে তখন হট্টগোল চলছে । প্রথম দিকে 
খেপে গিয়েছিল হাটের লোকণন। ফাজলামি নাকি? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে 
তাবু গুটিয়ে মালপত্র নিয়ে দেণ ছেডে যেতে হবে? হাত্ুডে ঢাক্তারদের 
হাজার মাইল পণ পাডি দিতে গিয়ে জান কয়লা হয়ে যাবে ন1? 

কিন্তু কশাক ৫দন্য আর পুলিশের গুঁতোয় দেখতে দেখতে ঠাণ্ডা হয়ে এল 
হাটুরেদের গরম মেজাজ । তাডাতাডি চালাঘৰ ছেডে. তাবু ফেলে, ক্যারা- 
ভানে ঘোডা জুতে তৈরী হওয়ার হিডিক আরন্ত হল। নির্দিষ্ট সময়ের মধে! 
দেশ ছেডে বেরোতে ন। পাবলে পুলিশের ধকল তো কম নর । 

তাই থিয়েটাব পঙ€ হল, বাঞ্জিকরের খেলা শিকেয় উঠল । নাচগান 
থেমে গেল-_পালাও পালাও রব উঠল সমস্ত চত্বর জুডে। 

এর মাঝে হন্যে হয়ে মেয়েটাকে খুঁজতে লাগল মাইকেল । পেল না । সেতু 
পেরিয়ে এল ভল্গার এপাডে । এগাবোটা যখন বাজল, অথচ মেয়েটার ছায়া 
পর্যন্ত দেখা গেল না_-তখন প.লিশ অফিসে যাওয়াই মনস্থ করল মাইকেল । 
কাগজপত্র দেখিয়ে নিজেব বওনা হৃওয়ীব পথটা পরিষ্কার করা যাক । কাতারে 
কাতারে লোক গুতোপ্টতি করছে পলিশ অফিসে । দেশ ছেডে যাব বললেই 
তো হয় না_ছাঁডপত্র নিয়ে খেতে হবে তো । নইলে পথে মাছে পুলিশী 
অত্যাচার | কণইয়ের গুঁতোয় পথ করে নিয়ে পুলিশ এজেন্টকে কয়েক 
কুবল্‌ ঘুষ দিয়ে দপ্তবে পৌছে গেল মাইকেল । 

গিয়ে দেখল একট] বেঞ্চিতে মুখ কালো করে বসে সেই মেয়েটা । সামান্ত 
যে বন্ধ, সে খবর না ব্েখেই এসেছিল ছাডশত্র নিতে । এখন শুনেছে যাওয়া 
আর হবে না। তাই ভেঙ্গে পড়েছে | 

মাইকেলকে দেখেই উঠে দাডাল সে। চিনতে পেবেছে । আশায় উজ্জ্বল 
হল। এগিয়ে আসছে--তার আগেই এজেন্ট এসে মাইকেলকে ডেকে নিয়ে 
গেল পনলিশ প্রধানের ঘরে । 

বেবিয়ে এল তিন মিনিট পরে । মাইকেল একা । মেয়েটির সামনে 
গিয়ে বললে নরম সুরে--“বোন, ইরকটস্ক যাওয়ার অনুমতি পেয়েছি । আসবে 
তো। এসো |” ূ 

“চলো দাদ! !” মাইকেলের হাত ধরে স্টেশন ছেডে বেরিয়ে এল মেয়েটি | 


ষ্৫০ 


৭ ভলগার ওপর দিয়ে 


চপুর ঠিক বারোটায় ঘণ্টা বাক্ছিয়ে রওনা হল ককেপাস জাহাজ । 
পলিশ সঞ্জাগ দুষ্টি বেখেছিল এতক্ষণ | ছ্বাঙপত্র না নিয়ে কাউকে উঠতে 
দেয়নি । যারা উঠেছে, তাবা সমানে গক্জগঞ্জ করে যাচ্ডে পলিশেব শুত্যা- 
চার সম্পর্কে । কিছু "জার গলায় নয়-_-সে সাহস কারো নেই। প,লিশে 
ই,লে আঠারো ঘা। 

মেয়েটি যাতে যখন খুশী ঘুমোতে পারে তাই ফাষ্ট ক্লাস কেবিন ভাড। 
করেছিল মাইকেল ৷ শ্রথচ মেয়েটির সঙ্ঠে একটি কথাও এখনে বলেনি । 
নামশুদ জানতে চায়নি । 

ঘণ্টা দুয়েক পনে মেচয়টি বললে-_-প্দাদা, তমি কিকি ইরকুটক্ষ খাচ্ছো ?” 

“হা, বোশ। একই পথেন পথিক দুজনেই 1৮ 

“কাল তোমায় বলব কেন বালটিক ছেঁডে :ববিয়েছি উন্নালের ওদিকে 
যাবো বলে ।” 

“জানতে তে] চাইনি 1৮ 

“তাহলেও বলব | দ্বাদাব কাছে বেন কি কথা লুকোয় ? আগ বড 
ক্লান্ত, নইলে শ্াঙকেই বল ঠাম।” 

“ধাও না। কেবিনে গিয়ে বিএাম নাও ।? 

“যাই । কাল দেখা হবে | 

“এদো--” বলে থেমে গেল মাইকেল | মেয়েটার নাম তো জানে না। 

“পাদিয়১” বলল মেয়েটি । 

“এসে ১ না।দয় 1” 

উঠে গেল নাদিয়া । ডেকে ফিরে এল মাইকেল । খবরের সন্ধানে ঘুর 
তুর করতে লাগল ডেকে । এক জায়গায় দেখল শা ৬ উচ্চাণে গণ বিদেণা 
রাশিয়ান ভাষায় ঝগডা কগছে। 

“একা । এখানেও পেছনে পেছনে এসেছেন ? 

“আগে আগে চলেছি বলুন |” 

“পাশাপাশি গেলেই তো হয়|” 

“ক্ষতি কী?” 

«পাম যাচ্ছেন নিশ্চয় ?” 


২৫৯ 


“বল। বাহুল্য 1” 

“তারপর উপাল পেরোবেন ?” 

“খুৰ সম্ভব |” 

“সীমান্ত পেগিয়েই সাইবেরিয়ায় ? যুদ্ধের মাঝখানে ” 

“নিশ্যয় |” 

"হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে হয় না?” 

“আপাও কা?” 

“কিপ্ত আম খা দেখব, তা আপনাকে বলব না।? 

“আমিও য] শুনব, তা আপনাকে বলব ন1।” 

“তাহলে রাজা ?” 

“আলবৎ বাজী |” 

“হাত বাডাশ।” 

“এই বাড়ালাম ।” 

প্রথম জন িতায় জনের আঙফট ৪0 আঙ্ল ধরে সজোরে শেডে দিয়ে 
বললে, “দশটা সতেবোয় দূর সম্পকের বোনা।টকে টেলিগ্রামে খবর পাঠালাম ।” 

“আমি পাঠালাম দশটা তেরো [মশিঠে-ডেলা টেলিগ্রাসে |? 

'ব্রাঙো, !মঃ প্লান্ট 1; 

“ভেগী গ৬ ম'সিয়ে গ্রোলিভেট 1” 

“এরপর থেকে দেখি কে আগে খবর পাঠায় ।, 

“দেখা খাক | 

ফুতি উচ্ছল ভগিমায় 5ংলিশম্যাণকে স্যাশুট করল ফেঞ্চমান। আডষ্ট 
ভাবে অভ্বাধন ফিরিয়ে দিল ইংলিশম্যান। দুজনে সরে গেল গ'দিকে | 
মাইকেলও সরে পঙল শন্যত্র। খবণ সংগ্রহ যাদের পেশা, তাদেব ছায়া 
মাড়ানে। বিপজ্জনক । 

িশার খেতে বসেও শািয়াকে দেখল ন| মাইকেল । ডাকাডাকিও 
করল না। বড্ড ধকল গেছে । ঘুমোক একটানা | 

খাওয়া দাওয়ার পর অন্ধক'র গাঢ় হতেই ধে ধেখানে পাল শুয়ে পডল। 
নিঞ্জনি নোভোগোরোদ থেকে পা ষাট ঘণ্টার পথ | এই ভাবেই কাটাতে হবে 
ষাটট। ঘণ্টা । 

মাইকেল কিন্তু উদ্বেগের জন্যে দু'চোখ এক করতে পারল না। ঘুব ঘুর 
করতে লাগল স্টিমারের সর্বত্র । . গাটরি, মেঝে, বেঞ্চির কোথাও খালি নেই। 


২৫২ 


সব জায়গাতেই লম্বমান যাত্রীর! । 

ইঞ্জিন ঘব পেরিয়ে ফকস্লে পৌছোলো মাইকেল । বাণিজ্য গাহাজের 
সামণনব পিকে পাটাতনের নিচে নাবিকদের থাকবার জায়গা থাকে মই | বেয়ে 
ওপুরে উঠছে, এমন সময়ে শুনল শ্রদ্থুত উচ্চাবণে কথা বলছে একগন নারী 
আবেকসন পু্ষের সঙ্গে। মেলা চহবে ঠিক এই উচ্চারণে কথ! শুনেছিল 
বলেই দাড়িয়ে গেল তৎক্ষণ'ৎ | অন্ধকারে গা টেকে কানখাডা করে 
শুনল কথাগুলো । প্রণম দিকেব কধাবাতা মামুলি-তাকে শিয়ে নয়। 
কিন্ত তাপসবে5 ঘা শ্ুদল, তা ভাববাণ মত । 

তাতার ভাষায় বলল নারীকঠ--- «শুনহি মক্ষো থেকে বাজদুত পাঠানো 
হয়েছে ঈরকুটস্ছে | 

“আমিও শুনে ছ, আন্গাপি | তবে সে পা্ধুত হয় খাম.দেণ পরে 
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চমকে উঠল মাইকেল । এ খেতাকে নিয়ে মালোচনা। কখটা কে 
বললে. তা দেখাও স্ব য় ছন্ধকারে কিস্য দেখ] যাচ্ছে না। 

পা টিপে টিপে ওপরে উঠে এল মাইকেল । হাতে মুখ ঢেকে এমনভাবে 
বসে রইল তেন খুমিয়ে পঙেছে। 

কিন্তু সে খুমোয়নি | এমোনোর কথাও ভাবছিল শা। শাবঠিল- খামার 
এই একান্ত গোপন মাঙষানের খবব শিয়ে এত মাথাবাপা কাব? কি 
আন্ে ? 


৮।। কান। 


পরের দিশ শোবে কমা, পোচ্ছে গেল 'ককেমাস' | 

0৮ক খেকে না নেমেই অনেক খবন পেলে মাইকেল । কামার “জেটি 
থেকে নঙুন যাত্রী উঠল প্টামারে | তাদের চাপা উত্তেগণা মার কথাবাতা 
ানল, বিদ্োহীলা শারও এ'গয়েছে। মঞ্ষো খর সাইবেপিয়ার মলো 
খেগাধোগ প্রায় ছিন্ন হতে বসেছে । 

লে উদ্বেগ আরো বাঙল ছণ্পবেণা পাজদূতে | যত ভাঙাতাডি সন্তব 
উব।ল পেবিয়ে যাওয়া দলকার এখন । 

ছিন্থাদূত্র ছি'ডে গেল একদল জিপসীন ওপর চোখ পঙায়। স্টামার 
থেকে জাহাজ ঘাটায় নামছে একজন বুডো প্িগানে ডিপসী- সঙ্গে একজন 


৫৩ 


বছর তিরিশ বয়েসের মেয়ে জিপসী । সোনালী চুল, কালো! চোখ, চেহারায় 
ছিরিছ'াদ নেই | বুডোর রকম সকম দেখেই কিন্তু খটক! লাগল মাইকেলের | 

সঙ্গে আরও জন বিশেক নাচিয়ে আর গাইয়ে সঙ্গী নিয়ে বুড়ো নামছে 
'জেটিতে। কিন্তু অন্যান্য জিপসীদের মত নিজেকে মেলে ধরতে চাইছে না 
বরং খেন আডাল কবে রাখছে । অন্তত ব্যাপার তো ! জিপসীর৷ সব 
সময়ে লোকে দৃ্টি মাকধণ করেই পথ চলে । তাদের সাঞপোশাক কথাবার্তা 
চল্গাফের1 সব সময়ে গ্রাশপাশের নজর কেডে নেয়। কিন্তু এই থুখ,রে 
বুডোটা ময়লা! টুপি দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছে, আলখাল্লা দিয়ে এই গরমেও 
আপাদমস্তক মুডে রোখছে | মুখ দেখা যাচ্ছে না চেহারাও দেবা যাচ্ছে না। 
মেয়ে জিপসীটা তাকে আগলে নিয়ে নেমে যাচ্ছে স্টীমার থেকে । নামবার 
সময়ে তাক্ষ চোখে দেখে গেল মাইকেলকে-_যেন মনের পরায় ওর চেহারাট। 
বেশ ভাল করেই একে নিয়ে গেল। 

খটকা লাগল মাইকেলের । নিনি নোভোগোরোদের মেলা চত্বরে আগের 
রাত্রে ্িপনী ক্যারাভানের যে মেয়েটি তালট)ও] পুরুষটিকে ঢেকে নিয়েছিল 
-_-এ সেই মেয়ে । দলবল নিয়ে সানাদ্দন নিশ্চয় স্টীমাবের খোলে কাটিয়েছে 
রাত্রেও ধক্স্লে পাটাতনের তলায় ঘুমিয়েছে ইসিসাবে | 

কিপ্ত কেন এই গোপনতা? ছিপশীদের পক্ষে এত লুকোচুরি তো 
একেবারেই বেমানান | 

ঘোর সন্দেহ হল মাইকেলেস। প্রবল ইচ্ছে হল পাছু নেওয়াব | কিন্তু 
পরক্ষণেই সামলে নিল নিছেকে । সন্দেহ দেখাতে গিয়ে নিজেকে ধরিয়ে ফেলা 
এখন সমীচীন হবে না__মাসল কাজ তাতে শিকেয় উঠবে । ওরা যাচ্ছে 
খাক।-_যাৰে তে গ্রিপসী কাবাঠানে । মাইকেল র'শিয়ান ঘোডায় টান! 
তাপানতাসে চেপে তার শ্রাগেই পৌছে যাবে ইবকুটস্কে। 

কাম। থেকে ইরকুটস্ক খাওয়ার দুটো রাস্তা মাছে | কামাকে এই কারণেই 
বলা হয় এশিয়ার ফটক । একট] পথ অন্যটার চাইতে একটু বেশ লম্বা 
কিন্তু পথের ধারে ধারে ঘোডার ঘাটি আছে. গ্রাম হ্বাছে অনেক | সরকারী 
সুবিধে আছে। রাস্তাও ভাল। জিপসীরা ন্য রাস্তা ধরলেও ভাল রাস্তায় 
ভাল ঘোড়ায় চেপে অনেক আগেই ইরকুটস্ক পৌছোবে মাইকেল । 

জাহাজ যখন ছাডতে যাচ্ছে, জেটি থেকে একটু সরেও এসেছে, এমন 
সময়ে ঝড়ের মত দৌডোতে দৌডোতে এসে সার্কাসের সঙের মত বিরাট এক 
লাফ মেরে, একেবারে জেটি থেকে হ্যারি ব্লাউন্টের দু'হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে 
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পড়লেন আলসাইড জোলিভেট 

“বাযাপাৰ কী?” ব্লাউন্ট তো ভবাক। “ভজাহাজ তো আপনাকে না 
নিয়েই চলে ধেত এখুনি 1৮ 

“গেলেও ভাস্ট পিছু বিশ কোপেক খরচ করে ঘোডায় চেপে পরের 
জেটিতে পৌছে যেতাম । এখনও সেই খণঠ করেই টেলিগ্রাফ আখিসে ঘুরে 
এলাম |” হাপাতে ঠাাতে বললেন ফরাসী সাংবাদিক । 

“তার মানে? ভুরু কুঁচকে গেল ইংরেজ সাংবাদিকের । “খবব পাঠিয়ে 
এলেন নাকি? 

“নিশয় । খিও"পর খান তাতার বাহনী শিয়ে সেমিগোলাটিনক্ক 
ছাড়িয়ে ইরতিশ ববাবর মার্চ আরম্ত কবে দিয়েছে । খবর পেয়েই পাঠিয়ে 
দিলাম আমার দুব অম্পকের বে'নকে |” 

ঠোট কামডালেন হংবেজ সাতবাদিক | নবাগত যাত্রীদের পেটে থেকে 
নিশ্চয় খবরটা টেনে বার করেছেন জোলি(.শট | এ৩বড একটা খবর থেকে 
বাঞ্চত হল চেলী টেলিগ্রাফ । অশ্রে শিজেব দোষে ছিঃ। ছিঃ 1 ছিঃ। 

দশটা নাগা ছেকে হাজির হল লিঙোনিয়ার সেই ঙণী__নাধিয়া। 
মাইকেলের হাতে হাত রেখে বললে_ দাদা, মঞ্জো থেকে ক্র এলাম ?” 

“ন'শ ভাস্ট 1৮ 

“মোটে । এখনে! ছ'হ!জার একশ ভাস্ট বাকি!” 

ঠিক এই সময়ে ব্রেকধাস্টের থণ্টা পডগ । নাদিয়াকে নিয়ে খেতে গেল 
মাইকেল । খুব একট খেতে পাল না নাদিয়া। বিশ মিনিট পরে গলুইতে 
ফিবে এল দুজনে । 

গলা নামিয়ে নািয়া বললে- “দাদা, আমার বাবার নাম ওয়া(সলি 
ফেদোর | রিগার খুব'নামী এান্ভাব | পাঞ্নৈতিক কারনে বাবাকে দেও 
বছর আগে শিবাসন দেওয়া হয় ইরপুটক্ষে। মা এক মাস আগে আমার 
মী'-ও মায়! কাটিয়েছে পৃথিবীর | আম একা | শিঃসহায় | পথের ভিখিরি । 
পুলিশ তাই দয়া করে ছাঙপত্র দিয়েছে । ইরপুটস্কে গিয়ে বাবার কাছে থাকৰ 
এখন থেকে | তুমি না থাকলে রান্তাতেই না খেয়ে মরতাম-_ছাডপত্র তো 
এখন বাতিল হয়ে গেল |» 

“বোন, সাইবেরিয়ার স্তেপ একা পেরোনোর ঝুঁকি নিয়ে বেরোনো 

তোমার ঠিক হয়নি 1৮ 
“কিস্ত কত'ব্য যে করতেই হুবে, দাদা 1” 
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এই একটা কথার মধ্যেই নাদিয়ার অনমনীয় দৃঢ় চরিত্র ফুটে উঠল। যু 
হুল মাইকেল স্টগফ। 


৯ | তারানতাসে দিবারাত্র 


পরের পিন, উনিশে জুলাই, পাম পৌছে গেল “ককেসাস) 

ইউরোপ থেকে দারা এশিয়ায় খায়, এখান থেকে তারা গাডা কেনে 
গরমকালে. শাতকালে কেনে প্রেস । স্তেপ দেকতে কয়েক মাস তে। লাগেই। 
উরাল পখঙমালার মা দিয়ে একটা এাকগাডা ধায় । এখন ত] বন্ধ । তাছাডা, 
অত শ্লথগতি গাডা |নলেও চলবে পা মাইকেলপের। কারও ঠেয়াল থুশার 
ওপর [ন্র্ভর কর এখন সম্ভব শয়। নিগদ্ব গাঙা হলে িনরাত ইাকানো 
খাবে ইম্স্চিকস্‌ অর্থাৎ গাডোয়ানকে উপযুক্ত না ভোঞকৌ অথাৎ বখশিস 
দিয়ে । 

কিন্ত গাডী কিনতে গিয়ে কালথাম ছুটে গেল মাইকেলের । গাডী একদম 
নেই । পু'পশের শতোয় দেশ ছেঙডেখাবার হিডিকে আগে ভাগে যারা 
এ পথ দিয়ে গেছে সব গাডা !নয়ে গেছে তাণাই। 

যাহ হোক শাঙক্টে এক তারানঙাস গা গেগাড করল মাহকেল, 
আর গাঞা নেই পামে। তা সেও দরদাম করল বাবসাপধাবি চালে--তার 
ইদ্ু[বেশট|ই যে তাহ-বাবসা্দার নিকোলাপ কোরপাণফ। শেক ধরেছে 
ব।বপাদারের_-দরদাম তো করবেই । 

তাঁপানতাস গ!ভী চাধ চাকার ঠিক _কিগ্ড তেলগার চাইয়ে হাঞ্জার ও৭ 
ভাল। তেলগ।ও চাব কাব । কিন্ত ধরি দয়ে বাথা। স্প্রিং কোনো 
গাডীতেই শেই | তবে পথের খানাখন্দে পড়ে বা বরফে চাকা গেথে গেলে 
তাবাণতাস ভাট শখুট বাবধানে লাগানো চাকা দিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে ঘায়_ 
তেলগা পারে না । পেছনেণ আশ দড়ি ছিডেকাদায় বা বাধে জাটকে 
থাকে সামনের অংশ নিয়ে ঘোডা চালিয়ে গাডোয়ান পৌছে খায় গপ্তব্স্থলে 
জানতেও পারে না আরোহী পডে রইল স্ছেনে । 

এ ছাড।ও তাবানতাসে চাপার সুবিদে জনেক | তলা দিয়ে খাতে কাদা 
ছিটকে গায়ে না] লাগে, তাই পাটাতন পাতা আছে। মাথায় আছে চামঙার 
গুড--গরমকালে বা] কডেব সময়ে খুব কাজ দেয়। 

এ হেন মঞ্তবৃত এবং মোটামুটি আধামদায় সবেধন শালমণি একটি মাত্র 


২৫৬ 


তারানতাস জ্রোগাড করে নাদিয়াকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ তাতে উঠে বসল 
মাইকেল। লোষশ তিনটে ঘোড। জোড়া হল গাডীতে। একটা সামনে, 
ছুটে! দুপাশে পাদদানির কাছে । ঘোডা তো নয়__খেন লম্বা ঠযাংওল! লোমশ 
ভালুক। সাইবেরিয়ার ঘোডা। ছোটে দারুণ। 

নোংরা পোশাক পর] লম্বাচুলো ইম্সচিক এসে ত:শ্ছিলোর চোখে দেখল 
হই আরোহীকে। সঙ্গে মংলপত্র নেই । থাকলে রাখার জায়গ। হত না 
তাবানতাপে বপার জায়গ। মাত্র টুডণেবণ। ইম্স্চিক বগে একদম সামনে-_- 
অগ্রশন্ত আসনে । 

ই আবোহীর বাউগুঁলে চেহাযা আহুএবহা দেখে নাক কচকে খেন 
আকাশকে উদ্দেশ কে বলল বাটিয়ার গেইয়া ভাষায়শাকীাক কোথাকার ! 
ভাট শিছু ছকোপেক জুঈলে হয় |” 

মাংকেল এ ভাষন মানে জানে । ভাই তৎন্ণাৎ শুনিয়ে শুনিয়ে বলল 
-পশাহে, আমতা ঈগল । ভাস্ট পিছু নাকোশেক-সেহ সঙ্গে মোটা 
বথাশস 1” 

জবাব এল চাণুকেঃ শবে | সপাং করে আতয়াগ হতেই তিডবিডিয়ে 
ল[ঝিয়ে উঠে পডি কি মনি করে দেডোলো। ঘে।ডা ঠিনটে | 

রাশিয়ার গেইয়া ভাষায় কাক মানে কিপটে যাত্র-াথোডার জন ভাস্ট 
পিছু ছু'তিন কোপেকেপ বেশা খবচ কণতে চায় শাঁ। হার গল" মানে 
দণাঁগহ্প্ত খাত্রা_খরচ ক:ঠে জানে । বখশিদ দিতে গানে । 

মাইকেল তাই শ্রুনয়ে ধিলে, বেশবাম তাদের ময়ল! খাব মামুলি হুলও, 
পাখীর রাঙা ঈগল পাখার মতই উডতে তার] চায়_খচ শিয়ে মাথা থামাতে 
হবে না। 

ফলে, তেন সতাই উডে চলল তারানতাপ | গত'ট ঠ মানলো শা কাঠের 
গুঁড়ি, পাথরের চাহ দেখে থামল পা দমদম শবে লাফাতে লাঞ্গাতে সব 
কিছুর ওপর দিয় ভয়ংক“ভাবে ধুলে। পাথর-কাদা ছিটকিয়ে ঘণ্টায় প্রায় দশ 
থেকে বালো। মাইল বেগে গেয়ে চলল নক্ষব্রগিতে। 

চলল সারাধিন। মাঝে মাঝে ঘোার ঘখাটিতে থেমে নঃন ঘোডা আর 
নতুন গাডেয়ান হিল মাকেল--সব পয়েন্টেই পয়সা ছঠিয়ে চলল দ্বাহাতে। 
একট! মিনিটও সময় নট করল না। প্রত্োকটা পোস্ট-হাসে শুনল, একটু 
আগেই ছজনঘাত্র কে নিয়ে একটা তেলগা গাড়ী গেছে এই প্থ দিয়ে। 

নাদিয়ার খুব কষ্ট হচ্ছিল গাড়ীর ঝাকুনিতে। কিন্তু শক্ত মেয়ে। মুখ 
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বুজে সয়ে গেল। মাইকেল কিন্তু নিৰিকার । এ পথে সে বার কুড়ি গেছে। 
পথের ধকল, বরফের ঠাণ্ডা, ঝডের বিপ্দ, গরমের হলকা--দৰ তার গা! 
সওয়া | | 

সারারাত্রি গাভী ছুটল এইভাবে | পার্জ থেকে দিনরাত গাডী চালিয়েও 
আটচল্লিশ ঘণ্টা লাগৰে উরাল পেরোতে । ন।দিয়া ঘুমিয়ে পল গাড়ীর ঘধ্যে। 
মাইকেল কিন্ত জেগে রইল । ইম্স্চিকদের বিশ্বাস নেই। ঘুমিয়ে পড়তে 
পারে | সময় নষ্ট করতে পারে। 

ভোর হল | সেদিন বিশে জুলাই | দুরে দেখা গেল উরাল পর্বতমালা । 
আর একট] রাত ঘাবে এ পাহাড পেরোতে । 

সারাদিন কিন্ত যেঘল] হয়ে রইল আকাশ । আবহাওয়া সুবিধের নয়। 
ঝড় আসতে পারে । পাহাডের মাথায় বিহ্যত চমকও দেখা যাচ্ছে । 

এ অবস্থায় না এগোনোই মঙ্গল । 

কিন্তু মাইকেলকে থামানোর সাধ্যি কারো নেই । 

ইম্স্চিককে বললে-__“সাঁমনে একট! তেলগা যাচ্ছে না?” 

“আজ্ঞে হা]। একঘন্টা আগেই গেছে ।” 

“চালাও পঙ্খী! 'বল বখশিস পাবে কাল ভোরেই একাটেনবাগ 
পৌঁছোতে পারলে |” 
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উরাল পবতত এমন কিছু উ“চু নয়। আবহাওয়] পরিষ্কার থাকলে পেরোতে 
ঝামেলা নেই । কিন্তু আকাশে বাতাসে দাযালি শুরু হলেই উরাল তখন 
করাল বপ ধারণ করে । 

রাত আটট] নাগাদ ছ্াতিময় মেঘে উরাল শীর্ষ ঢেকে রয়েছে দেখে প্রমাদ 
গুণল মাইকেল । মেঘ ক্রমশঃ এগুচ্ছে-__ওদেরও গ্রাস করবে-__যদি ন1 বৃষ্কি 
হয়ে গলে থায়। মেঘের মধ্যে পড়া মানেই কুয়াশায় পথ হারানে৷ এবং 
ঠিকবে পডা। 

এ ছাডা আছে ঝডের ঝাপট] এবং রাত্রে পথ চলার ফলে প্রচণ্ড ঝাকুনি । 
খানাখন তো দেখা যায় না। তাই নাদিয়ার ধাতে তেমন কষ্ট না হয়, সেই 
বাবস্থা কল মাইকেল উরালে ঢোকবার আগে । ছই টেনে দিল। ভাল 
করে দি দিয়ে বাদল যাতে উডে নাযায় | চক্র নাভির বাঝ্সতে বেশ করে 
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খড় ঠেসে দিল যাঁতে চাকার ওপর ওজন পড়ে, এবং ঝাকুনি কমে । সামনের 
দিকে ছ্বটো লাল লঠন জালিয়ে নিল-_রান্তা আলোকিত না হলেও সামনের 
দিক থেকে অন্ধকারে অন্য কোনো গাড়ী যাতে সংঘর্ধ না বাধিয়ে বসে। 

রাত আটটার সময়ে শুরু হল উরাল আরোহণ। গডঙ্গডিয়ে চড়াই বেয়ে 
ছুটল তারানতাস। | 

চারিদিক থমথমে নিস্তৰা | প্রকৃতি যেন কুদশ্বাসে অপেক্ষা করছে আসন্ন 
তাণ্ডব নৃত্যের । আওয়াজ উঠছে গাভীর চাকা থেকে, ঘোডার পা থেকে । 
সেই সঙ্গে হ্যোধ্বনি । খুরের ঠোন্ধরে ফুলকি দিয়ে ছিটকে যাচ্ছে আলগা 
নভি। 

এগারোটা নাগাদ বিহাৎ ঝলসে উঠল মেখের মধ্যে | এতক্ষণ য1 অন্ধ- 
কারে ঢাকা ছিল-_এবার তার ওপর আকাশ দেবতারা যেন মশালের আলো 
তুলে ধরলেন | দেখা গেল গভার খাদ আর ঝড়ে গুয়ে পডা বঙ্বঙ পাইন গাছ। 
সেইসঙ্গে আর্ত হল মেথের মাদল | গুরুগুরু ধ্বনিতে কেঁপে কেঁপে উঠল দিক 
হতে দিগন্ত । চাপা পডে গেল চাকার আওয়াঙ, ঘোড়ার নাকঝাড়ার আও- 
য়াজ, চি'হি চি*হি আওয়াজ আর তৈলহীন চাকার ক্যাচ ক্যাচ আওয়াজ । 

গল। চঙিয়ে হম্স্চিককে জিজ্ঞেস করল মাইকেল-_“পাহাডের ওপরে 
পৌছোবেো৷ কখন ?” 

৮।ৎকার করে জবাৰ দিলে ইম্স্চিক-__“রাঙ একটায়_আদে। যদি: 
পৌছোতে পারি |” 

“ঘাবডে গেছে৷ দেখছি ?” 

“শা! বৰেরোলেই ভাল করতেন ।” 

“থেকে গেলে মারো খারাপ করতাম |” 

“ছোট.রে পায়রা-জ্জোরে ছোট ।” হেঁকে উঠল ইম্স্চিক। কথ; 
বাড়িয়ে লাভ নেই। হুকুম তামিল করা তার কা । 

ঠিক সেই সময়ে অনেকদূরে একটা ভীষণ আওয়াজ শোনা গেল। আকাশ 
বাতাস থেন চৌচিব হয়ে গেল ভয়ংকর সেই শব্দে-_সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ মশালের 
আগুন জালিয়ে বাঞ্জ পড়ল আাকাশ থেকে--লক্ষ করতালিতে যেন তালা লেগে 
গেল কানে । চকিতের দীপ্তিতেই দেখা গেল ঝডে এুয়ে পডা পাইন গাছের 
অবস্থা । বাতাসে তীত্র শন্শন্‌ শব্দ । ঝড অটুহাসি হাসছে! শেকড় আলগ। 
দুবল কিছু পাইনের ঝু'টি খামচে ধরে উপড়ে এনে ছু'ডে পিয়েছে রাস্তার 
ওপর । গডগড গডাম গুম শবে পাইনগুলো ডালপাল|সমেত গডাতে গড়াতে 
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এসে তারানতাসের দু'শ ফুট সামনে দিয়ে ঠিকরে গেল খাদের মধো। 
সঙ্গে সঙ্গে দরাডিয়ে গেল ঠিনটে ঘোড়াই। 
“চলবে, পায়র ! ভয় কিসের!” মেঘ ডাকার তালে তাল মিলিয়ে 
বাতাসে চাবৃক ঘোরাতে থোরাতে হাকঠদিলে ইম্স্চিক। 
নাদিয়ার হাত ধরে মাইকেল বললে--“বোনঃ ঘুমোচ্ছে! ? 
“না. দাদা ।” 
«ঝড আসছে 1” 
«আমি পরন্থৃত দার্দ। |” 
চইয়ে পর্দা টেনে দিল মাইকেল । ভেতরে যাতে হাওয়া আর ধুলো পা 
আসে তাই বাবস্থা | প্দ। টানতে না টানতেই এসে গেল কড়। বেশ 
ম/তাল হা গন মতই লাধিয়ে পডল গাতীব ওপর | ঘোডডাগুলো শুধু দাডিয়েই 
যায়নি_ঝডের ঝাপটায়, থনথন বিহ্বাৎ চমকে আব কাতর পর্দ! ফাটানো 
বান 5ংকাত্রে ভয় পেয়ে চম্পট দেওয়ান তালে পিট হটছিল। এ অবস্থায় 
ঘোচাংদ মুখ কডের পিকে করে লাগাম চেপে চদা দদকার। তারানতাস 
ঝচের দিকে আভডামাডিভাবে হয়েছে রাত্তার (ঠিক মোডে ঝড মাছে 
পড়া গাতীৰ ওপন | এখু'শ উল্টে গিয়ে খাদে পঙতে পারে । সুবোধ বচন 
এবং ঢাবুকের শাসনেও ঘোডাধেন বাগে আনতে পারছে না ইমস্চিক। 
লাদ (দিয়ে নেমে পঙ্ল মাইক্লে। নামল ইম্স্টিকও। ছুজনে দ্ুপাশ 
থেকে সামাল 'দল ভয়াত ঘোড়াগুলোকে। নইলে ল'গাম ছি'ডে পালাবে 
এখু * 1 
£া.1তে ইপাতে ঝড আন বজ্ুপাঁতের হুংকারের ওপর গলা চড়িয়ে ইম্স্‌- 
চিক ব্লে__“এখানে দাডলে কি পাহাডের তলায় ঠিকরে পড়বে ৮ 
“ক1ওয়াউ 1” ধমক পিল মাহবেল। 'পামলাও ও“দকের ঘোড11” 
প্রো গাডীটা ততন্মণে গ৪নেন গায়ের গোর সাথেও স্ছু হটছে হা-করা 
£খাদো '॥কে। তাঁগাস একটা উদডোনো গাঞ্ছেন গুড পড়েছিল বাস্তায়__ 
চাকা ছাটকে গিয়ে দাড়িয়ে গেল তক্ষুনি-নইলে খাদে পতন আটকানো 
(যেত ন। | 
দ্নাদিয়া ভয় পোল নাকি?” চীৎকার করে শুধোয় মাইকেল। 
১০1 দরদ 1৮ সতাই শান্ত সব নাশিয়াব ভয় উরের লেশমাত্র ন্ইে। 
বাড হুংকার শদোকন ওন্ো বিবতি দিয়েছে । গুডগুড গুমগাম শব্দ 
টুখাদের মণ গ্রডিয়ে গডিয়ে চলে যাচ্ছে দূর হতে দূরে। 
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“ছজুর কি এবার ফিরবেন ? শুধোয় ইম্সুচিক | 

«মোটেই না । মোড় ঘুরলে মাথা গৌোজাঁর ঠই মিলবে 
সামনে |” 

“কিন্তু ঘোড়া তো এগোচ্ছে না 1” 

“টেনে নিয়ে চলো 1” 

“ঝঙ কিন্ত আবার মাসবে 1 

“কথা শুনবে বিনা?” 

“হুকুম নাকি?” 

“ধশদারের গুঞুম 1” চীৎকার করে উঠল মাইকেল । এ 
নিল সবশঞ্মান সমটেব। কা হল ম্যািকের মত | 
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হেকে উঠে চাক হকডাল ইসম্চিক_- “উড়ে ধারে গোয়ালে ! 
ঢান| মেলে উড়ে ঘা 1” 

কিন্তু উড়ে যা ধললেই তো! আর উডে মাওয়া আয়না । মাধ শর 
'ভাস্ট পথ পেবোতেই কালব'ম ছুটে গেল ছেয়ান £€টে। পুরুষের ॥ মাবের 
ঘোড়াটা স্িকই ছিল-বেয়াদব কবেশি | কি হিমসিম খ।ইয়ে দিল "পাশের 
থোডা দুটো! । দৃগনে হিক থেকে ধরে হিড ভিড করে গায়ের ছোবে 
টেনে নিতে গিয়েও ঝডের আপ্টায় বার বার হোচট খেয়ে পডে গেল মুখ 
থুবদে। তিন পা এগোয় ঠো এক পা প্ছোযর়। বে কোনো মুছতে 
গডগ।ডয়ে খাদে গিয়ে পডত পে্নে দেই গুঁটিটা পড়ে না থাকলে। বিপ্দ 
শুধু খাদে গঢাঁব নয় _শুন্বাপথে ঠিকরে আসা পাথর ভার গাচ্ছের ডালের 
সংঘঘেও মাথা উঠে যাওয়াপ সন্তাবন। রয়েছে ষোল হানা। 

আচমকা দপ করে জলে উঠল বিই্যৎ। ককঝকে আলোয় চকিতের 
ছন্বে দেখ গেল বিশাল একটা “াএরের সুপ কেক ধাক্কায় খাস পঙেছে ওদের 
দিকে--আর কয়েক ফুউ এগোতে না পারলে নাধিয়া সমেত তাবানহাস 
চাতু হয়েখাবে এখুশি | 

মার সময় নেই | ভয়ে বিকট চেচিয়ে উঠল ইম্স্চিক । পাগালের মত 
গাড়ীন পেছনে গিয়ে শ্রেক শ্বাপুপিক শঞ্জি বলে খত বঙ গাঙাটাকে হ্যাচক। 
টান দিয়ে কয়েক ফুট সামনে ঠেলে ফেলে দিল মাইকেল। সঙ্গে সঙ্গে বুক 
থেঁসে পাথরের ভ্ৃপটা আছে পডল মাটিতে__ গুড়ে হয়ে গিয়ে প্রচণ্ড শবে 
ঠিকরে গেল খাদের মধো | ঠিক যেন কামানের গোলা বেরিয়ে গেল বৃক 
ঘেসে। 
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বিদ্বাতের আলোয় ভয়াবহ সেই দৃশ্য দেখে আতকে উঠল নাদিয়া__- 
“্ঘাদা ।” 

“ভয় কি বোন !” 

“ভয় আমার জন্যে নয় দাদা!” 

“ভগবান আছেন সঙ্গে, কোনে! ভয় নেই !” 

«আছেন দাদা, আছেন । ভগবান তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাকে 
আগলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে 1” 

এতক্ষণ যে গাড়ীর চাকা গডাতে চাইছিল ন1_মাইকেলের আসুরিক 
ঠেলায় এখন তা৷ ঠিকরে যাওয়ায় ঘোডাগুলে দ্বিগুণ উদ্যমে পড়ি কি মডি করে" 
ছুটে চলল সামনে | ছুজনে দ্বপাশ থেকে আদরের সন্বোধন আর গায়ের জোর 
দিয়ে টেনে নিয়ে চলল তাদের ওপর দিকে । কিছু উঠতেই একটা খাঁজ 
পাওয়! গেল পাহাডেব গায়ে । সক্কী ৭ হলেও ঝডের ঝাপটায় আব গিয়ে 
যেতে হবে না। তবে সামনেই একটা ঘৃিঝড ঘুরছে বন্‌ বন করে । শেকড 
আলগ! ফাঁর গাছকে উপডে টেনে নিয়ে হাহা করে হাসতে হাসতে তাণগুব 
নাচ নেচে ছুটে চলেছে পথের ওপর দিয়ে । 

অথচ ঝড এখনো! তুঙ্গে পেঁছোয়নি | এই তো শুরু । উরাল এখনো 
করাল রূপ ধারণ করেনি | এখন শুধু ঘন ঘন তালি বাজাচ্ছে আকাশের 
বাজ, পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে থর থরিয়ে ভূমিকম্পের মত | যেন উরালের 
সব কট! পাহাড জমি ছেডে শূন্যে ঠিকরে যেতে চাইছে । পাহাডের খাজে 
গাঁড়ীসমেত আশ্রয় না নিলে ঘুণি ঝডের পাকপাটে তারানতাস ঠিকরে যেত 
খাদের মধ্যে সাম্য একটুকরে! খডের মতই । 

গাড়ী থেকে নেমে এল নাদিয়া । 

ঠিক সেই সময়ে, রাত একটার সময়ে, আকাশ ভেঙে নামল বৃষ্টি । একে, 
এঁ ঝড, তারপর তুমুলধারে বাদল-_-অজঅ আোত নেমে এল পাহাডের গা 
বেয়ে । আকাশের জল কিন্তু বিত্যতের মশালকে না শিভিয়ে যেন লকলকে 
শিখাকে বাড়িয়ে দিল শতগুণে। 

প্রমাদ ওণল মাইকেল । এখন থেকে ঢাল বেয়ে নামার পালা । কিন্তু 
পথের মধোই অগুস্তি আ্োতঘ্বিনী হৈ-হৈ করে ছুটে চলেছে ঝড আর বৃষ্টির 
সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে উন্মত্তের মত। 

“অপেক্ষাই করা যাক,” বললে মাইকেল ! ণযে ভাবে ঝড রুষ্ট ছুচ্ছে. 
থেমে যাৰে এখুনি | তিনটে নাগাদ আলো ফুটলে এগোনো যাবে |” 
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“পাদ, আমার জন্যে ভেবোন। 1” 

“নাদিয়া, ভাবনা কি শুধু তোমার জন্যে? কর্তবা অসম্পূর্ণ থেকে খাবে 
এখন যদি বেরোই 1১ 

“কত'বা 1” মনে মনেই বলল নাদিয়া । 

ঠিক এই সময়ে আচমকা! ভীষণ শব্দে বাঞ্জ পঙল সামনে । গন্ধকেব গন্ধে 
বাতাস ভরে উঠল । দপ করে জলে উঠল বিশাল উ*টু কয়েকটা পাইন মাত্র 
বিশ ফুট দূরে | যেন দানবিক মশাল জলতে লাগল দাউ দাউ কৰে। 

ছিটকে গিয়ে যুখ থ,বডে পড়েছিল ইম্স্চিক। তডাক করে লাফিয়ে 
দাডিয়ে উঠল গুরু গুরু বাজের আওয়াজ গডগডিয়ে দূবে মিলিয়ে যেতেই । 

নাদিয়ার হাত ধরে চাপা গলায় কানে কানে বললে ম'ইকেল-_“কারা 
যেন চাকছে, তাই না নাদিয়া ??, 


১১ ॥ বিপদগ্রস্ত পর্যটক 


ঝডের গৌঁ-গোঁ গজরানি মুহ্তের জন্যে দুরে মিলিয়ে খেতেই দম- 
আটকানে। নীরবতা নামল চারপাশে । মাইকেল নিডেও যেন ছোবে কথা 
বলতে ভয় পেল সেই শ্বাসরোধী স্তরূতার মধ্ো । 

এবার স্পষ্ট শোন1 গেল। অনেক দূরে কারা খেন “বাচাও, বাচাও" করে 
টেঁচাচ্ছে । খুব দূরে নয়-_কাছেই। বিপদে পডেছে কোনো পর্যটক । ভ্রমণে 
বেরিয়ে প্রাণটাই বেরিয়ে যেতে বসেছে প্রলয়ংকর ঝডের খপ্পডে পডে। 

মাইকেল সঙ্জাগ হল। নাদিয়া বললে-_-প্দাদা, নিশ্য় কেট বিপদে 
পড়েছে ।” 

সাততাড়াতাড়ি ইম্স্টিক বললে-__প্পডুক । মামব1 যেতে পারব না।” 

"আলবৎ যাবো 1” হেঁকে উঠল মাইকেল । 

“ঘোডা1 আর গাডী জলাগ্লি দিয়ে ?” 

“হেঁটে যাব | নাদিয়া, তুমি থাক এখানে । ইম্স্চিককে একলা! বেখে 
যেতে চাই না।” 

“রইলাম, দাদ11” 

ছিটকে সামনে ধেয়ে গেল মাইকেল । দেখতি দেখতে মিলিয়ে গেল 
অন্ধকারে । 

ৰিবিড করে ইম্স্চিক শুধু বলল-_"খুব ভুল করল কিন্তু মাপনার 
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দাদ! |” 

নাদিয়া শুপু বললে--“ঠিকই করেছে” 

রাস্তার মোড়ে ঝড় তখন পাঁকসাট খেগ়্ে বিপজ্জনক ঘুণিঝডের চেহার! 
নিয়েছে । বৃষ্টি থেষেছে ঠিকই, কিন্তু ভয়াবহ সেই ঘুণিঝডে প] পর্যন্ত মাটিতে 
রাখা যাচ্ছে না- উড়িয়ে নিয়ে থেতে চাইছে মাইকেলের মত বলবান 
মান্ষকেও | কি কষ্টে থে দু'পা মাটিতে রেখে ঠাঁটতে হল মাইকেলকে, তা 
শুধু সে-ই জানে । 

বেণী দূর খেতে হল না! শ্রন্ধকারেৰ মধোই ছাবার শোনা গেল সেই 
চীৎকার | খুব দুরে নয়। কাছেই কোথাও মাটকা পড়েছে ভন] দুই 
পর্ধটক। থাদের কথাবাতাও শোন] খাচ্ছে শুধু দেখা ঘাচ্ছে না চেহারা- 
গুলো । 

সংলাপ শুনে চগ্ুস্থির হয়ে গেল মাইকেলেব। এঙজাবাব কী? 

“আরে এই মাথামোটা ! ফিরে আসবি কিনা বল্‌।” 

“মায় না ফিরে! চাবকে ছাল তুলে দেব 1” 

“শয়তানের বাচ্চা গাডোয়ান। ভশয়ার ॥। নিচে চোখ থাকে যেন ।” 

“কাণ্ডটা দ্রেখেছেন । এ দেশের শাডীশুলোব বাবহারটা দেখেছেন | 

“এগ্ন নাম ভেলগা গাডী 1? 

“রাঞ্চেল গাঙোয়ানটাকেও বল হাবি ছাই । আমর যে পড়ে রইলাম, 
৩1 ন| দেখেই ঘোডা হাঁকিয়ে চলে গেল ।? 

“আমার মঙ একটা ইংরেজের চোখেও ধলো দিয়ে গেল! মামলা করব 
তবে ছাডবো-__রাফ্ইেলকে ফাসির দড়িতে বোলাবো 1 

কথাট। বলা হল বেগেমেগে_কিছ্ু জবাবটা এল মট্টহাপির মধা দিয়ে_- 
“চমৎকার । চমৎকার । একেই বলে রসেব কথা 1” 

“হাসছেন? শ্রাপনি হাসছেন ??  তেলেবেগুনে লে উঠল ইংরেজ । 

"হাঁসির কণা বললে হাদবো। না? ভাঁয়াব প্রাণে রসও আহছ বটে।” 

ঠিক সেই সময়ে কড কড কডাৎ শব্দে বাগ ডল ধারে কাছে। পাহাড়ের 
চুডায় টুঁডায় ধাক্কা খেয়ে বাজেব আওয়াজ হ।ঙ্গার ঢাক প্টিতে প্টিতে মিলিয়ে 
গেল দূরে | গদ্রানি ক্ষীণ হয়ে আসতেই মাবার শোনা গেল ফুতিবাজের 
কর “গাভী বটে একখানা । নিশ্চয় ফ্রা্প থেকে আসে নি এমন খাসা 
গাড়ী !” 

“ইংল।গু থেকেও নয় |” 
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আখার বিদ্বাৎ লকলকিয়ে উঠল মাথার ওপর | বিশ গজ “দূরে, রাস্তার 
ওপর একটা তেলগ। গাভীর পেছনের আধখান। দেখ! গেল । রাস্তার গতে' 
বেশ ভাল করেই চাকা আটকে গেছে । বিচিত্র যানের ওপর পাশাপাশি বসে 
দুজন পর্যটক । 

আকর্ণ হাসি নিয়ে এগোলে মাইকেল । কাছে আসতেই চিনতে পারল 
তই মকেলকে | খববের কাগজের সেই ঢুউ সাংবার্দিক--অহি-নকুল সম্পর্ক 
যাদের মঙ্ো। 

ওকে দেখেই সোল্লাসে বললে খ্রাসী সাংবাদিক _“আ.সুন। অশান্ত খুণী 
হলাম মাপনাকে দেখে । ইনি আমার প্রাণের শ.ঞ, মিঃ পাউন্ট 1” 

সমাঁচছিক ব্রীত আশ্রযায়। মিঃ ব্রাউন্টও পরিচয় দিতে যাচ্ছেন ফরাসী 
সহচরের, তার আগেই বাধা দিয়ে মাইকেল বললে--"সরিচয়ের দরকার 
নেই । আপনাদের চিশি | ভলগায় সীযাক্ধে দেখেছিলাম |” 

“শানে তাই তে মিস্টার--৮ 
শিকোলাম কোবপশক-ইপ্পুটস্ষেক বাবসাঁদার । কিন বাপার কি 
বলুন তো? আপনার সঙ্গ ভদ্রলোক তো দেখছি রেগে লাল হয়ে আছেন ।” 

“মিস্টার কোরপান্ফ)” পরম উদ্লাসে বললেন আ।ালসা£৩-- “ব্যাপার খুব 
মজার । আমাদের তেলগা গাড়ীর গাডোয়ান মহাশয় থোডা আর গাভীর 
পাষনের শারখান। নিয়ে বওনা হয়েছেন-আমাদের রেখে গেছেন পেছনের 
মাধধাশায়_ ঘোড়া ভাঞাই | মঞ্জা বাপার শয় কি?” 

মোটেই মজার ব।পাব নয় |” কাঠদনে বললেন ইংব্রেজ । 

পণ মশার, সবা কিছুর মকোই মগ্গইাকে দেখতে পান না কেশ?” 

ঢে! এতই দর্দি মগ] তো বলুন এ রা শিয়ে এখন খাই কি করে ৮” 
প্রাউন্ট সতি'ই খেপেছেন! 

“খুব সহড্১ চোখ নাটিয়ে বললেন খালসাইছ | “আপনি গাড়ী 
টানবেন_-ধোডার বদলে-_আমি লাগাম পরবে হাকবো-শচলরে ছোট 
পায়না । উডেঘা পঙপতিয়ে 

«মিস্টার গোলিতেট। ইয়াকিট| কি এবার সতি। সতাং গাড়োয়ানি 
ইয়াক হয়ে দডাচ্ছে |"? 
“কিছুদূব গিয়ে আমি যাবে৷ আপনার জায়গায়। চিপটি শন শনিয়ে 
লাগাম ঝাকয়ে আপন তখন ঠেকে ধাবেন-- “1 খা বেট ডান ভাঙা শামুক, 
বিটলে বামন কচ্ছপ? 1” 
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মাইকেল আর হাসি চাপতে পারল সা। রগড করতে জানে বটে আযল- 
সাইড জ্টলিভেট | 

বললে হাসতে হাসতে-_-“শুহুন, শুনুন, আমি বুদ্ধি বাংলাচ্ছি । চডাই 
বেয়ে ওঠার পালা শেষ হয়েছে__-এবার নামার পালা ঢালু রাস্তায় । আমার 
তিনটে ঘোড়ার একটা দিচ্ছি আপনাদের | আধখানা তেলগায় লাগিয়ে নিন । 
কাল সকালেই পৌছে যাবেন একাটেরেনবার্গে |? 

“আপনি সতাই দয়ার অবতাব, মিস্টার কোরপানফঃ;” আলসাইড 
বললে রসিকঞজনের মতই | 

মাইকেল বললে-__“আমার তারানতাসেই তুলে নিতাম আপনাদের সঙ্গে 
আমার বোন না থাকলে-__গাডীতে আর জায়গা নেই |” 

হাঁরি ব্লাউন্ট বলে উঠল-_-“আপনার সাহাযোর ভ্ুন্যে কৃতজ্ঞ রইলাম । 
কিন্তু এ বেট! ইম্স্চিককে যদি পাই-__” 

“শুধুমুধু রাগ করছেন,” বললে মাইকেল-_-“এ রকম দুর্ঘটনা এর আগেও 
ঘটেছে উরালে |” 

“তবে ফিরে আসছে না কেন ? 

“জানলে তো ফিরে আসবে? জানবে একাটেরেনবার্গে পৌছোনোর 
পর | দেখবে শুধু সামনেটাই পৌছেছে__পেছনটা নিশ্চয় উবালে পড়ে 
আছে |; 

“মজা তো সেইটাই,” সোল্লাসে ফের বললেন জোলিভেট । 

“চলুন” ঘুরে দাডালো মাইকেল | 

“তেলগ! এইখানেই থাকবে?  প্লাউণ্ট যেন দ্বিধায় পডলেন | 

আবার কলকলিয়ে উঠলেন জোলিভেট-_“ভায়।, আপনার তেলগা 
মাটিতে এমন চমৎকার শেকড চালিয়ে বসে আছে যে কাল পর্যন্ত 
ফেলে রাখতে পারলে দেখবেন গাছ হয়ে ফুল ফোটাতে আরম্তু করে 
দ্বিয়েছে।” 

অদ্ভুতরসিক লোক বটে ঞ্োলিভেট । মুখ গোমড1 করে ব্লাউন্ট পা 
বাড়ালেন মাইকেলের পেছনে । আযালসাইড জোলিভেট চললেন সচল রসের 
কলপীর মত। হাসি আর মজা উপচে পডতে লাগল প্রতিটি কথার মধো | 

ৰবললেন__“মিস্টার কোরপানফ, আপনার সঙ্গে এই তেপাস্তরের স্তেপে 
আবার দেখা হবেই মনে হচ্ছে |” 

অর্থাৎ মাইকেলের গন্ভবাস্থানট৷ পুকৌশলে গ্জেনে নিতে চান ম্যালসাইড। 
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হুশিয়ার হয়ে গেল মাইকেল । 

বললে--“আমি যাচ্ছি ওম্স্কে |” 

“আর আমরা] যাচ্ছি যেখানে বিপদ আছে. আর আছে খবর ।”" 

"লডাই চলছে যেখানে?” উৎসুক হল মাইকেল। 

দ্য 1৮ 

“আমি কিন্তু ছাপোষা বাবসাদার। কামানেব গোলা আর বর্শার 
ফলাকে সইতে পারি না। লডাই যেখানে তার ধাবে কাছেও থা।ক না।” 

“তাহলে তো! আপনাব যত উপকারী বন্ধুকে পথে পেয়েও হারাবো । কিন্তু 
একাটেরেনবার্গ থেকে দিন কয়েক এক সঙ্গে যাওয়া যাবে না ??১ 

“ওমস্ক পর্যান্ত ?” 

“জানলে তো! ছাই বলব । ইচিম পর্যন্ত জানি যাচ্ছি । তারপর অবস্থা বুঝে 
বাবস্থা |? 

“তাহলে ইচিম পর্ধন্তই একসঙ্গে যাব খন |" 

মাইকেলের ইচ্ছে নয় কারে সপ্গে যাওয়া । কিন্তু কিছুটা পথ একসঙ্গে 
গেলে মন্দ হয় না। 

হঠাৎ শুধোলো নিরীহ গলায়-__“তাতারদেব খবর রাখেন ?"* 

“নিশ্চয় রাখি । ফিওফার খানের তাতার বাহিনী সেমিপোলাটিনষ্ক 
আক্রমণ করেছে | এখন ইরতিশ বরাবর এগোচ্ছে | ওমস্ক যদি যেতে চান 
তো চটপট চলুন ।” 

"তাই তো! যাচ্ছি ।” 

“আরও খবর আছে । কর্ণেল ওগারেফ সীমান্ত পেরিয়ে গেছে ছদ্মবেশে 
তাতার বাহিনীতে গিয়ে ভিডবে শীগগিরই |” 

শুনেই ধেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন হাঁরি প্লাউণ্ট--“সে খবরও রাখেন ?” 

“আলবৎ রাখি |” 

“জানেন কি ছন্নৰেশটা ছিল জিপসীর ?” 

“জিপসীর 1” চমকে ওঠে মাইকেল | হঠাৎ মনে পড়ে যায় শিজনি-_ 
নোভোগোরোদের সেই বৃডো জিপসীর আলখাললামোডা চেহারাট] । 

খুশী খুশী গলায় আযলসাইড বললেন_-“তাও ভানি। খবরট! আমার 
দূর সম্পর্কের বোনকেও জানিয়ে দিয়েছি ।” 

“কাসানে নেমে বেশ কিছু কাঞ্ড সেরেছেন দেখছি,” ব্রাউণ্টের গলা এবার 
একেবারেই কাঠখোট! । 


২৬৭ 


“তা দেরেছি। “ককেসাপ” ধখন কয়ল! তুলেছে, আমি তখন খবর পাচার 
করেছি ।” ৃ 

ফের শুরু হয়ে গেল কথার তরজা | 'মাইকেলের মন ছিল না সৌদ্কে। 
ভাবছিল প্রিপসীদের কথা। জিগানা জিপসীবুডোর মুখটা সে দেখতে 
পায়নি । কিন্তু জিগানী মেয়েটা তাকে ভাল করেই দেগ গেছে । অন্ত,ত- 
ভাবে তার আশাদমস্তে চোখবুলিয়ে গেছে । কেন? 

চিন্তার সুতে। ছি'ছে গেল পিস্তলের আওয়াজে । 

তাবানভাসের ধিক থেকে ভেসে এল শব্দটা । 

চক্ষের শিষে;ষ শব্দ লক্ষা করে পেয়ে গেল মাইকেল । 

দেখে তাঙ্জব হলেন আলনাইও। মনে মনেই বললেন--“অবাক কাণ্ড 
তো! কামানের গোলা আর বর্শা ফলাকে যে ভয় পার. পিস্তলের ছাওয়াজ 
শুনে সেই দিকেই সে ছুটে থায় কেন ? 

ভাবতে ভাবতেই প্লাউন্ট,ক শিয়ে দৌডোলেন মাইকেলেব পেছনে । এসে 
পৌঁছেলেন মন্ত পাথণটার এপিকে-খার ও'দকে সুবক্ষিত রয়েছে 
তারানতাস । 

আচমকা] শোনা গেল গব গন গঞ্রানি। এুৰীক৪ টেঁচাচ্ছে ভালুক | 
স্ঙ্গে সঙ্গে আবার শোনা গেল পিস্তল নির্ধোষ। 

“না'দয়।! নাদয়ী 1” ১ক্ষের নিমেষে ছোর] বার করে পাথরকে পাক 
দিয়ে পেয়ে গেল মাইকেল । 

জলন্ত পাইনেন আগুনের আভায় দেখ! গেল নাঁদিয়! পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে 
_ সামনেই দাডিয়ে খাবা তুলেছে বিবাট একস ভাবুক । ঝঙের দাপটে 
নিশ্চয় বে'বয়ে এসেছে গজল ছেডে। দেখেই ভয়ের চোটে লাগাম ছিড়ে 
পালিয়েছে টো ঘোঁডা। ইমসচিক দৌঙেছে ঘোঙার পেছন পেছন । তৃতীয় 
ঘোডাটার দিকে ভা; শুক মশায় এ 'গয়েছিল নখের ধার পরখ করার মতলবে-- 

ঘোড়া খতম হলে বিষম বিপদ বুঝতে পেবে পাদিয়া দৌডে গিয়ে গাডী থেকে 

মাইকেলের পিশুল তুলে পিয়ে গুলি করেছে ভালুকের কাধে | পুঁচকে একটা 
মেয়ের এত স্পর্ধা দেখি প্রেগে তিনটে হয়ে চেঁচাতে টেচাতে ঘোড়া ছেড়ে 
ছু'পেয়ে জীবটাকেই থাবার থায়ে শোয়াতে এসেছিল বনের রাজ1। কিন্তু 
ছ”পেয়েটা দৌনলা পিস্তলের শেষ গুলিটাও তার মুখের ওপর এইমাত্র ছু'ডেছে। 
অগতা মরণ মার মারবার ওন্য থাবা তুলেছে ভালুক-_ 

'এমন সময়ে ছোর। নিয়ে দুজনের মাঝে হাজির হল মাইকেল এবং চোখের 
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পলক ফেলার আগেই পাক হাতে ছোর] মারল নিচ থেকে ওপর দ্িকে_- 
ভুড়ি ফেঁসে চিৎপাত হয়ে পল বনের রা$1। 

এই সেই বিখ্যাত সাইবেরিয়ান শিকারীদের ছুরি-চালন1--চামডা নষ্ট না 
করে ভালুক বধের ভাশ্চর্য কৌশল । 

“নাদিয়া! চোট লাগেনি তো ?” 

এন], দাদ! |” গল পধন্ত কাপল ন! নাদিয়ার | 

ইাপাতে হাপাতে কছে এলেন ?ই সাংবাদিক | সোল্াসে টেঁচিয়ে বল- 
লেন আলসাইড-আবাস মিঃ কোরপানধ 1 কিসেণ কারবার করেশ মশাই 
আপনি? ছোরা টাল।লেন তে পাকা শিকাপীর মত)” 

“ছোটবেল। থেকেই শিখতে হয় গ্রভোককেউ)” ছেটি করে জবাব দেল 
মাইকেল । 

কিত্তু জবাবট! কি মনে ধুল সাংবাদিক নে? শিশ্য় নয়। আগুনের 
লাল আভায় গুদীপু রঞ্জঝরা ছো 7 হাতে ম] ভাককের এপ এক গলি তলে 
দিয়ে দী।ঙয়ে থাক। বীরোচিত তোগোবৃপ্ থবষাসংহের মৃত মহাকেলেদ মৃতির 
পানে তাঁকয়ে নিঙের মনেই বণ,.লণ ভ।ালস।5ড--* ব৬ তয়ংকম লোক 
দেখছ !” 

বলেই এগোলেন নাদিয়ার পানে । ভঠিবদন ভানীলেন। 

এগিয়ে এলেন হ্যারি প্লাউন্টশ । আশ্ব'দন জানালেন নািয়াকে। 
বাতাসে মাথা ঠকে অভিবাদন ফিণয়ে দিলেন নংদিয়া। 

ঘুঁত উচ্ছল কঠে বললেন আযলসা£$-ঠেমশি দাদা তেমশি বোন। 
ভালুক বেটা মগঞ্জ মোটা বংলই খাটাতে এসোছল আপশ'কে।” 

ঠিক এই সময়ে পলাতক থোডা £ঠোকে টানতে টানতে খিরে এল হযস্- 
চিক? লঘ্ষমান ভল্লাকটাকে দেখে একট খেন হঃখিতই হল ভাবখ শা 
আহারে । «মন খাসা চামডাটা ঘেলে ছেতে হয় হবে শবুণিশ্েয়ালের ওন্যে ! 

মাইকেল বুঝিয়ে দিলে এখন কিকদয়। একটা ঘোডা টেনে শিয়ে 
যাবে আবখানা তেলগাকে। ূ 

শকস্তু একটার ভায়গ'য় থে ছুটো গাডী হয় গেল।” ইমস্চিক চলে এল 
দরদামে? মধ্যে | 

ৎস্মণ'ৎ ভবাব দিয়ে দিলেন আলসাইড-_ "টাকাও পাবে ডবল ।” 

বাস! টাকার গন্ধ পেয়েই মুখ টুল ধু লয়ে উঠপ ইমস্চিকের-_চিল রে 
কচ্ছপক1 বাচচ'_পায়রার রাণী! ছুটে চল! ডবল টাকা!” 


৬০) 


নাদিয় বদল তারানতাসে। বাকী সবাই হেঁটে চলল আধখান। তেলগার 
দিকে। পৌঁছালো৷ দিনের আলো পুবের আকাশে দেখা যাওয়ার সময়ে । 
একটা ঘোড়া ভাঙ্গা গাড়ীতে লাগানো হল-| তারপর ছুটে! গাড়ী গডগড়িয়ে 
নেমে চলল পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে। 

সবচেয়ে মজা হল একাটেরেনবার্গে পৌঁছানোর পর । ঘোড়াশালায় 
প্রশান্ত মুখে দাঁড়িয়েছিল তেলগার গাডোয়ান আধখান] তেলগার ফিরে আসার 
পথ চেয়ে । ছুই সাংবাদিককে দেখেই হাত বাড়িয়ে চাইল বখশিস্‌। 

আর যায় কোথায় ! সময় মত পেছিয়ে গেল বলেই রক্ষে পেয়ে গেল বেচার। 

গাডোয়ান__নইলে “ন1! ভোডকৌ”র বদলে ব্লাউন্টের বক্সিং জুটতো| বরাতে । 
এক ঘুসিতেই ঠিকরে যেত মাটিতে, | 

হাহা করে হেসে উঠলেন আলপাইড-_“মিঃ ব্রাউন্ট । একিস্ব অন্যায় | 
ওর দোষ কি বলুন? এই নাও বাপু।” বলে, পকেট থেকে এক খামচা 
কোপেক বার করে গু'জে দিলেন ণিৰিকার ইমস্চিকের হাতে । 

ফলে আরো ক্ষেপে গেলেন ব্রাউন্ট | তেলগার মালিককে পর্যস্ত আদা- 
লতে টেনে আনার হুমকি দ্দিলেন। তিডিংমিডিং করে লাফাতে লাফাতে 
বললেন, ছাডবেন না তিনি--কাউকে ছাড়বেন ন'-_নাঁকের জলে, চোখের 
জলে করে ছাডবেন সবাইকে | 

হাসতে হাসতে আলসাইড বললে-_“রাশিয়ায় মামলা শুরু করলে কি হয় 
জানেন ?” 

'কি আবার হয় 1” 

“গল্পটা জানেন ন1 ?” 

“কিসের গল্প ?” 

“আতুড়ে ছেলেকে বারোমাস দ্ধ খাইয়ে টাকা চেয়েছিল এক দাইমা ! 
মামলার যখন নিষ্পত্তি হল আতুডের ছেলে তখন কোথায় জানেন 1” 

“কোথায় £” 

“ইম্পিরিয়েল গার্ডের কর্ণেল |” 

হো-হেো! করে উঠলেন এবার প্রতোকেই | 

আলসাইড নিজেও মনের সুখে হাসলেন নিজেয় রসিকতায়। তারপর 
নোটবইয়ে তেলগার নতুন সংজ্ঞা লিখলেন রাশিয়ান আর ইংলিশ ডিঞ্সনারীর 
উন্নতি কল্পে । 

লিখলেন-__“তেলগা। একটা রাশিয়ান গাভী | যাত্রা! শুরুতে চারটে চাকা 


থাকে খাত্রা শেষে ছুটে! |” 
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১২॥ মাইকেল চাবুক খেল 


একাটেরেনবার্গে আসবার সময়ে ঘোডা আর গাড়ী পাওয়া নিয়ে অনেক 
সমস্যা হয়েছিল-_কিন্তু পৌছোনোর পর নতুণ গাড়ী প্রোটানে| নিয়ে কোনে! 
ঝামেলাই হল না। কারণ সাইবেরিয়ার ধুধূ পথে পা বাড়াতে কেউ 
চায়না | 

কাজেই পোয়াবারে হল মাইকেল এবং সাংবাদিক দুজনের | রব্লাউন্ট 
আর জোলিভেট ভাঙা তেলগা পালটে নিয়ে নিল একট! মজবুত তেলগা। 
মাইকেল কিন্তু তারানতাস ছাডল না। শুধু নিল তিনটে তাজ ঘোড়া । 

ঠিক বারোটার সময়ে দুধকে মাথায় নিয়ে একাটেরেনবাগ ছেডে রাস্তা 
কাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল হৃ”দ্বটে। গাড়ী । 

নার্দিয়ার মনের অবস্থা এখন কি রকম ? বাবার চিন্তা কি এখনো! মন 
জুডে:আছে? না। সব দ্রশ্চিম্তার অবসান ঘটিয়েছে মাইকেল । মাইকেলের 
মধো সে পেয়েছে এমন :এক মানুষকে যেবড ভ'ইয়ের মতই তাকে শত 
বিপদের মধো বুক দিয়ে আগলে রাখছে | নাদিয়৷ বুঝেছে তার আর কোনো 
ভয় নেই | ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন মাইকেলের মত পুরুষ সিংহকে | সবার 
কাছে সে পৌোছোবেই-শুধু যা একটু সময় লাগবে । পথ তো কম 
নয়। 

আর মাইকেল কি ভাবছে ? তার ছুশ্চিন্তা একদিকে যেষন বেড়েছে, আর 
একদিক দ্রিয়েঃঠতেমনি মনট! আনন্দে ভরে উঠেছে। বারবার ঈশ্বরের 
জয়গান গাইছে নাদিয়ার মত মিষ্ট একটি বোনকে পথের মধ্যে পাইয়ে 
দেওয়ার জন্যে । যেয়ে শুধু সুন্দরী নয়, অসন্তব সাহসিশী। নাদিয়াকে 
মাইকেল:তাই স্নেহ যতট। ন। করে, তার চাইতেই বেশী করে সম্মান । 

ুশ্চি্া আরম হয়েছে সাইবেরিয়ায় পা দেওয়ার পর থেকেই বিশ্বাস- 
ঘাতক আইভান ওগারেফও সাইবেরিয়ায় ঢুকে পড়েছে জিপসীদের ছন্মবেশে-__ 
মাইকেলের চোখের সামনে দিয়ে | সনদেহও হয়নি। কিন্তু এখন যাঁদ 
তাতার গুপ্তচর অধ্যুষিত পাইবেরিয়ায় ঘুণাক্ষরেও কেউ জেনে ফেলে থে 
নিকোলাসের ছদ্মবেশে রাশিয়ার রাজদূত চলেছে গুপ্ত খবর শিয়ে_তাহলে 
প্রাণটাই রেখে যেতে হুবে সাইবেরিয়ার প্রান্তরে । আইভান ওগারেফ 
নিশ্চয়" নিজের মৃত্যুর পরোয়ান! নিয়ে মাইকেলকে জ্যান্ত পেীছোতে দেবে না 


ইশ১ 


ইরকুটস্কে | মাইকেলের কতা এখন তাই দ্বিগুণ। জারের চিঠি যেন 
কারে! হতে না পড়ে এবং নিজের প্রাণটাও যেন শেষ পধন্ত ধড়ে থেকে 
যায়। " 

আলসাইড রঙ্গ রসিকতা চালিয়ে যাচ্ছেন আগের মতই-_কিন্ত নাদিয়া ফে 
তার মনে সাড়া ফেলেছে, তাও বোঝা যাচ্ছে টুকরো-টাকরা কপার মধ্যে 
থেকে । যে মেয়ে পথের এত ধকল মুখ বুজে সহা করে সে সামান্য মেয়ে নয় 
_ প্রশংসাও করছেন শত মুখে | | 

কিন্তু ব'লহারি যাই তার সাংবাদক সহচনকে | পাপিয়া নিয়ে কোনো 
মাথাব)থাই নেই তার। কথ] বলতেও নারাঙ্দ। জ্যালপাইড পর্যন্ত ক্ষেপে 
গেলেন শেষকালে। 

ব্লাউন্ট জিজ্ঞেস কৰেছিলেন মেয়েটাকে কি রকম মনে হয়? 

“কোন মেয়েটাকে 1” 

“নিকোলাপ কোপপানফের বোনকে ।” 

“ওর বোন না:ক?” 

“তবে কি ঠাকুমা?” ঝাঝিয়ে উঠলেন আলদাইড 1 

“কত বয়প বলুন তো মেয়েটার ? 

“জন্মে সময়ে হাঞ্জির থাকলে বলতে পারতাম,” কাট ছঁট জবাব দিয়ে 
আালপাইঠের মেঙ্গাঞ্জ তিরিক্ষে কবে ছাডলেন ব্লাউন্ট। 

প্রায় মরু অঞ্চলের ওপর দিয়ে তখন ছুটে চলেছে পর-পর ছ্খানা গাডী। 
তাতার বাহিনী আসছে খবব পেয়েই চম্পট দি:য়ছে গায়েব বাসিন্দারা । ক্ষেত 
খামাবেও খুব একট কাউকে দেখা যাচ্ছে না । লম্বা! রাস্তা বলেও চেন] যেত 
ন| পথের ধুলে! ন। থাকলে-_গাডীব চাকায় মেঘের মত ধুলো উডছে বলেই 
ধৃ-ধূ তেপান্তরের মধ্যে রাস্তার আস্ততব ঠাহব করা খাচ্ছে । মার দেখা 
যাচ্ছে টেলিগ্রাফের খুঁটির পর খুঁটি । লম্বা তার হাওয়ায় কাপছে আর সন্‌ সন্‌ 
করে বাসন] বাজিয়ে চলেছে । ঘোডাশালায় ঘোড়াও মিলচ্চে | টেলিগ্রাফের 
ঘাটি থেকে খব? পাঠানোও যাচ্ছে । এ সব বাশারে এখনে! পর্যন্ত বেকায়- 
দ্রা় পড়তে হয়নি মাইকেলকে অথবা ছিনেজৌোক সাংবাদিক দুজনকে । 
শ] ভোদকৌর কৃপায় ইম্স্চিকরাও গাড়ী ছটোকে থেন উড়িয়ে নিয়ে 
চলেছে পক্ষীরাছের বেগে । 

২৩ শে জুলাই সাষনে অনেক দূবে দেখা গেল একটা ঘোড়ার গাডী। 
ধুলোর মেঘ উাড়য়ে ছুটে চলেছে নক্ষত্র বেগে । গাড়ীটা তেলগা . নয়, 


তাপ 


তারানতাসও নয়_ পো বালিন । ঘোডা ছুটো দীর্ঘ পথ একনাগাডে ছুটে 
আর ছিপটির বেদম প্রহারে ছুটতে মার পারছে না--তবুও পড়িকি মরি করে 
ছুটছে প্রাণের মায়ায় । ধুলোর পুরু স্তরে ঢাকা গোটা গাডীটা_যেন 
আসছে বহুদূর থেকে । 

তেলগা মার তারানতাস দেখতে দেখতে £নাগাল ধরে খেলল পোস্ট 
বািনের । এদের ঘোডা তাজা, ফলে চোখের পলকে সাৎ সাঁৎ করে বেরিয়ে 
গেল পোস্ট বালিনের পাশ দিয়ে । 

টিক সেই সময়ে একটা মুণগ্ড বেগিয়ে এল পোস্ট বাপিনের ছইয়েব ভেতব 
থেকে। মুখটা ভাল কনে দেখা গেল না পুলোব মেঘের মধো দদিয়ে_ কিন্তু 
শোনা গেল পুরুষ কে জববাদস্ত শুকুম ; 

“রাডাও ।” 

কিন্ত কোনে! গাডাটাই দাঁডালো না । দেখতে দেখতে পেছনে পঙল পোস্ট 
বালিন। তেলগা আর তাবানতাসেব ঘোডাদের দৌড দেখে নবীন প্রেরণায় 
পোস্ট বাপিনের ঘোডা দ্ুটোও টগবগিয়ে ছুটল তাঁদেন নাগাল পবা জন্যে__ 
সেই সঙ্গে সপাং সপাং শব্দে চাবুক পঙতে লাগল পিঠে_মাকাশ যেন মশলা- 
ফালা হয়ে গেল গাডোয়ানের শশ্রাবা -গালিগালাজে । কিছ্রু পাববে কেন 
তাজা ঘোঙাদের সঙ্গে? তৌস্ট বালিন পেছিয়ে গেল শাবও পিছনে 
শেষকালে হারিয়ে গেল দিগপ্ডে। 

রাত আটটায় ইচিমেধ ঘোঙাশালায় এসে পৌচ্ছোলো গাউা $টো। ভাগা 
ভাল পোস্ট বাংলনকে পেছনে ফেলে এসেছিল মাইকেল | কেনা? থোডা- 
শালায় তাজা ঘোৌড| রয়েছে মাত তিনটেবাকী সব পপশ্রমে লীতি। সাং 
বাদিক জন ইচিমে ধাকবেন_ কাঠ তিনটে ঘোডাকেই তারানতাসে ঝটপট 
গ্রততে ভকুম দিল মাইকেল । ইসিমে ছাৰ একদওও নয় কেনা, তাঁঙারর] 
এসে পড়ল বলে-শহ্‌ৰ কতৃপিঙ্গ পালিয়েছে শহর হিিডে। ওকে পোস্ট 
বালিনও এসে পডল বুল । এসেই তো তাজ] ঘোডা টাইবে_গডা লাগবেই 
মাইকেলের সঙ্গে । 

শুনে আলসাইড টিপ্লনী কাটলেন_-পোস্) বালিনের ভয়ে পালাচ্ছেন'?” 

ভেয়ে নয়__বামেলা এডাতে চাইঙি 1” কপাট! সত্যি । নাহুক ঙ্কানে। 
ঝঞ্সাটে নিজেকে জডাতে চায় না মাইকেল । 

কিন্ব রাম না চাইলেও রহিম চায় ঝগড়া বাধাতে । হলও তাই। 
মাইকেলের মুখের কথা খসতে না খসতেই হুড়ঘুড করে একটা গাড়ী এসে 
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দাড়াল ঘোড়াশালার সামনে । লাফ দিয়ে নামল আরোহী । দড়াম করে 
দরজা খুলে ঢুকল ভেতরে | | 

চালচলন চেহারণচ:ণে লোকটা] 'খাস মিলিটারী বলেই মনে হল। বছর 
চলিশ বয়স। তালঢাডাঁ। দশাসই বপু। ইয়া চওড়া কাধ । মাথা তো 
নয়__খেন একটা বুলেট । পুরু গোঁফ গিয়ে মিশেছে লাল গালপাট্টায়। 
মামুলি ইউশিফরন। কোমরে অশ্বারোহীদদের তলোয়ার | এক হাতে একটা 
ছোট হাতলওয়াল্ চাবুক । 

ঘবে ঢুকেই হুম ছাডলেন বাজরখাই গলায-__“ঘোডা লাগান 1” 

“ঘোড়া নেই,” বলল পোস্ট মাস্টার । 

“যেখান থেকে হোক জোগাড় করুন |” 

“অসম্ভব ৮ 

“দৌোরগোডাঁয় ঘোডা তিনটে কার? 

“এই গপ্রলে' কের |” 

“খুলে নিন_লাগান আমার গাডীতে |” 

এক পা এগিয়ে মাহকেল খললে-_-“ঘোড1 তিনটে আমার 1” 

“তাতে কি এসে গেল? ও ঘোডা আমি চাই। তাডাতাডি করুন-- 
হাতে একদম সময় নেই ।” 

আমারও সময় নেই |” আতি কষ্টে সংধত্ত রইল মাইকেল । 

“থাক, থাক, ঢেব হয়েছে ।” বলেই পোস্ট মাস্টারের দিকে ফিরে 
কতৃত্বব।জজক গলায় মাওমুখো ভঙ্গিমায় বলল মিলিটারী পুবং--“তারানতাস 
থেকে খুলে শিয়ে বালিনে ল শিয়ে দিন ঘোডাগুলো 1” 

মহ] কাপুবে পডল বেচারী পোস্ট মাস্টাৰ । একবার চাইল মাইকেলের 
দিকে_ আর একবার উদ্ধত লোকটার দিকে । কি করবে তা ভেবে 
শেল না 

পোদোরজ্ঞা বার করে বিবাদের ফয়সালা করে নিতে পাঁৰত মাইকেল-_ 
কিন্তু তাহলেই তো শিডেকে গা'হর করা হয়। বিদেশ বিভুয়ে নতুন ঝঞ্চাট 
ডেকে লাভ কী? 

তাই বললে শান্ত গলায়__““ঘোড] তারানতা'সেই থাকবে |” 

“দেবেন না ঘোড়া ?% কর্কশ গলায় হুংকার ছাড়ল দশাদই বপু। 

“না 1” 

“তাহলে লড়ে নেব ।” বলেই খপ ৎ করে তলোয়ার টেনে বার করল 
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খাপ থেকে- “চলে ম্বাসুন-__যণ্দ বাচতে চান !” 

চক্ষের নিমেষে দুজনের মাঝে এসে ধাডাল নাদিয়া। এগিয়ে এলেন 
প্লাউন্ট এবং ডো লতেটও | 

বুকের ওপর দহাত ভাজ করে রেখে মাইকেল শুধু বললে “শামি তো 
লডব না 1” 

“লঙবেন শ] 7” 

সী, 

"এব পরেও না?" বলেই চাখুকেগ হাতল ধিয়ে খটাং করে মারল 
মাইকেলেব কাসে। 

শিমেষে মঙাণ মত ণাকাশে হয়ে গেল মাইকেলের মুখ। খরখরিয়ে 
কেঁপে উঠল সবশরীর | 

ঘপ্রধুণ্জেব আহ্বান | এ হেশ অপমানের নি”০ ঘশ্বখু্দেই হয়। কিন্ত 
মাইকেল তো থণ্বধুদে। নামতে পাবে শা এখন | বা গুগত মান অপমানের চেয়ে 
অনেক বও রাজকীয় কতবা। যেকাজ 'শয়ে বেরিয়েছে, তা পণ হবে 
তরবাগি যুদ্ধে নামলেই । 

তাই দাতে ঠোট কামডে সামলে শিল শিজেকে । 

এক'ওয়া ৬1”  মাতাত্র ঘবণায় যেন হিসহিসিয়ে উঠল উদ্ধত পুরুষ । 
“ঘোডা লাগান এখুনি 1 

তাচ্ছিলো খার অগ্রকম্পাব চোখে মাইকেলকে দেখে শিয়ে বেনিয়ে গেল 
পোস্ট মাস্টার । পেছনে চাবুক হাতে লোকটা । একটু পরেই গড গঙ করে 
উধাও হল ০11 বাপিন। 

স্তণ্তততর মত এতক্ষণ দাড়িয়ে ছিল সাংবাপক গুজন | [নঙছেদের 
চোখকে খেন বিশ্বাস কতে দাওছিল না । এও কি সব? ধাপ হান- 
পিটে যে খুবাপুকথ ভালো কাল ।শাপিথে ভয়ংকর ভালুককে গোরা 
এককোণে ধ্যালয়ে পাঠাতে পারে--প্রাণে খার এভটক ভয় নেশসে কিনা 
এমন অণ্মানের পরেও দ্বশ্পণুপে নামতে হয় পায়? 

নিপ্চম্প চরণে নাদিয়া এগিয়ে এল কম্পমান মাইকেলে সামনে । এক 
হাতে ধরল দাদার হাত-_-আর এক হাতে মুছিয়ে ধিল চোখে এক ফৌট! 
জল। 
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১৩ ॥ কর্তব্য আগে 


পোস্ট মাস্টার অবজ্ঞার চোখে তাকিয়ে ছিল মাইকেলের পানে । সাই- 
বেরিয়ার খুডে। তো, কোনো গোয়ান মাতষ যে এই অপমান মুখ বুজে সইতে 
পারে জেফ প্রাণের মায়ায়__তা তার কল্পনারও অতীত । 

রেগে গেল মাইকেল--“মাপনার সাহস তো কম নয়? কি ভাবছেন 
আমার সম্বন্ধে?) 

“ভাবছি অনেক অপমান বাবসাদারও সয় নাফিরিয়ে দেয় ।% 

"ঘুসিব ভোরে ?? 

“ঠা, ঘুসিব জোরে । আমার বয়স হয়েছে, ঘুসির জোর এখনো কমেনি 
বলেই বললাম কথাট1 1” 

এগিয়ে গেল মাইকেল । বলিষ্ঠ দুই মুষ্টি রাখল রদ্ধেব কাধে । বললে 
বন্তগভ দ্রিমি্মি কঠে--এসনে পড়ুশ | বকাবেন না_ পোকার মত টিপে 
মেরে ফেলতে পারি বুঝছেন না?” 

চেয়ে রইলেন রুদ্ধ 1 বললে নিজেব মনে_ “এই তে] চাই ।” 

মাইকেল কিন্ত অস্থিব হয়ে বইল সমস্ত রাত। কাধের যেখানে চাবুকের 
হাতল পডেছিল, এণ্মানেন জ্বালায় সে জায়গায় বাথা খেন গিয়েও ঘাচ্ছিল 
না। এজাল। যাবাঃও নয়। শোবার আগে ভগবানকে ডাকল কিছুক্ষণ | 

প্রাথণার শেষে শুধু বশলে-- "৯শব, এ সবহই তোমাব জন্যে, দেশের জন্যে, 
ফা্দারের জন্যে |” 

না'দয়া কিঞ্ক বুনে ছিল '।কাবুকো মাইকেল কেন সয়ে গেল এত বড 
আগমান। সেতার নিগের প্রভুনয়। নিজের ইচ্ছেতে সে চলছে না। 
কঙবা তাকে চালাচ্ছে _বান্টিগত অপ্মানকে তাই রেখেছে পায়ের তলায়। 
আদ্ধায় মাথা নুয়ে এল নারধিয়ার 

প্রদিন সকাল আটটায় তিনটে তেঞ্জী ঘোডা নিয়ে টগবগিয়ে ইচিম ছেডে 
রওন] হল তাবানতাস- তিঞ্ স্মৃতির শহব পড়ে রইল প্ছেনে। উঞ্তত 
লোকটা মুখচ্ছণ্ৰ কিনব চবকালের জন্যে ছাপা হয়ে গেল মাইকেলের মনের 
পটে। জাগ্রত হল তীব্র কৌতুহল । লোকটা কে, কোথেকে মাসছে, 
কোথায় যাচ্ছে--সব জানতে হবে । 

বিকেল চাবটের সময়ে তারানতাস এল মাবাট.স্কেইয়াতে | এখানে 
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ইচিম পেরোতে হবে খেয়া নৌকোতে। ঘন্ট1 ছয়েক সময় নষ্ট হুল সেই 
বাবস্থা করতে । ছটফট করতে লাগল মাইকেল । অনেক খারাপ খবরও 
কানে এল । ইচিমের ছপাডেই ফিওফার-খানের স্কাউট পৌছে গেছে। 
ওমস্ক আর নিরাপদ নয় | তাতারদেব সঙ্গে রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীর একচোট 
লডাইও হয়েছে_-হেরে গিয়ে পেছিয়ে গেছে রাশিয়ার ফৌ। চাষীরা 
ক্ষেত-খামার ফেলে পালাচ্ছে । শিদ্ারণ অত্যাচার চালাচ্ছে বিজয়শ তাতার 
বাহিনী | বাডী খবদোরে আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, লঠপাট খুনজখমেব মোচ্ছৰ 
আরন্ত হয়ে গেছে। 

খবক্রোতা ইচিমেব দক্ষিণ পাঙে পৌছোলো! খেয়া নৌকো । আবার শুর 
হল যাত্রা। তারানতাস ছুটছে ধুলোব মেঘ তুলে । মাইকেল কি নীরব । 

শাদয়া বললে-“দাদা, তাতাপরা ওমক্ষে কলে তোমাব মায়েব প্রাণ 
পিয়ে টানাটানি পঙবে ' খবর পেয়েছে মায়ের 0১ 

“পা, নাদিয়া । ওমক্ষে মা হয়ত এখন নেইও ।” 

“যদি থাকে, তোমার উচিত গিয়ে দেখা করবা । খন্টাখানেক থেকে দাও |” 

“না, নাদিয়া |” 

“না? কি বলছে দাদা? ওমফে পাবে, অথচ মায়ের সগ্ভে দেখ! 
করবে না?” 

'নাদয়া। চোখ ম্বুখব চেহারা শরন্যরকম হয়ে গেল মাইকেলেব | স্বর 
শুনে চমকে উঠল নাদিয়া--এনাদিয়া, ঠিক খে কাণণে আমার সহশঞ্জিকে 
কাপুরুষের ভীরুত? মনে হয়েছিল শয়তান লোকচার, ঠিক সেই কারণেই” 

বলেন নিগেকে সামলে শিল মাইকেল । চাবি দল মুখে । 

যু) কণে নার্ধিয়া শুপু বললে-_“দাঁদা, আমি কিছুই জানি পা-শুধু টের 
পেয়েছি । একটা মহান কঠবা তোমাকে চালিয়ে নিয়ে খাচ্ছে । সে কঙবা 
ছেলে-মায়েব সম্পর্কের চাইতেও পবিত্র |” 

€-গু করে ছুটে চলল তারানতাস। পরের দিন বিকেলেই পৌছে গেল 
ইরতিশের পাডে। ওমস্ক এখান থেকে মোটে কা ভাস | 

ইরতিশ নদী নেহাত ছোটখাটো! নয়--বেশ চওডা। পাঙাপাঙেগ জন্যে 
মাঝিকে ঞোগাড করে তারানতাস ছার থোডা তিনটেকে নৌকোয় তুলতেই 
গেল আধঘন্ট। | লগি ঠেলে নৌকোকে তার থেকে গভীর গলে নিয়ে এল 
মাঝি । জলের ঘৃণি কাটাতে গিয়ে একেবারে মাঝ-জলে পডতেই হল 
বিপতি। লগি আর জলের তলায় ঠেকল না--জল সেখানে অতান্ত গভীর। 
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যাওয়ার কথা শোত ঠেলে উজানে-_কিন্তু লগি ওল না পেতেই মোতের টানে 
ভেসে চলল নৌকোট। এককুটো খডের মত। 

উদ্বেগে মুখ কালো হয়ে গেল নাদিয়াব। মাইকেল নিজে লগি নিল 
হাতে । অনেক কসরৎ করে তীরের কাছে নিয়ে এল নৌকো। 

পরক্ষণেই একলাকে দাডিয়ে উঠল শৌকোয় । আঙুল দেখালো দূরে | 

শোতের টানে আব ঝপাঝপ দ্রীডেব ঘায়ে ভীমবেগে ছুটে মাসছে একটা 
নৌকো । 

নৌকোয় বসে তাতার সৈন্যর] | 

“তাতার ! তাতার 1” 

নিঃসীম আতংকে চেচিয়ে উঠে ঝপ কবে হাতের লগি জলে ফেলে দিল্স 
দুজন মাঁঝিই | 

খেকিয়ে উঠল মাইকেল-__“কাপুরুষ কোথাকায়। ভয় কিসের? 
মাবে! লগি 1” 

স'হপ পেল মাঝিরা | প্রাণের ভরে লগি মেরে ভাবী নৌকোকে ঠেলে 
নিয়ে চলল তীবের দিকে | আর সামান্য পথ | তীনে একবার পৌছোতে 
পারলে হার ারানতাস নামীতে পাণলে নক্ষবেগে উপাও হবে মাইকেল । 
নৌকার ত'তার হানাদাবদেণ ঘোডা নে৯-__মাইকেলেণ আছে । 

কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না । আবো কাছে এসে গেল তাতার 
আতংকরা । শোন গেল তার্দেব বর্ত-জল- করা রণ্ংকার-_ 

“সারিন না কিটচৌ |”, 

এর জবাৰ দিতে হয় সটান লম্বা হয়ে শুয়ে পডে অর্থাৎ দণ্তবৎ হয়ে। 
কিন্তু মাইকেল বা মাঝির ভ্রক্ষেপ করল না। ফলে একঝাঁক গুলি ছুটে 
এল নৌকো লক্ষা করে_-। দুটো ঘোডা ডখম হল মারাম্মনক ভাবে । পর- 


মুহূর্তেই প্রচণ্ড ভাবে কেঁপে উঠল নৌকো । তাতারদের নৌকো আছডে 
পড়েছে খেয়া নৌকোয়। 

'নারিয়া। চলে এসো!” বলেই নার্দিয়াকে নিয়ে গলে ঝাঁপ দিতে গেল 
মাইকেল । 

তার আগেই বর্শার খেশচায় নিজেই ছিটকে গেল জলে। ঘুরত্ত জলশ্রোত 
দেখতে দেখতে ভেসে গেল দূরে । বাবেকেব জন্যে দুটে? হাত কেবল দেখা 
গেল জলেব ওপবশ্তারপর তাও গেল তলিয়ে। 

হাহাকার করে উঠল নাদিয়া । কিন্তু চক্ষেব নিমেষে মাঝি ছুজনকে খুন 
করে নাধিয়াকে টেনে হিচডে নিজেদের নোঁকায় নিয়ে গিয়ে তুলল তাতার 
লুঠেরারা । 
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১৪।। মা আর ছেলে 


আইভাণ ওগারেফ পুবন্ধব, খাইভান ওগারেদ নিষ্ঠর । তাতারদের মতই 
সে বর্বর এবং প্রক্কতিতে পিশাচ | মায়ের দিক ধিয়ে মঙ্জোল রও যার 
ধমশীতে বইছে সে তো কুঁটুটে হবেই | খুগিতে সে শুগালের মত | খবঙাবে 
জল্লাদ_-এক্কালে ওল্লাদেব কাঞ্ও করেছে পবামানন্দে | 

মাইকেল স্টগধ্ যখন ইরাঙিশে, আইশান ওগারেশ তখন ওমক্চের বেশ 
কিছু পথ পেরিয়ে এসেছে প্রভগ্জন গতিতে । তাণ লক্ষা টোযক্চ। তাতার 
বাইনী জডে হয়েছে সেইথানেহই | সেইখ|ন থেকেই শিওধার খানের সঙ্গে 
হাত মিলয়ে কুটকাওয়াড কপে খাবে ইত্কুটস্ধ দখল করতে । ইরপুটস্কের পঙওন 
ঘটাতে পারলেই পুরো এশিয়াটিক সাইবেশিষ়্ীর পতন ঘটবেই | তাতারদের 
জয় তখন সুপিশ্চিত | 

কিন্তু গররাণঠ| তার »ঠিনব শরতাশি পরিকল্পনা | গ্রযাণ্ড ডিউকেল আস্থা- 
ভাঙন হবে সে ছ্ননামে | তারপর শহরের পতণ ঘটাবে চেতর থেকে_ সেই 
সঙ্গে প্রাণ হণ কণবে সয়ং টিউকেন | 

তাৰ এ গোপশ শহিসন্ধিণ বরগ্ঠাপ্ত জানেন কেবল গার | তিনি গ্র্যাণ্ 
ডিউককে চেতন করতে চান । পেই ঠিঠই শিয়ে চলেছে যাহকেল-__ 
ছদ্মনামে, ছদ্মবেশে | 

তাতার বর্শার খেচায় জলে ছিটকে পড়লেও মারাগক জখম হয়ণি সে। 
শুধু সংজ্ঞা হাখিয়েছিল | শ্োত তাকে টেনে নিয়ে শাছডে ফেলেছে ডান 
পাঙেই | একজন চাষা সংঞ্ঞাহীন দেহটা লে নিয়ে গিয়ে সেবা করেছে, 
জ্ঞান ফিটিয়ে এনেছে | তাপ মুখেই মাইকেল শুনল, কি ভাবে কশাই তাতা- 
রর তারান'তাস লুঠ কবেছে। মাঝিদের জবাই করেছে । 

“মেয়েটাকে ?” উদ্বিগ্ন স্ববে ড্রিজ্জেদ কণ্ছে মাইকেল । 

“মাংরশি | নৌকোয় তুলে শিয়ে গেছেটোমক্ছে অন্যান্য কয়েদীদের 
সঙ্গে রাখবে |? 

হাফ ছেডে বাচল মাইকেল । কিতে হাত দিল গোপন পকেটে-চিঠি 
আছে এখনো । খোয়া যায়নি | 

উঠে বগল। বলল-- 'আামাকে মারল কি দিয়ে € 

বেরা দিয়ে। মারাম্্রক চোট নয়-_-দিন করেক বিএ্রাম নিলেই চাড। 
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হয়ে উঠবেন ।” 

“ওম এখন থেকে কদ্দুর 1৮. 

“পণাচ ভাস্ট1” 

“আমি কর্দিন অজ্ঞান ছিলাম ?” 

“তিনদিন 1” 

“তাহলে আর এক মুহূর্তও নয়। একটা ঘোড়া দেবে ? দাম দেব 1” 

' “তাতাররা যেখান য়ে যায়--পেখানে ঘোড। থাকে না” 

“তাহলে হোঁটেই যাবে11” 

“ঘন্ট। কয়েক জিরিয়ে যান 1” 

“এক সেকেণ্ড আর নয়।” 

“তাহলে মামি আপনাকে এগিয়ে দেব। তাতারর1 চারদিকে ছড়িয়ে 
আছে-_আমি না থাকলে ধর। পড়বেন |” 

“ৰন্ধু, এর জনো পুরস্কার পাবে ।” 

“পুরস্কার । মুখর পুরস্কারের প্রত্যাশা করে। চলুন | 

”থে নেমেই মাথা ঘুরে গেল মাইকেলের । শগীরে আর শক্তি যেন 
নেই । চোট লেগেছিল মাথায় । তাই ধোয়া দেখল চোখে । কিন্তু খোল! 
হাওয়ায় একটু একটু করে ফিবে পেল হারানো শক্তি । লক্ষা তার 

একটাই-_ ইরকুটস্ক। পেশীছোতে হবেই । কিন্তু কেউ যেন টের না পায় 

ওমস্ক পেরিয়ে যেতে এই ভাবেই--কেউ বৃঝতেও পারবে ন! রাশিয়ার রা্দূত 
গুপ্ত সমাচার নিয়ে চলে গেল তাঙারদের বুকের ওপর দিয়ে । 

ওমফ্ষের যে তল্লাটে বাবপাদারদের ঘাটি, সেখানে ঢুকতে কোনে! 
অসুবধেই হল না। তাতার ফৌজে ছেয়ে গেছে এদিক । দল বেঁধে ঘুবছে 
তারা--একক থাকলেই অতকফিত আক্রমণে ঘায়েল হবার সম্তাবণা আছে বলে। 

শহরেন মূল হঞ্চলে কিন্তু এখনো উডছে রাশিয়ার পতাকা--সে দিকে 
তাতাররা সুবিধে করতে পারেনি | চাষী বন্ধু এবং মাইকেল স্টগফ দুজনেই 
সসন্তরমে অভিবাদন জানালো উডস্ত পতাকাকে । 

তাতারদের ঘোঙাগুলোর সাজ কিন্তু নামানো হয়নি । যে কোনো মুহূর্তে 
যেন রওন] হওয়ার গুকুম আদতে পারে | তাতার ফৌজও যেন কারও শাস- 
নের দাপটে উচ্ছ.ঙ্খল নয়-_ নিয়মশৃঙ্খলার নিগডে বেশ সংযত | 

ঘোড়াশালার দিকে যেতে যেতে আচমকা! স্লাৎ করে একট দেওয়ালের 
আডালে সরে গেল মাইকেল । 
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চাষী বন্ধু চমকে উঠে বললে--'“কি হল 1” 

আঙুল তুলে নীরবে দেখাল মাইকেল। রাস্তা গুড়ে আসছে বিশজন 
অশ্বারোহীকে নিয়ে একজন সাদামাটা পোশাক পরা মিলিটারী প,রুষ | 
বশর খেচায় দেখতে দেখতে সাফ হয়ে গেল পথ । 

ভণাদরেল চেহারার লোকটাকে দেখিয়ে ফিসফিস কবে মাইকেল বললে 
_7ও কে ঠ” 

তে দাত টিষে ঘৃণায় পাক কুচকে চাষা বগ্ধু বললে বিশ্বাসধাওক 
আইভান ওগারেফ 1» 

আইঙান ওগারেফ । কি এ খে সেই দান্তিক উদ্ধত মিলিটারী-ইচিমের 
ঘোডাশালায় যে চাখুক টা করে মাইকেলের ঘোডা [নয়ে গেছে! 

শুধু তাই পয়। সেই মুহুতেই হারও একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল মাই- 
কেলের। নিশি নোভোগোরোদেব বাজারে এক বুডো। টিনগারে [জিপসীতর 
কথ! শুণেছিল সে। এ সেই লোক শিঃসানোহে। 

ভুল মাইকেলে? হয়নি 1ণম্ম-প্রবুতি পন শন এই লোকই আইভান 
ওগারেফ । বিশ্বাসঘাতক ছাইভাশ ওগারে | খিসগারে চিদ্সীদে দলে 
ভিডে তাদেই সপাপোশ!কে তোল শালটে পেবিয়ে এসেছে সীমা 
সাঙ্গারে আর অন্যান] টিনগাবে 1 তারই মাহনে কত স্পাঠ | শাহআানের 
কথায় শঠবোস কারে, এত আগর ও । 

পোস্টিং হাউসে এল চাষী বন্ধু খাণ মাহকেপ। লোকে গিএগিড করছে 
ঘোডাশালায় ! খোজ খব1 নিয়ে সানা গেল বাতের ঠঙ্ধীকাবে উম ছেতে 
লব্ঘ৷ দেওয়া পুব খুদ্ধিল হবে না। খুস্ুল শু গাও পাওয়া নিয়ে । পয়লা 
ছড়িয়ে ভা 'মলবে না। বে একটা থোড। প1ওয়া খেতে পারেনতাও 
বেখা দামে । তাতেই বাছা হয়ে গেল মাহকেপ। 

পোস্টং হাউসে প্রায় পুিগন মেয়ে পুরুষ তখন বক বক কে চলেছে । 
দারুণ উত্তেজিত প্রতেকেই | মাহকেল ভানে এধের্দ মে স্পাহও শাছে 
সাদা পোশাকে । তাই [পঙ্জে কোন কথার মপো গেল শা ভি কান খাও! 
করে শুনে গেল কে কি বলছে । 

হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটল। 

পেছন থেকে তাক্ষ কণে কে খেন চেচিয়ে উঠল আাবেগ বিঞ্ুল স্বরে_ 
“মাইকেল । বাব মাইকেল ।” 

সচমকে ঘরে দ্াডাল মাইকেল । মা ডাকছে । মারকা--বুডি মারা 
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স্টগফ দুহাত বাঁডিয়ে এগিয়ে মাসছে ছেলেকে বৃকে জড়িয়ে ধরার জন্যে । 

আর একটু হলেই মায়ের বুকে - ঝাপিয়ে পডত মাইকেল স্টগফ। 
সামলে নিল মুহূর্তেন মধ্য ৷ সর্বনাশ হয়ে যাবে যদি মা! আঁর ছেলের সম্পর্ক 
ফাস হয়ে যায় এতগুলো মানুষের সামনে | এদের মধ্যে স্পাই আছে । চোখের 
পলকে জানাজানি হয়ে খাবে, মারফার ছেলে রাশিয়ার রাজদূত তাভারদের 
মগ্যে ঘুরছে ছল্মবেশে-_ছদ্পনামে । 

তাই পলকের মো মনস্থির করে ফেলল মাইকেল । চোখের পাতা ব! 
মুখের পেশী একটুকুঁও না কাপিয়ে চেয়ে রইল শীতল চোখে। 

“মাইকেল 1” 

অসামান্য মণোবল সত্তেও গলা কেঁপে গেল মাইকেলের জবাব দিতে গিয়ে 
_-কে আপনি ?” 

'আমিকে? মাকে চিনতে পারছিস না?” 

'ভুল করছেন । শাপনাণ ছেলের মতই হয়ত দেখতে আমা]কে-_ কিন্ত 
আমি আপনাঁব ছেলে নই 1” 

এক পা এগিয়ে এল পুডি। মাইকেলের টোখে চোখ রেখে বললে-_- 
'*পিটাব স্ট,গফে ছেলে তুঘি নও ?” 

“না । কি বলছেন বৃঝতেও পারছি না ।” 

“মাইকেল ।” 

“মাইকেল আমার নাম নয়। আপনার ছেলেও শামি নই আম 
নিকোলাস কোরপানফ--ইরকুটস্কষের বাবসারদ্রাব 1” 

“মাইকেল । বাবা মাইকেল 1” 

মাইকেল ত এক্ষণে বাইবে । ধপ করে বেঞ্চিতে বসে পডল বৃডি মারফা। 
সেকেণ্ড কয়েক নিঝুম হয়ে বসে রইল, পরক্ষণেই খটক| লাগল। 

মাইকেলকেই সে দেখেছে । মাইকেলও মাকে চিনেছে । চিনেও চেন 
ন| দিয়ে পালিয়ে গেল । কেন? নিশ্চয় কারণ আছে । চেন! দিতে চায় 
না বি“ হতে পারে বলে। কাজেই মা হয়ে সে ছেলেকে বিপদের মধো 
ঠেলে দেবে না। কখনোই না। 

আচমকা খপাৎ করে কাধ চেপে পরল একজন তাতার সৈন্য-_““এ্দিকে 
এসো 1? 

সেকেণ্ড কয়েক পরেই আইভান ওগারেফের সামনে এসে দাডাল মারফা। 

তীব্র চোখে বৃডির আপাদ মন্তক দেখে নিয়ে আইভান বললে-_“লোকটা 
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কে?” 

“চিনি না” 

+তোমার ছেলে না?" 

“ভুল কবেছিলাম।" 

"ভুল করেছিলে?” গন্তে উঠল আইভান। “মাইকেল সগফকে 
চিনতে পারোনি বলছে] ?” 

“মাইকেল সগফ ওর নাম নয়। এই নিয়ে দশবার হল ভুল করলাম। 
গণ্ডগোলে মাথার ঠিক নেই । যাকেই দেখছি তাকেই মাইকেল বলে 
মনে হচ্ছে! 

“বুডি, পেট থেকে কথা কি করে বাণ কবে হয় আম জাশি।” 

চোখে চোখ রেখে মাধ বঙগলে_-: এব বেশী খাব কোনো কথা 
থাকলে তো! বার কণবেন।” 

“আ-লচ্ছা 1 মারধাপ ভেতর পন খেন ফুঁড়ে দেখে নিল আইতান | 
অন্তর দিয়ে বুঝল, মাইকেলকে ঠিকই চিনেছে মাব711 মাইকেলও [চনেছে 
মাকে । কিন্তু হুুনেই না চেনার ভান কণছে। বুভি প্রগমে চিনতে পেবেও 
এখন যখন “চিশি-না" বলছে, তখন নিশ্চয় গ গুপতর কারণেই মাইকেল ছাঞ্স- 
পরিচয়ে ওমস্কে এসেছে। 

পৈশাচিক চোখে তাই বুডিকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ কাল শ্রাইভান ওগা- 
রেখ । আগুচরপেণ েকে হুম দিলে এখুনি ঘেখান থেকেই হোক ধরে 
আন] হোক নিকোলাস নামশারী ছাগ্বেশা রাশিয়ার বাঞ্দূতকে | 

ওারপব বললে---এই বুডিকেও নিয়ে চলো! টোমঙ্ছে |” 

টানতে টানতে খখন মারাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বাইরে, তখন পেছন 
থেকে দাতে দাত পিষে গঞগরে উঠল ওগাবেফ। 

£ডাইশি কোথাকার ! ঠিক সময়ে “দখবি পেটে লাপি মেঝে কথা টেনে 
বার করব ।” 


১৫।। বারাবা-র জলাভূমি 


২১শে জুলাই রাত আটটাব সময়ে ওমস্ক ছেডে পালয়ে '€ল মাইকেল । 
রাত বারোটার মধোই পুরোদমে ঘোড়া ছুটিয়ে পেরিয়ে এল সন্তর ভার্ট। 
মাঝে মাঝে ঘোড়া থামিয়ে মাটিতে কান পেতে শুনতে লাগল তাতারর। পেছন 
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ধরেছে কিনা । কিন্ত কোনে! শব্দ না পেয়ে নিশ্চিন্ত হল খানিকটা] । 

কিন্তু পুরোপুরি নয়। আইভান ওগারেফ যে খবর পেয়ে গেছে নিকো- 
লাস কোরপানণফের ছন্পবেশে রাশিয়ার ' রাজদৃত চলেছে ইরকুটস্ক অভিমুখে-_ 
মাইকেল তা বুঝেছে । কিন্তু একটা খবর সে জানে না জানার সম্ভাবনাও 
ছিল না। নিমম আইভানের খপ্পরে পডেছে তার বৃডি মা এবং শীগ- 
গিরই যে অমাহৃষিক নিধাতন শুরু হবে তার ওপর-_মমান্তিক এই খবরটা 
মাইকেল জানতে পারে 'ন। 

তাই এক পাগাডে ছুটে চলেছে সে। ঘোডা বেদম হয়ে পঙ৬লে দীডাচ্ছে 
এক ঘণ্টা, কি বড €ার ছ্ুঘণ্টী। নিজে নাজিরিয়ে থোডার সেবা করছে। 
জলাভুমির গরগুন্ভতি মশা খর পোকার কামডে ক্ষত বক্ষত ঘোডার গায়ে চৰি 
মালিশ করছে । চাঁৰ পাচ্ছে গ্রাম থেকে | গ্রামের লোকেরা ভয়াবহ এই 
পোকা মাক৬কে দূরে সারিয়ে রাখে কাচা ডালপালা পুভিয়ে ধোয়ার আবরণ 
সৃষ্টি করে । তা সত্বেও তাদের মুখ কালচে মেরে গেছে মশা আর পোকার 
কামডে। চামডা শক্ত হয়ে গেছে। 

শয়ংকর এই গুলাভুমপ মাঝ দিকে একেবেকে পথ গিয়েছে ইরকুটক্কের 
দকে । মাঝে মাঝে কাদা আর পাক জমিয়ে ব্রীজের মত করা হয়েছে। 
ঘগন্ধে টেকা দায় । সেই সঙ্গে পোকার কামঙ | ঘধোডাপর বালামাচ 1দয়ে 
মুখোশ তেরী করে পথ  ৮লার রেওয়াঞড। এখানে | কস্ত মাইকেলের সে সব 
নেই । শ্রান্মে” ও নেই । লক্ষা কেবল সামনের দিকে । চলো, চলো, 
সামনে চলো--তাডাতাড পথের শেষ করো । ।বরাট লক্বা ঘাসবন ঢেকে 
রাখছে তাকে আর তার থে!ড।কে । দূর থেকে কেবল দেখা যাচ্ছে অণ্ডস্তি 
জলার পাখী চেঁচাতে টেচাতে উডে যাচ্ছে আকাশে । ত৭৩ ছুঁটেছে মাই- 
কেল। চলো সামনে ! চলো সামনে! চলো সামনে । 

তিরিশে জুলাই (বকেলে পৌছোলো ইল[মক্কে। পরের দিণ আবার ঢুকল 
জলাঙুমিতে । জানতেও পারলো না তাতার অশ্বারোহীর] ওর দশ ভাস্ট 
পেছনেই আসছে টগবগিয়ে আইভানের হুকুম তামিল করতে। 

পয়লা! আগস্ট দুপুরে মাইকেল এল স্পাসকো-তে । ছটোর সময়ে পোক্সো- 
সকো-তে পৌছে রাত কাটাতে বাধা হল সেখাণে--ঘোডা আর পারছে না 
বলে। 

পরের দিন পচাত্তর ভাস্ট ঘোডা ছুঁটিয়ে পৌছোলো কামস্কেতে । পরের 
দিন ভোর ছটায় বেরিয়ে উবিনস্কে পৌছে এক রাতের জন্যে জিরেন দিল 
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বেদম ঘোঁডা বেচারীকে | 

তার পরের দিন কাঁক ডাকা ভোরে রুওনা হয়ে রাত নটায় ,পৌছোলো! 
আইকে লস্কো-তে । 

চৌঁঠা আগস্ট বিকেল সাডে তিনটে নাগাদ পোবয়ে এল বাবাধা পর ভয়াবহ 
জলাভূমি ঘ্রঞ্চল। এতদিন নবম কারা আর পাঁকেব ওপব দিয়ে কখনো লাফিয়ে 
কখনে] ঠোঁচট খেয়ে ঘোওা চালিয়ে এই প্রথম শন জমিতে পৌছোলো মাই: 
কেল স্টগঞ্ষ। 

মস্কো থেকে রওন] হয়েছিল কুঁঙিদিন আগে। 

ইরণুটস্ক পৌছোতে আর কান? এখনো তো দে হাজার হাস্ট পথ 

পেরোতে হবে মাইকেল স্গফকে ! 

পারবে তো? 


১৬ ॥॥ শেষ চেষ্টা 


দুব দিগন্তে ধোয়া! দেখেই সতর্ক হল ম'্কেল | গ্রাম পুঙ৬ছে । কুঁঙে 
পুঙছে। তাতার বাহিণী শিশ্চয় তার স1 নাচতে নাচতে গগায়োছ এ পথ 
দ্রয়ে । 

কাছে গিয়ে দেখল £কটা কুড়ে খর খেকে তদনও দেয়া বেরুচে»। 
সামনে এক বড়োকে গোল হয়ে থিরে ক।হাকাটি কণছে একপ।ল ছেলেমেয়ে | 
বাচ্চাদের মা_-নিশ্চয় বুচোন মেয়ে-মাটিতে হাটু গেডে বসে একগনো চেনে 
রয়েছে ছাই-হয়ে -ঘওয়া বুঁচের দিকে | চাবপাশো একই দৃশ্য । ধ্বংসঞপের 
পর প্নংসস্তুপ। 
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“নইলে শামার ঘব জলবে কেশ | 

পুরো একটা শেঠ, না কয়েক জপ চি 

কৌক্গ। আমার নিছে কমাগ্ার 1? 

-ফিওফার থান কি টোমাক্ছ 2কছে ?? 

"ঢুকেছে । কিন্ত কোলিহানে এখনো পৌছোয়নি |” 

ধন্যবাদ । আমার দ্বারা কোপো ৬”কার ক হবে ?” 

“কিছু না।” 

“আসি |; 
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“আনুন ।” 

পকেট থেকে পঁচিশটা রুবল, নিয়ে মেয়েটির হাতে গু'জে দিয়ে ঘোড। 
ছুটিয়ে উধ্ও হল মাইকেল । টোমস্ক খাওয়া এখন আর চলবে *11 তাতাররা 
পৌছেছে সেখানে | ঘাৰে কোলগানে । তাতাররা খায়!শ সেখানে । সেখান 
থেকেই পথশ্রমে অকেগেো এই ধোডা পালটে নতুন “ঘাডা জোগাড করতে 
হবে আগও দূর্ধ পথে খাওয়ার জন্যে । 

পতুণ পথে খেতে হলে ও1ব নদীর বা পাড বরাবর ধাওয়াহ সঙ্গত । চাল্লশ 
ভাস্ট থেতে হবে_ তবেই মিলবে নর্দার তীগ । 

পাত হল। শ৫ও ছুটল খোডা চারপায়ে ধুলো উভিয়ে | মাঝরাতে চার- 
দিক খখশ শিশু, তখন শিজণ স্ভতেপে জাগ্রত রইল কেবল মাইকেলের থোডার 
টগবগ টগবগ আওয়াজ | মাঝে মাঝে ঘোডার কানের কাছে মুখ শিয়ে গিয়ে 
আধণ করে কথ বলছে মাহকেল-__যাতে আরো উৎসাহ, খাবে প্রেরণা পায় 
বেদম প্র।টীটা। অঞ্ধকারে এ হাডা উপায় ণেহ । ঘোডার ওণর বিধাস 
রাখতেই হবে। পথ ছেডে একটু সরে গেলেই পুঞুর বা ওবি নদীর কোনো 
শাখায় ৬,বে মতে হবে। এ ছাডাও রয়েছে মাইকেলের সর্দাসতক চক্ষুর 
শাণিত [ৃষি। অন্ধকার ফুঁডে খেন দেখতে পাচ্ছে বহছদুর্সেগ বাধাবিগ্। 

এক গায়গায় এসে ঘোডা খেকে নামল মাইকেল। পথের নিশান! 
নইলে ঠাহর করা যাচ্ছে পা । 

ঠিক সেই সময়ে শিশ্তব্ধ রাতে শর কানে ভেসে এল অনেক ঘোড়া এগিয়ে 
আসার টগবগ টগবগ আওয়াজ । এ€মক্কের দিক থেকে থেন একদল থোডা 
আসছে এই|দকেই, শিশুব বাণতে সেই শখ্হ ছাঙয়ে খাচ্ছে দূর হতে 
দূরে । 

ইশ্চিপ্য় গঙল মাইকেল উ্রগঞ্চ | কারা আসছে? রাশিয়ান খে খদি 
হয়-_দলে ভিড়ে খাবে । তাতাগ হলে য়াকার দিতে হবে। ধারাই আসুক, 
তারা খাসছে কিন্তু উক্চাবেগে । মিনিট দশেকের মপোই এসে খাবে মনে 
হচ্ছে । তার আগেই গা-ঢাকা 'দতে হবে মাইকেলকে। 

রাস্তার বাদিকে কিছুদুরে গাছপালার একট] জটলার ঝুপসি অন্ধকারে 
গিয়ে দাডাল মাইকেল । প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মশালের আলো দেখা গেল দুরে । 
দেখতে দেখতে কাছে এল মশালবাহী ঘোড় দওয়ারর11 প্রায় পধ্চাশ জণের 
একট দল । জন বারোর হাতে জলছে মশাল । হু'শিয়ার পার্টি। মোড়ে 
মোড়ে মশালের আলে! ফেলে দেখছে কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কিণ]। 
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নদীর পাড়ে সরে গেল মাইকেল ঘোডার লাগাম *রে ! বেগতিক দেখলাম 
ঝাঁপ দেবে জলে। 

জঙ্গলে পৌছেই থামল ঘোড সহয়াবের দল । 

তোডজোর দেখে মনে হল ঝোপনভলে ঢোকার কোনো ঈশ্িপায় নেই 
ঘোড় সওয়ারদের । পাত কাটাতে চায় খোলা ভায়গায়- তাণ ৭1 খাটিয়ে 
জিরেন দিতে চ'য় ঘেডাপের | ওম্ক্ষেণ উঠবেক অঙ্গাবোহীা এব । বীতিমত 
সশস্ত্র । কীধে চকমকি বন্দুক ছার ঢাল । কোমবে বাকানেো হববাবি আর লঙ্গা 
ছোর] | 

ঘোডাদের ঘাস ওমিততে ছেডে দায়ে নিজেরা লঙ্বা হায় শুয়ে পডল *থের 
পাঁশে ঘাসের ওপর | খাবার দাবার বার করে খতয়ার আয়োডণও হল। 
সেই সময়ে যে কথাবাত। হল '*ডেদেপ মধো. লা গাঞ্ছের আডাল গেকে কান 
খাড। করে তা শুনল মাইকেল । লোম ধাডা হায় গেল শোনবাপ প্ব | 

“রাজদূত বেশী দূবে ভার পেই | বাহাবার এ বাধা ছাডা আসবার পথও 
নেই |” 

“সাইবেরিয়াশ বুড্টার জেদ কি। বল কিনা রাড্দৃত খামার চেনে শয় |; 

বুক ধ্ডাঁস ধডাস কণতে লাগল মাইকেলেব । 

' বললেই কি পান পাবে? কণেল ওগারেছ, ঠিক পপেছ্টেন। রও দৃতেবই 
মাএ বুডি। এ জন্যেই তে! বললেন কর্ণেল__সময় হলেই পেটে লাথি মেবে 
কথা বার করবেন ডাহশার মুখ পেকে 1? 

মাইকেল যে বাশিয়ার রাডদূঙ, তাহলে জানাডান হয়ে গেছে । উ্জবেক 
ঘোড সওয়ারৎ] বেরিয়েছে তাকে ৮রে নিয়ে চেতে। মাকেও নিখাতন 
করবে ঠিক করেছে শয়ত'ন শ্রাঈভ্ান ওগারেখ। মা অবশ্য বেস কথা 
বলবে না, মেরে ফেললেও ছেলের সধশাশ কপবে পা কিউ 

উচবেকর] শুয়ে বসে গল্প চালিয়ে খাচ্ছে | মাই'কলেণ কানে আলো 
অনেক কথা ভেসে এপ । কো'লিহানেও পাশিয়ন 0শীগেব সঙ্গে তাতার 
বাহিনীর ট্চর আপন ॥ চিওখার খানের মুল শৌডেব সঙ্গে পারবে না 
মাত্র হাজার রাশিয়াণ ফৌঞ। হেরে ভুত হবে । ইর্পুটক্কের রাস্তা সাফ হয়ে 
যাবে | 

আঁরো ভয়ংকর কথা কানে এল যাইকেলের। উজবেকদের ওপর হুকুম 
হয়েছে জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় শিয়ে খেতে হৰে রাশিয়ার রাঞজদূতকে 
-_নিদেন পক্ষে মুণ্ডটা পেলেই চলবে কর্ণেল ওগারেফের | মোট! পুরস্কার 
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ঘোষণা কর] হয়েছে তার মাথার জন্যে । 

প্রমাদ গণল ষাইকেল। হাড়ে হাড়ে বুঝল, উজবেকদের হাত থেকে 
নিজের মাথ! বাচাতে হলে এখুনি পলায়ন করা দরকার এখান থেকে । 
অন্ধকার থাকতে ন1 থাকতেই চম্পট দিতে হবে । | 

আর দেরী করা যায় না| উঞ্জবেকদের বোড়াগুলো৷ ঘাস খেতে থেতে 
গঙ্গলের মাঝখানেই চলে শ্রাপছে । মাইকেল বেনীক্ষণ থাকতে পারবে না 
লার্চ গাছের আডালে। 

উঞবেকর্দেরই একটা ঘোড। নিয়ে পালালে কেমন হয়? না মাইকেলের 
নিজের ঘোঙা ক্লান্ত হলেও উ্বেকদের ঘোডার মত অত) ক্লান্ত নয় । এতটা 
পথ যে প্রাণীট। বিশ্বাপী বন্ধুর মত তাকে বয়ে এনেছে, তাকেই বিশ্বাস করা 
যাক। 

মাইকেলের থোড। শুয়েছিল অন্ধকারে | ঘাসের মধ্যে দিয়ে বুকে হেঁটে 
কাছে গেল মাইকেল । কানে কানে কথা বলে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে 
দাড় করালো চার পায়ে । শিক্ষিত ঘোডা-_খুব বোঝে । এতটুকু হ্ষাধ্বনি 
বেরোলো ন৷ গল দিয়ে । ৃ 

ডান হাতে রিঙলবার নিয়ে ঘোডার লাগাম ধরল মাইকেল । নিঃশবে 
এগিয়ে চলল জঙ্গলেৰ কোণের দিকে । এখানেই রাস্ত] | 

কিন্তু কপাল মন্দ । গরঙ্গল থেকে ঠিক বেবোনোর সময়ে ওদের গায়ের 
গন্ধেই বোধ হয় হ্রেষাধ্বনি করে উঠল উদ্তবেকর্দের একট! ঘোডা। টগবগিয়ে : 
ছুটতে লাগল রাণ্ঠা দিয়ে | 

ঘোডার মালিক দৌডোলো পেছন পেছন । মশ'লগুলো৷ তখন নিভু নিভু। 
'আবছা আলোয় ছুটে ছায়! নডতে দেখেই “কে খায়" €ক যায়" করে হেঁকে 
উঠল বাঞখশাই গলায় । 

ঘাসেব ওপর যারা গডাচ্চিল, হাক শুন তারা তড়াক করে লাফিয়ে 
উঠে দৌডোলে! ধে-ঘাঁর ঘোডার দিকে । 

এক লাফে নিক্গের ঘোডাষ্চ উঠে বসল মাইকেল । ছিটকে গেল সামনে | 

বন্দুক নির্ধোষ শোনা গেল পেছনে । শন্‌ শন্‌ করে গুলি বেরিয়ে গেল 
মাইকেলের জাম] ফুটো কবে। 

উজ্বেকদের ঘোডায় সাঙ্গ চাপাতে একটু সময় গেল। তার মধ্যেই বেশ 
খানিকট। এগিয়ে গেল মাইকেল । তার পরেই "শুনল অনেকগুলো ঘোড়! 
ধেয়ে আসার শব | সেই সঙ্গে বর্ধর উঞ্জবেকদের হুংকার আর গুলির 
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আওয়াজ | দমাদম গুলি ছুটে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে । নক্ষত্রবেগে ছুটছে 
মাইকেলের ঘোড1 | দম ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসছে। বেশীক্ষণ এভাবে যেতে 
পারবে না। ৃ 

একজন ঘোড সওয়ার খুব কাছে চলে এসেছিল । বেগ না কমিয়ে 
লাগাম থেকে হাত না সরিয়ে রিভলবার তুলে গুলি করল মাইকেল । ঘোড়ার 
পিঠ থেকে ছিটকে গেল উজবেক । আবার ছুটে এল ঝাঁকে ঝণাকে গুলি । 

মাইকেল ঘোডার পিঠে শুয়ে পডে কানে কানে কানে কথা বলছে বিশ্বাসী 
কিন্তু বেদম বাহন সঙ্গে । ইতর প্রাণী হলেও সে বুঝেছে এ দৌড জীবন 
মরণের দৌড | পেছিয়ে পডলেই মনিবের মৃত্যু"! তাই ছুটছে প্রাণটা 
গলার কাছে এসে ঠেকলেও। 

মাঝে মাঝে রিভলবার তুলে নিভূপি লক্ষ্যে গুলি চালাচ্ছে মাইকেল। 
প্রতিবারেই এক-একজন ঠিকরে খাচ্ছে ভুবিশধ্যায়_-ম্বার উঠছে না । ঝণাকে 
ঝাণাকে গুলির একটাও কিন্তু মাইকেলকে স্পর্শ কবছে ন1| 

আধ ঘন্টা চলল এইভাবে প্রাণান্তকর ভয়ংকন উন্তেজনীময় ঘোঁড দৌড। 
তার পবেই দেখা গেল সামনে গাছপালার আড়ালে জলের রেখা | ওবি নদী । 
নদীর দুকুল ছাপিয়ে জলরাশি বয়ে চলেছে ৷ জমি আর জল সমান সমান। 

দেখতে দেখতে তীরে পেঁঠছে গেল মাইকেল 1 মুখ শুকিয়ে গেল নদী 
পাবাপাবের কোনো বাবস্থা নেই দেখে | নেকো নেই সেতুও নেই | 

এখন উপায়? 

চিন্তা করার সময় নেই | শোতের টান প্রচণ্ড | খরতেোতা সেই নদীীব 
মধ্যেই থোডাশুন্ধ লাকিয়ে পডল মাইকেল 1 ঘোডার পিঠেই নদী পেরোতে 
হবে তাকে। 

তীন থেকে টিপ কবে গাদাবন্দুক ডল একজন উজবেক। গুলি লাগল 
মাইকেলেন ঘোঁডার পারে । গুলিবিদ্ধ ঘোডা জোতের টানে নেসে থেতেই 
স্টিরাপ থেকে নিজেকে খসিয়েট মপর পাড়ের বিকে সাতরে চলল ঢাকাবুকো 
মাইকেল স্টগফ। গুলির পর গুলি এসে পডল আশেপাশে | কিন্ত ঈশ্বর 
তার সহায় । তাই ঝপাঝপ হাঠ চালিয়ে মাধ ভাস্টচওডা নদী পেরিয়ে 
এসে পাড়ে উঠে তীর বেগে মিলিয়ে গেল ঝোপ জঙ্গলের মধ্যে | 


জুল ভের্ণ ( "ম )--১৯ বি 
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মাইকেল এখন অনেকট] নিরাপদ | “যদিও ইরকুটস্ক এখান থেকে বহুদূরে 
এবং পথ ছেয়ে রয়েছে তাঁতার হানাদারে | দ্রস্তর এই পথ পায়ে হেঁটেই 
যেতে হবে মাইকেলকে । 

কিন্তু উপায় একট হবেই |: ভগবানের নাম নিয়ে ওবির পাড় বরাবর 
দু'ভার্ পথ হেঁটে গেল মাইকেল । উঞ্বেকর] ঘোড়া নিয়ে নদী পেরিয়ে 
কোলিভানে পৌছোনোর আগেই সে যদ্দি পৌঁছোতে পারে কোনো ঘোড়া- 
শালায়_ ব্যবস্থা একট] হবেই । 

্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত রাশিয়ার রাজদূত শ্রেফ মনের জোরে ছুটে চলল 
কোলিভান অভিমুখে । কিছুক্ষণ পরেই কামান আর বন্দুকের আওয়াজ শোনা 
গেল সামনের দিকে । নিশ্চয় লড়াই চলছে তাতাঁর আর.রাশিয়ান ফৌজের 
মধ্যে। আর একটু পরেই ডান দিকে দেখ! গেল তাতার বাহিনীকে | চুপি- 
সাড়ে গাছের আড়ালে আডালে এগিয়ে চলল মাইকেল। হঠাৎ আগুন আর 
ধোয়! দেখা গেল দূরে | একটা গির্জের উ*চু চুডেো! টেকে গেল লকলকে 
আগুনে । দেখতে দেখতে আগুন ছড়িয়ে পডল কোলিভানের বাঁ 'দিকেও । 
শহরের বেশ খানিকটা আগুনের কবলে পডেছে দেখে শংকিত হুল মাইকেল । 

এই সময়ে গাছপালার আডালে একটা নিরালা বাড়ী চোখে পল 
মাইকেলের। একটু খাবার জলের আশায় ধুঁকতে ধু'কতে সেই দিকেই ছুটে 
গেল ক্লান্ত রাজদৃূত। কাছে যেতেই দেখল বাড়ীটা কোনো গেরত্র বাড়ী 
নয়__টেলিগ্রাফ অফিস। খুঁটির ওপর তার চলে গেছে পৃবে আর পশ্চিমে । 

টলতে টলতে ভেতরে ঢুকল মাইকেল । একজনই বসে রয়েছে তারবাত 
পাঠানোর ঘরে | 

শান্ত চোখে সে তাকাল মাইকেলের পানে । বাইরে যে রক্তগঙ্জী বইছে, 
তাযেন সে জানে না। কানে কোনে! শবও যেন ভেসে আসছে না। 
মহাপ্রলয়ের মধ্যেও যেন এরকম নিধিকার নিষ্কম্পভাবে জনগণের সেবাগ জন্য 
সে প্রস্তুত | | 

অদ্ভুত লোক বটে। মাইকেল তখন কথা বলতে পারছে না। হাপাতে 
হাপাতে ভাঙা গলায় বললে-_-“কিছু খবর জানেন ?” 

শ্মিতমুখে বললে কেরানী ভদ্রলোক-_“কিস্সু না ।” 
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প্রাশিয়ান ফৌজের সঙ্গে কি লডাই চলছে তাতারদের ?” 

“সেই রকমই তো। শুনছি ।” 

“জিতল কে ?” 

“জানি ন11” 

আশ্চ্য ! এত হট্রগোলের মধ এহেন প্রশান্তি আর ওদাসিন্য সত্যিই 
বিস্ময়কর ! চোখে ন| দেখলে বিশ্বাস কর] যায় না। 

“তার কি কাট। ?”” ফের শুধোয় মাইকেল । 

“কোলিভান মার ক্রাসনয়আর্সকের মধ্যে কাটা, কিন্তু কোলিভান আর 
রাশিয়ান সীমান্তের মধ্যে তার এখনে] অটুট 1” 

“সরকারী খবরের জন্যে ?” 

“সরকারী খবরের জন্যে বিনামূলো-_বেসরকাঁরী খবরের জন্যে শব পিছু 
দশ কোপেক-_কোথায় খবর পাঠাবেন ধলুন ?” 

বিচিত্র কেরানীর হাবভাবে হতবাক মাইকেল কি বলবে ত] ভাববার 
আগেই হুডমুড় করে ঘরে ঢুকল ছুই পুরুষ। শত্রসৈন্য ভেবে ধা করে 
জানলার দ্রিকে ছুটে গেল মাইকেল চম্পট দেওয়ার জন্যে-_ পরক্ষণেই দেখল 
আগন্তক ছ'জনের সঙ্গে তাতার সৈন্যদের কোনে মিলই নেই। 

দুজনের একজন একটা তারবাত1 একহাতে বাড়িয়ে ধরে তিনলাফে 
পৌছোলো কাঠের রেলিংয়ের ছোট ফোকরটার গামনে | গা্যাট হয়ে জায়গা 
দখল করে অস্থির চরণ ঠ,কতে লাগল প্রচণ্ড উত্তেজনায় । পেছনে পেছনে 
এসেও ব্যক্তিটি কাউন্টার দখল করতে প্রারল না-_-অসহায় অবস্থায় সে চেয়ে 
রইল প্রথম জনের দিকে । 

হাঁরি ব্রাউন্ট আর আলসাইড জোলিভেট । ইচিম থেকে মাইকেলের 
কয়েক ঘন্টা আগে রওনা হয়ে কোলিভান পৌছেছেন তার আগেই । রওনা 
হয়েছিলেন বদ্ধুভাবে__কিন্তু রণক্ষেত্রে পৌছেই ছুঁজনে এখন দুজনের প্রবল 
প্রতিদ্বন্দ্বী । খবর আগে ধে পাঠাবে--তার কাগজের সুনাম বাঙবে অন্যের 
কাগজের চেয়ে । তাই এত দৌড়োদোৌডি আর কাউন্টার দখল কর] 

মাইকেল এক কোণে দাড়িয়ে রইল শুধু রগড দেখার ওন্যে নয়-_-খবর 


শোনার আশায় । 
ফোকর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তারবাতণ নিয়ে স্মিত মুখে অবিচল কেরানী 


বললে--“শব্দপিছু ঘশ কোপেক |” 
. পকেট থেকে একমুঠোরু বল বার করে ফোকরের মুখে চেলে দিলেন 
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ব্লাউণ্ট। & 

আরও প্রকট হুল বেচারী জোঁলিভেটের অসহায় অবস্থা । 

সঙ্গে সঙ্গে টকাটক টকাটক করে খবর পাঠাতে আরম্ভ করল কেরানী। 
এমন নিশ্চিন্ত মনে টরে টক্কা করে চলল যেন দুনিয়ার কোথাও কোনে] গণ্ড- 
গোল নেই-_কানের পাশেও কামানের আওয়াজ শোনা খাচ্ছে না জানলার 
বাইরে আগুনের শিখা দেখা যাচ্ছে না। 

খবরটা এই £ 

“ডেলী টেলিগ্রাফ, লগ্ন । 

“সাইবেরিয়ার ওমস্ক অঞ্চলের কোলিভাণ থেকে, ৬ই আগস্ট। 

“লড়াই চলছে রাশিয়ান আঁর তাতার বাহিনীর মধ্যে। রাশিয়ানর। 
পরাজিত হয়েছে-_অনেক সেন্য মার] গেছে। তাতাররা আঁঞজজ কোলিভানে 
প্রবেশ করেছে |” 

খবর শেষ। 

সঙ্গে সঙ্গে চিলের মত টেঁচিয়ে বললে জোলিভেট--“এবার আমার পালা 1” 

প্রশান্ত স্বরে পা নাচাতে নাচাতে ফোকর দখল রেখে ব্রাউণ্ট বললেন-__ 
এখনে] শেষ হয়নি আমার |” বলেই আর একটা তারবাতণ ঢুকিয়ে দিল 
ফোকর দিয়ে । 

খবরট। এই £ 

“জন গিলপিন একজন নাগরিক." 

মোদ্দ। কথা এই- হ্যাত্রি প্লাউন্ট ছলেবলে কৌশলে ফোকর ছেড়ে নডবেন 
ন।, প্রতিদ্বন্্ী আলপাইড জোলিভেটকে কোনো সুযোগই দেবেন না 
একাই খবর পাঠিয়ে খাবেন ডেলী টেলিগ্রাফে! তাই টেলিগ্রাফ মেশিন 
আটকে রাখার জন্যে কাউপারের বিখ্যাত কবিত] আবৃত্তি করে চলেছেন এবং 
কাঁড কাড়ি টাকার বিনিময়ে সুবিখ্যাত সেই কবিতাই পাঠাচ্ছেন ডেলী 
টেলিগ্রাফকে | 

এ অবস্থা আলদাইড সহা করেন কি করে? জোর করে নিজের কাগ- 
জের জন্য লেখা খবরটা গু'জে দিতে গেলেন কেরানীর হাতে। 

কিন্তু আশ্চর্য শান্তকে শেষোক্ত ভদ্রলোক বললে--“দেখুন মশায়, উন্নি 
টাকা দিয়ে খবর পাঠাচ্ছেন_-ও'র পাল! তে। এখনে! ফুরোয়নি |” 

বলে, নিবিকার নিরুদ্িগ্রভাবে কাউপারের কবিতাটাকে টরে টক্কা করে 
পাঠাতে লাগল গেলী টেলিগ্রাফের উদ্দেশে । 
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ফুসতে লাগলেন আলসাইড জোলিভেট ! 

প্রতিঘন্দীকে জব্দ করে হ্যারি ব্লাউণ্ট সেই ফাকে দূরবীন নিয়ে ধাড়ালেন 
জানলায়। তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন লডাইয়ের চেহারা । তারপর ফিরে 
এসে নতুন খবর নিলেন কেরানীটিকে £ 

“ঢুটে। গির্জেতে আগুন লেগেছে । আগুন ডানদিকেও ছড়িয়েছে । 

“জন গিলপিনকে বললেন তার গৃহিনী... 

আযালসাইড জোলিভেটের সেই মুহূর্তে প্রবল ইচ্ছে হল ডেলী টেলিগ্রাফের 
সংবাদদাতার কষ্ঠনিষ্পেষণের । হামলা জুঁডলেন কেরানীর ওপরে । 
বিচিত্র কেরানী অবিচল স্বরে শুধু বললেন_-“ও"র পালা তো এখনো 
ফুরোয়নি | শব পিছু দশ কোপেক দিয়ে খবৰ পাঠাচ্ছেন খেয়াল রাখবেন |” 

ব্লাউন্ট ততক্ষণে হাতে গুঁজে দিয়েছেন নতুন একট] খবর £ 

“রাশিয়ার] পালাচ্ছে শহব ছেড়ে । 

“গিলপিন চলে গেলেন--..** 

আলসাইড জোলিভেট প্রায় নৃত্য জুড়ে দিলেন ঘরময় । 

ব্লাউন্ট আবার গিয়ে দ্ভালেন জানলায়। এবার একটু বেশীক্ষণই 
দাড়ালেন । কেরানীকে দেওয়া খবর ফুরিয়ে যেতেই নিঃশব্দে ফোকর 
দখল করলেন আযলসাইড | নিজের খবর গু'জে দ্রিলেন কেরানীর হাতে £ 

“ম্যাডেলিন জোলিভেট, ১০ ফবর্গ ম'মাত্রে, প্যা্ি । 

“সাইবেরিয়ার ওমস্ক অঞ্চলের কোলিভান থেকে জানাচ্ছি 

*৬ই আগঞ্ট। শহর ছেড়ে পালাচ্ছে পলাতকর]1 | হেরে গেছে রাশি- 
য্লান ফৌজজ। তাতার অশ্বারোহীর] তাড়া করেছে মার মার করে ।” 

ব্লাউন্ট ফিরে এসে দেখলেন, তাকে বিদ্ধাপ করার জন্যেই ফ্রোলিভেট 
বেরানজ্বারের গান গাইছেন সুর করে । 

“ব্যাপার কী?” ভ্রকুটি করলেন ব্লাউণ্ট। 

“ঠিক যেরকমটি হওয়। দরকার” জোলিভেট চোখ নাচালেন। 

ঠিক সেই সময়ে থর থর করে কেঁপে উঠল গোটা টেলিগ্রাফ ভবন । মনে 
হল যেন ভিত পর্যন্ত নডে উঠল । ছাদ ফুটো করে টুপ করে খসে পড়ল 
একট কামানের গোলা । ধুলোয় ভরে গেল ঘর 

গান থামিয়ে দু'হাতে গোলাটা লুফে নিয়েই জানল! দিয়ে বাইরে ছুড়ে 
দিলেন ভ্রোলিভেট। পাঁচ সেকেগ্ড পরেই কানের পরদ1 ফাটানো! শবে 


গোলাটার বিস্ফোরণ ঘটল বাইরে । 


২৯৩ 


 আযালসাইড খেই তুলে নিলেন তারারতার ঃ 
“এই মাত্র একটা ছ-ইঞ্চি গোলা এসে পড়েছিল টেলিগ্রাফ-ভবনের চাল 

ফুটো করে । আরও কয়েকটার প্রতীক্ষায় আছি।” 

খুব কাছেই দমাদম গুলির আওয়াজ শোন! গেল এবার | জানলার কাচ 
ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল একঝাণক বুলেটে । 

একট! বুলেট বি'ধল ব্লাউন্টের কাধে । মুখ থ,বডে পড়ে গেলেন তিনি । 

পুনশ্চ দিয়ে আ্বালসাইড বলে গেলেন £ 

“তডেলী টেলিগ্রাফের সংকাদদাতা আলসাইড জোলিভেট কাধে গুলিবিদ্ধ 
হয়ে এইমাত্র পড়ে গেলেন আমার পাশে । বঝাকে ঝণাকে গুলি আসছে 
জানল! পিয়ে-_" 

উঠে দাড়াল প্রশাস্ত-চিত্ত কেরানী-_“স্যার, তার কেটে গেছে 1” বলে 
ধীরে সুস্থে টুপি তুলে নিয়ে ধুলো-টুলো ঝেডে মাথায় পডে বেরিয়ে গেল 
ঘর থেকে। : 

দৌডে গিয়ে প্রতিঘন্্ী ব্লাউন্টকে কাধে তুলে নিলেন জোলিভেট | 
নিরাপদ আশ্রয়ে কিন্তু 'আর যাওয়! হল না_ বন্দী হলেন তাতারদের হাতে । 

জানলা দিয়ে লাফিয়ে পালাতে গিয়েও পারল না মাইকেল স্টগফ-_ 
সে-ও ধরা পডল তাতারদের হাতে । 

এরপর ? 


১৮ ।॥ তাতার শিবির 


কোলিভান থেকে কয়েক ভার দূরে একটা তেপাস্তরের মাঠ আছে। 
ধৃধু মাঠ | মাঝে মাঝে এক-আধটা দানবিক গাছ । কোলিভান থেকে 
কুচকাওয়াজ করে গেলে একদিন লাগে সেখানে পৌছোতে। 

৭ই আগস্ট মাইকেল এবং সাংবাদিক দুজনকে টেনে আনা হল সেই 
প্রান্তরে | প্রান্তর বলে এখন চেন! যায় না। ছেয়ে গেছে তাতারদের তাবুতে । 
বোখারার ভয়ানক আমীর ফিওফার খান স্বয়ং সৈন্যসামন্ত নিয়ে আস্তানা 
নিয়েছে ধূ-ধূ প্রান্তরে | 

মাইকেল এখনও জীবিত। জারের গোপন পত্রও রয়েছে তার পকেটে । 
অগনিত বন্দীদের ভিড়ে মিশে থাকার ফলে কেউ তার দ্বিকে বিশেষ নজ্বরও 
দিচ্ছে না । তার ছল্সবেশ এখনো ধর। পড়েনি ! গরু ছাগলের মতই বন্দীদের 


২৯৪ 


ছিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে তাতাররা যে দিকে-_মাইকেলও যেতে 
চার সেই দিকে-_ইরকুটফ্কের দ্রকে | কাজেই বন্দীদের ভিডে যতটা এগিয়ে 
যাওয়া যায় যাক না কেন। কিন্তু সুযোগ পেলেই লম্বা দিতে হবে | মুক্তি 
তাঁকে পেতেই হবে-_ধে ভাবেই হোক । 

আরও একটা কারণে পরম স্বস্তিকে আছে মাইকেল । আইভান ওগারেফ 
কিন্তু এখন পেছিয়ে পডেছে__মাইকেল চলেছে আগে আগে । 

ফিওফার খানের তাবু-নগরীতে এসে দেখল এক অপুব দৃশ্য । দেখল 
প্রায় দ্েড়লাখ পদাতিক আর অশ্বারোহী অসংখা তাবু খাটিয়ে অধীর আগ্রহে 
অপেক্ষায় রয়েছে আরও এগিয়ে যাওয়ার । াবুপ্তলোর চামড়া ফেস্ট আর 
সিক্ষ দিয়ে তৈরী | রোদ্দ]রে চকচক করছে। শংকুর মত চুড়োর ওপরে 
পত পত করে উডউছে রকমারি পতাকা । কোনোট। চওডার চাইতে লম্বায় 
বেধড়ক বেণী ; কোনোটা ব্যানারের মত ঝুলছে নিচেণ দিকে । সব কিছুর 
মাথায় লম্বালন্না পালকের বাহ।রি গুচ্ছ। বিশেষ শিবিরগুলোর সাজ সজ্জা 
দেখেই বোঝা যায় তাতার দলপতিদের আস্তানা সেখানে । লাল আর 
সাদা শিক বিন্ুনির মত পাকিয়ে নীর্ঘদেশে ঘোড়ার ল্যাজ লাগিয়ে সাঙ্গানো 
হয়েছে গোটা শিবিরটাকে | কিছু দূরে উটেদেব পিঠে বয়ে আনা তুর্কদের 
হাজার হাজার তাবু। | 

ছত্রিশ জাতের যোদ্ধার] ঠাই শিয়েছে এই সব শিবিরে | দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় 
রুষ চক্ষু কৃষ্ণকেশ তাদজজিকরাই তাতার ফৌজের মধ্যে সংখ্যায় বেশী। 
তৃকিস্থানের অন্যান্য বাসিন্দারাও রয়েছে এদের মধ্যে । রয়েছে লাল দাড়ি 
খর্বকায় উজবেক ; চ্যাপ্ট। মুখ কিরধিজ__এদের কারে! গায়ে বর্া, কারো 
হাতে বল্পম আর তাঁর ধন্নুক, কারো! কোমরে টাঙি বা তরবারি, কারো! কাধে 
চকমকি বন্দুক; রয়েছে শৃওরের লাঁজের মত বিহ্ুনিওল। কালো ঢুলো খর্বকায় 
মঙ্গোল- মুখ এদের গোল, গায়ের রঙ কালচে, চোখ কোটরে বস, দাঁড়ি প্রায় 
নেই বললেই চলে, পরনের নীলচে-বাদামী নানকিন কাপড়ের তৈরী পোশাক 
থেকে পশম মধমলেন ঝালর ঝুলছে,' চামডার বেস্ট থেকে তরবারির খাপ 
ঝুলছে--চকচক করছে রুপোর তৈরী বাকৃল্‌। শু'ভতোলা বাহারি বুট দেখবার 
মত। মাথায় পিক্ষের টুপিতে লোমওলা পণ্ুর চামডার কাঙ্-_মাথার পেছনে 
ঝুলছে তিনটে ফিতে। বাদামী-চামডা আফগানদেরও দেখা যাবে কাতারে 
কাতারে সৈন্যদের মধো। দেখা যাবে তুর্ক আর আরবদেরও-_-ধমনীতে 
সুদর্শন সেমিটিক প্রজাতির রজ নিয়ে যারা প্রকৃতই সুপুরুষ । 


২৪৯৫, 


আমীরের পতাকাতলে এর] সবাই সমবেত হয়েছে একটাই মাত্র / উদ্দেশ্ট 
নিয়ে-_ধ্বংস আর নরহত্যার নারকীয় উল্লাসে মত্ত হতে । 

এর! সবাই মুক্ত ফৌজ। এদের মধ্যে কিছু দাস ফৌজও আছে। মূলতঃ 
এর পারস্যবাসী । ফিওফার খানের সেনাবাহিনীতে এদের স্থান অনেক 
নিচে। 

এ ছাড়াও আছে ছিন্নবস্ত্রের ওপর চিতাবাঘের ছাল চাপানে। ক্যালেগ্ডার 
নামধারী ধর্মীয় চিকিৎদকের দল ।' আর ইহুদী চাকরবাকর। কোমরে 
দড়ির ফাঁস-__দেখেই বোঝা যায় চাকর । মাথায় গাঢ় রঙের টুপি-_পাগড়ী 
পরা বারণ বলে। 

পঞ্চাশ হাজার ঘোডাদের মধ্যেও ছত্রিশ জাতের বাহার দেখলে সত্যিই 
তাক লেগে যায়| সমান্তরাল হুটে| দড়িতে দশট। করে বাধা, £লাজে গিট 
দেওয়া, মাথার ওপর চন্দ্রাতপের মতন কালো! সিক্কের জাল খাটানো ঘোডা- 
গুলো তূর্ক ঘোডা। এদের দেহ লম্বা, পা খাটো, চুল চকচকে, চেহারা 
খানদানী। উজবেক ঘোড়াদের চেহারার মধ্যে খুঁত আবিষ্কার কর! মুষ্কিল। 
খোখানদিয়ান ঘোড়ার] প্রভু ছাড়াও পিঠে বহন করে একজোডা তাবু আর 
রান্নার সরঞ্জাম । ' কিরঘিজ ঘোডাদের গায়ের চেকনাই দেখবার মত । এমবা 
নদীর তীর থেকে তাতার লাসোর ফাসে ধরতে হয় এদের । এছাড়াও আছে 
নিচু জাতের পাঁচমিশেলী বহু ঘোড়। । 

মালবওয়! প্রাণী গুলোও সংখ্যাও বেশ কয়েক হাজার | উটগুলে! আকারে 
ছোটগুলো কি হবে, মাল বইতে জুড়ি নেই । লম্বা কেশর ঘাড়ের ওপর দিয়ে 
ঝুলছে অনেক নিচে । মাল বইতে পোক্ত গাধারাও | এদের মাংসও সুখাছ্য । 
তাতারদের অত্ন্ত প্রিয় । 

পাইন আর দেবদারুর ছায়ায় দেখ! ঘাচ্ছে তাবুর £পর তাবু আর পশ্ত। 
গাছ ঘেখানেই নেই-_-রোদ্দ,রে ঝলমল করছে সেখানে । 

কোলিভান থেকে ধরে আন] বন্দীরা এসে পৌছোতেই কাড়ানাকাড়া তুরী 
ভেরীর জগঝম্প শোন। শেল-_সেই সঙ্গে কামান আর গাদাবন্দুকের নিখোষ। 
ফিওফার খানের শিবিরে সবই মিলিটারী আয়োজন-_হারেম রয়েছে 
টোমস্কে । 


খান সাহেবের শিবির খাটানো হয়েছে প্রান্তরের মাঝামাঝি জায়গায়__ 
পাইন আর বার্চ গাছের গ! জুড়োনে ছায়ায় । বিরাট শিবির। অন্য সব 
শিবিরের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে । ঝকমকে সিল্কের কাপড় দিয়ে তৈরী । 
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সোনালী দড়ি আর ঝুমকোর সঙ্গে লাগানো পালক দিয়ে সাজানে! | শিবিরের 
সামনেই চকচকে কালে! কলাই করা একটা টেৰিল। দামী দামী মণি- 
মাণিক্যর কাজ কলাইরের ওপর | পবিত্র কোরাণ রয়েছে এই টেবিলে-_ 
পাতাগুলো! পাতলা সোনার পাত দিয়ে তৈরী । মাথায় উউছে আমীরের কুল 
চিহ্ন তাক পতাকা । 

চত্বরের ঠিক সামনেই আধখান! টাদের আকারে সাজানে! আমীরের যার! 
ডান হাত--তাদের শিবির | হেমন, আমীরের সঙ্গে সর্বত্র যেতে হয় যাকে-_ 
সেই আন্তাবল অধিকর্তার শিবির | বাজপাখী যার দখলে-তার 1শবির। 
রাজকীয় সীলমোহর বয়ে নিয়ে খায় যে-তার ছবির, গোলন্দাজবানহনীর 
অধিপতি যে-_তার শিবির । এ ছাড়াও আছে উল্লৌমাঁর বিরাট শিবির_- 
আমীরের অবর্তমানে আল্লার বিধান অনুখায়ণ সৈন্যসামন্তর বিবাদ মিটিয়ে খায় 
যে। আর আছে জ্যোতিষীদের শিবির-_ধাঁদের পরামর্শ না নিয়ে কখনোই 
বণনীতি স্থির করেন না সবশক্ডিমান যি-ওফার খান । 

বন্দীদের কপাল ভাল যে তাদের দেখতে পাষণ্ড খিওধার খান শিবিরের 
বাইরে আসে নি। এলেই তো খেয়াল হত কোতিল করার । বিন] অপরাধে 
কত বেচারীদের মু গড়াগডি যেত তেপান্তরের মাঠে। প্রাচোর রাজ- 
রাজাদের কাণ্ডই মালাদা। প্রজার্দের সামনে অষ্রপ্রহর হাজির থাকে না 
বলেই তে প্রজার] অত যমের মত ভয় পায় তাদের । 

কুকুর ছাগলের নত সারার্দিন গুতো খেয়ে খেয়ে কোলিভান থেকে এসে 
বন্দীরা তাই বলির পাঠার মত ঠক ঠক করে কাপতে লাগল মহামান্য মহা- 
পাষণ্ড ফিওফার খানের বেরিয়ে আসার প্রতীক্ষায় । 

এদের মধ্যে সবচেয়ে নিবিকার মাইকেল স্টগফ | ধে্দিকে সে যেতে 
চায়, তাতারর] তাকে দেই দিকেই নিয়ে চলেছে । টোমস্কে একবার পৌছোতে 
পারলে হুল-_তারপর চম্পট দেওয় যাবে 'খন ইরকুটস্ক অভিমুখে । দুশ্চিন্তা 
কেবল দুটি ব্যাপারে | মায়ের কিহাল হুল, জানা যায় নি। শয়তান 
আইভান ওগারেফ কি উৎপীডন করছে তার ওপর? দ্বিতীয় ছুশ্চিন্তা এই 
আইভানকে নিয়েই । যে কোনো মুহূর্তে নিজের সৈন্যসামস্ত দমেত এসে 
যেতে পারে এখানে । ফিওফার ধানের মুল ফৌজের সঙ্গে মিলিত হয়ে 
এগোৰে পূর্ব সাইবেরিয়ার রাজধানী দখল অভিযানে । তার চোখেই ধরা 
পুড়ে যেতে পারে মাইকেল । তখন যে কি হবে, ভাবতেই রক্ত ঠাণ্ডা! হয়ে 
আসছে মাইকেলের । 


হারি ব্লাউণ্টকে ধরে ধরে কোলিতান থেকে নিয়ে এসেছিলেন আযালসাইভ 
জোলিভেট। শিবির-নগরীতে পৌঁছেই আগে পরীক্ষা করলেন কাধের ক্ষত- 
স্থান। হাফ ছেড়ে বীচলেন যখন দেখলেন, গুলি ভেতরে ঢোকেনি-__কাধের 
মাংস খাবলে নিয়ে বেরিয়ে গেছে। 

নিজের হাতে কুয়োর জলে রুমাল ভিজিয়ে ক্ষতস্থান ধুইয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে 
দিলেন আলসাইড | শুকনে। পাতার বিছানায় বন্ধুকে শুইয়ে দিয়ে বললেন 
--“একটু ঘুমোন-__চাঙা হয়ে যাবেন |» 

“ঈঁসিয়ে জোলিভেট, আমার ঘুমোনোর ইচ্ছে নেই--তাতারদের শিৰিরে 
অনির্দিষ্কাল বন্দীদশায় থাকতেও রাজী নই ।” 

“সে. ইচ্ছে আমারও নেই 1” 

“মুক্ভিটা তাহলে দেবে কে? ফিওফার খান ?”: 

“ওটা তো৷ একট] নরপণ্ড। মুক্তি দেবে আইভান ওগারেফ | বিশাস- 
ঘাতক হলেও সে রাশিয়ান । অন্য দেশের মানুষদের অযথ] বন্দী করে রাখার 
পাত্র নয়। সে আসছে ফিওফার খানের সঙ্গে নিজের সৈন্য মিলিয়ে একসঙ্গে 
বেরিয়ে পড়ার জন্যে |” 

“মুক্তি পাওয়ার পর কি করব ?” 

“আবার সংবাদ সংগ্রহ করব । আপনি গ্ষখম হয়েছেন ডেলী টেলিগ্রাফের 
সেবায়। আমি এখনও হয়নি । কিন্তু_যাঁচিলে। ঘুমিয়ে পডেছে দেখছি । 
আশ্চধ ধাত বটে ইংরেজদের | ঘণ্টা কয়েক খুমোলেই ফের চাঙা হয়ে 
উঠবে খন |» 0. 

জখম বন্ধুকে ঘুম্‌ পাড়িয়ে আলসাইভ নোটবই খুলে খবর লিখতে 
বসলেন। ব্লাউন্ট এখন মার প্রতিদবন্দ্রী নন-_দৌস্ত। সুস্থ হলে খবরের 
ভাগ তাকেও দেবেন । 

এই ভাবেই কাটল চারটে দ্বিন। খোল! আকাশের তলায় কখনো রোদে 
ভাজ। ভাজ হল, কখনে! বৃষ্টিতে ভিজে একসা হল বন্দীর দল। খাওয়ার, 
ব্যবস্থাও অকথ্য | ছাগলের নাড়ীভু'ড়ী পোডা আর ইউ'র দুধ থেকে তৈরী 
'ক্লাউট? চীজ। কখনো-সখনে! মাদী ঘোড়ার ছধে ডোবানে। কিরঘিজ খান! 
“কৌমিস”। রোঁদে জলে অর্ধহারা বেশ কিছু মেয়ে আর বাচ্চা মারা গেল। 
তাতারর] তাদের গোর দেওয়ার ব্যবস্থা করছে না দেখেই বন্দীরাই সে ব্যবস্থা 
করলে সবাই মিপে হাত লাগিয়ে । আযালদাইড আর মাইকেল নিজেদের 
এখতিয়ারে এই সব নিয়েই ব্যস্ত রইল চারদিন । 
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১২ই আগস্ট ফের বেজে উঠল তৃরী ভেরী কাডা নাকাড়া--সেই গঙ্গে 
কামানেব বুক কাপানো নির্যোষ। কোলিভানেব ধুলোর মেঘ উডিয়ে কয়েক 


হাজার স্যাঙাত নিয়ে তাতাব শিবিবে প্রবেশ কবল বিশ্বাসঘাতক আইভান 
ওগারেফ । 


১৯॥ বিপদগ্রস্ত সাংবাদিক 


আইভান ওগাবেফেব বাহিনীব সঙ্গেই এল কয়েক হাজাব বন্দী। পুষ্ঠি- 
কর খাবা না খেয়ে, বোদে জলে পুডে আব ভিঙ্গে প্রতোকেই তখন আধ 
মরা । সবাব পেছনে ভিখিবি আব জিপসীদেব দল--সব পৈন্যবাহিনীর 
পেছনে যা থাকে । 

জিগানে জিপসীর্দেব মধ্যে সানগাবেও এল । আইঙাশ ওগাবেফেব ভান 
হাত এই সানগাবে একবাব বিষম বিদে পডেছিল। ফৌজেব অফিসাৰ 
আইভান তাক বীচায়। সেই খণ এখনো শোধ কবে চলেছে সানগারে | 
বিশ্বাসঘাতক হওয়াব পব আইভান তা মাধামেই খবব সংগ্রহ কৰে। সাই- 
বেবিয়াব সখন্র তাব স্পাইবা ছড়িয়ে পডেছে। খবব আসছে হাজাব হাজার 
চোখ আর কানেন মধ্য দিয়ে। 

উচ্চপদস্থ কয়েকজন অকিসাঁব উদ্ববেক ঘোডসওয়াণদের [িয়ে খাতির 
করে নিয়ে এল আ্রাইভানকে | উদ্ধত আইভান কিন্তু কাউকে পা&া দিল না। 
গদ্ধতয তাব চূডান্ত বলেই বিশ্বাসঘাতক হয়েও শ্রীষ্গ থেকে বাশিয়ান ফৌজী 
অফিসাবেব পোশাক এখনো নামায়ণি। এ বেশেই হুন হন করে ঢুকল 
ফিওফাব খানেব শিবিবে । মন্ত্রী পবিষদ শিয়ে বোখারোর কার্পেট বিছানো 
দরবাবে বসেছিল খ্ওফাব খান | ভযাবহ মুখচ্ছবি তাব। বয়স প্রায় 
চল্লিশ । ছুই চোখে যেন নবকেব আগুন। কালো কেঁকঙা দ্রাডি ঝুলছে 
বুকেব ওপব | মাথা হীবে বসানো উষ্তীষ, গায়ে সোনা আব রুপোর বর্ম, 
হীবে মানিক বসানে ক্রুশ বেণ্ট, ঝকমকে বরাঁকাণো তববাবিতে৪ও বক্কর 
কাককাজ, জভুতোয় সোনাব অলংকাব | প্রজাধের দগ্ুমুণ্ডে কতণই বটে-_ 
খেয়ালী, নির্মম এবং নবপিশাচ । 

ওগারেফ রাজসভায় ঢুকতেই মন্ত্রীবা বসে রইল যে যার সোশাব আসনে-_ 
স্বর্ণ সিংহাসন ছেভে উঠে দীডাল একা ফিওফার খান। এগিয়ে এসে চুমু 
খেল আইভানেব গালে । 
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অর্থাৎ সাময়িকভাবে মন্ত্রীদ্বরও ওপরের পদে অভিবিক্ত করা হল আই- 
ভান ওগারেফকে। 

“আইভান” বললে ফিওফার খান--“বলো, এখন কি করতে চাও !” 

“ইরকুটস্ক যেতে চাই । জারের ভাই রয়েছে সেখানে । পূর্ব অঞ্চলের 
রাজধানী কার জাবের ভাইকে আপনার পায়ের তলায় এনে ফেলতে চাই ।” 

“তাই হোক, আইভান | আজই সদর দপ্তর নিয়ে যাও টোমস্কে 1 

আমীবের হুকুম তামিল করাব জন্যে বেরিয়ে এল আইভান। ঘোডায় 
চভতে যাচ্ছে, এমন সময়ে কানে ভেদে এল বন্দীদের দিক থেকে ভীষণ টেচা- 
মেচি। ছৃচারটে বন্দুকও গর্জে উঠল দমাদম শব্দে। বোধহয় প্রহরীদের 
চোখে ধুলো দিতে চেয়েছে কেউ । অথবা বিদ্রোহী হয়েছে বন্দীরা । এখুনি 
কড়া হাতের শাসন দরকার । 

একজন তাতার অফিসাবকে শিয়ে এগিয়ে গেল আইভান | জন বন্দীকে 
কিছুতেই ধবে রাখতে পাঁবছে ন! প্রহ্রীবা | ইংগিত কনল অফিসার | বন্দী 
ইঁজনের মুণ্ড কাটবাব জগ্যে মাথার ওপব ৩ববারি তুলে ধরল ছুজন প্রহবী। 

আর এক সেকেও-_ এখুনি ধুলোয় গডিয়ে যাবে £ছটো টাটকা নরমুণ্ড। 

হঠাৎ ধমকে উঠল আইভান ওগারেষ 1 তববাবি নামিয়ে নিল প্রহরী 
ভজন । 

ঠিক চিনেছে আইভান । বন্দীর! এদেশী নয়--বিদেশী | 

সামনে এসে দাডালেন হ্যারি ব্রাউণ্ট আর আলসাইড জোলিভেট | 

ভুরু কুঁচকে চেয়ে বইল আইভান। বিদেশী দুজনকে সে দেখেছে 
ইচিমের ঘোডাশালায় মাইক্লেকে পেটানোর সময়ে__কিস্তু পরিচয় জানে ন1। 

আইভানকে দেখেই কিন্তু চমকে উঠলেন ব্রাউণ্ট আর জোলিভেট । আই- 
ভান ওগারেফ শিবিরে এসেছে শুনেই প্রহরীদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে আসতে 
গিয়ে এই বিপত্তি । গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছে কপালজোরে । কিন্তু 
ইচিমের সেই চোয়াডে বদমাসটাই যে আইভান ওগারেফ-_তা৷ কে জানত। 

ব্লাউন্টের কানে কানে ফিসফিস করে বললেন জোলিভেট-_“যান যা 
বলবার বলুন । ওব মুখ দেখলে আমার ঘেন্ন হচ্ছে ।” 

উদ্ধত ভঙ্গিমায় ব্লাউন্ট নিজেদের পরিচয় পত্র তুলে দিলেন আইভানের 
হাতে । আইভান খুঁটিয়ে দেখল । 

বললে--“আমাদের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যেতে চান ?” 

“আমরা মুক্তি চাই ।” নীরস কগদ্বর ব্লাউন্টের | 
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“আপনার। যুক্ত । ডেলী টেলিগ্রাফ আপনার খবর পড়ার ইচ্ছে রইল |"? 
“ছ পেনি দাম প্রতি সংখার-_ডাঁক খরচ ওর মধোই,” বলেই ফরাসী 


বন্ধুর পানে ফিরে চাইলেন ইংবেজ সাংবাদ্দিক। সায় এল ফরাসী তরফ 
থেকেও । 


ভ্রকুটি করল না আইভান। উঠে পড়ল ঘোডায়। মিলিয়ে গেল 
ধুলোর মেঝের মধো । 

মুক্ত হলেন দুই সাংবাধিক। ঠিক করলেন, এখন থেকে দুজনে এক সঙ্গে 
থাকবেন, এক খবর সংগ্রহ করবেন, একসাথে পাঠাবেন | 

মাইকেল কি করঠিল এই সময়ে ? 

পালাবার মতলব অটছিল। আইভানকে দেখেই প্রমাদ গুনেছিল সে! 
ধর1 পড়তে পারে যে কোন যুহৃতে। 

ত।রপর যখন শুনল ফিওযাব খানকে নিয়ে আইভান ওগাবেফ রওনা 
হয়েছে টোমস্ক অভিমুখে এবং বন্পীদের এই দেশ ভাস্ট পণ তিনদিন পরে 
ঠাটিয়ে নিয়ে যাওয়া হব সেই ধিকেই-তখন ঠিক করলে-_না, বন্দীদের 
ভিডে মিশেই থাকা যাক। এখন পালালে ম্গণিত স্কাউটদ্রেব হতে ধর! 
পড়ার সম্ভাবনা আছে । টোমস্ক পৌঁছে চম্পট দেওয়া যাবে খন । 

আইভান ওগারেফ খে সব বন্দীদের মারতে মারতে টেনে এনেছে রাস্তার 
ওপর দিয়ে ঘোডার সঙ্গে বেঁধে হিডহিড করে টানতে টাণতে--তাদের মধো 
একজন পুডিয় সহাশক্তি, সত্যিই দেখবার মত | মুখে টু* শব্দটি নেই 

প্রায় নাতনীর বয়সী একটি মেয়ে না থাকলে কিন্তু বুডিব অবস্থা শোচনীয় 
হয়ে দডাত। মেয়েটি প্রক্ত দুন্দর্পী। বুডি তকে চেপেনা। তার 
সাহাত্য কখনো চায়নি । মেয়েটি তবুও বুডির খাবার ফুবিয়ে গেলে নিজেন 
খাবার থেকে বুঁডিকে খাইয়েছে। প্রহ্বীদেব কাণুতি মিনতি কবে ধোডাব 
সঙ্গে বুডিকে বাদতে দেয়শি এবং হাগার পকমতাবে অধাঁচিত ভাবে সেব! 
করে চলেছে বুডির। ধেন নিজের ঠাণুমা। 

শেষকালে নরম হয়েছে বুভির শন্ত মনও | ছলছল চোখে বলছে_ “মা, 
ভগবান তোমার মঙ্গল করবেন ।” 

বুডি কিন্কু হ'শিয়ার 1" এপ বেশী একটা কথাও বলেশি। পাছে ছেলের 
বিপদ হয়, তাই কখনে। বলেণি তার নাম মারফা স্টগফ। মেয়েটিও গায়ে 
পড়ে বলেনি তার নাম নার্দিয়া। 

কিন্তু একদিন মনের ছুঃখে ছুজনেই দুজনের মনের কথা বলল। পাদিয়া 
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বলছিল নিকোলাস কোরপানফের কাহিনী । লাডিমির থেকে পরিচয়--জন্মের 
মত ছাডাছাড়ি নিকোলাসের মৃত্যুর পর। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল 
নাদিয়া! অমন বীরত্ব অমন হূর্জয় 'সাহছস সে আর দেখেনি । 

শুনেই ভুরু কুঁচকে গেল বুডির_-“নিকোলাস কোরপানফ । আসল নাম 
তো?” 

“আসল ছাডা নকল হতে যাবে কেন 1?” 

“সে যে আমার ছেলে ।.."নাম ভাডিয়ে নিকোলাস হয়েছে ।” 

“আপনার ছেলে ।” 

“হা. হা. আমার ছেলে । ইচিমে খুব অপমানিত হয়েছিল, 
না রে?” 

যা, মা। |কন্ত মুখ বুজে সয়ে গেছিল-_ শুধু একট গোপণ কাজে যেতে 
হচ্ছে বলে। কাজট! খুবই গোপন-_; | 

“মায়ের কথা কখনো বলেনি ?» 

“হাজার বার বলত |, 

“মাইকেল । '.মাইকেল.*ণ ওমস্ষে গিয়ে মাকে দেখবে বলেছিল ?” 

“11” 

না । নাকি বলছিস?” 

“ঠিকই বলাছ মা। খুব গোপন কাজ নিয়ে যাচ্ছিল বলেই বোধহয় 
আপনার সঙ্গেও দেখ। করবে না ঠিক কবেছিল। কাজটা কি, জানিনা ।” 

“কত'ব্য ছাড। সেষে কিছুই বোঝে না। সেষে আমারই ছেলে-_ 
মায়ের কাছেও আসতে চায় না। বেশ, তাৰ গোপন কাজেব কথা যখন 
তোকেও বলেশি--আমিও কাউকে বলব শা সে আমাব ছেলে-_কাউকে 
॥ 


২০। আঘাতের পর আমাত 


পশুর মত তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়৷ হল বন্দীদেরে। বাচ্চার্দের ঝুলিয়ে 
দেওয়া হল ঘোডার জিনের সামনে উচু পামেল থেকে । হাতকডি বেঁধে 
পুরুষদের লম্বা শেকলে টেনে হি'চডে আনা হল ধুলোর ওপর দিয়ে । মেয়ে- 
রাও বাধ গেলনা। £ 

মাইকেল কিন্ত ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি-_বন্ীদ্বের মধ্যে রয়েছে তার 
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সা আর নাদিয়া। মাইকেলের উপস্থিতিও জানে ন1 এবা ছু'জন | 

নাদিয়া! ষেমন বুভি মাবফাকে ধবে ধরে নিষে ঘেতে গিয়ে হববখৎ তাতাব 
বল্পমেব খে চা খাচ্ছে, মাইকেলও তেমনি আাশপাঁশেব কাছিল বন্দীদের 
সাহায্য কবতে গিয়ে হয় বল্পষেব খোঁচা, নয খোডাব চাবুক খেয়ে মবছে। 

পনেবে! তাবিখে রাত্রে বন্দীরা থামল টম নদীর পাডে-টোমস্ক এখান 
থেকে তিবিশ ভার্ট। বাত এখাণেই কাটাতে হবে । কেননা, ফিওখার 
খান সৈন্যসাষপ্ত ণিয়ে টোমস্কেব বাইবে তাবু 0 তেছে। ধুমধাম কবে তাকে 
শহুবে ঢোকানোর বাবস্থা হচ্ছে। হাজাব হোব বিউয়ী তো--ক৩ তোপ 
দাগ! হবে, কত নতর্কী নেচে যাবে, কও বাড়ি পুডবে, কত হে হুল্লা হবে। 
দম কবে ঢুকে পডলে কি চলে? 

তাই বন্দীদেবও খোলা জায়গায় বাত কাটাতে হবে। এব আগেই 
শাতের মাঠে ঘাটে শুয়ে থেকে অনেকেই শেষ শি:শ্বেস ফেলেছে । তাতার! 
তাদ্দেব মড1 ফেলে ৮লে এপেছে ক্ষুধার্ত নেকডেধেব পেটেব জালা মিটোনোশ 
সুযোগ দিয়ে । 

টম নদীব পাড়ে মাবফাকে ধবে ধবে নিয়ে গেল নাদিয়] | চোখে খুখে 
জল ছিটিয়ে অনেকট। চাও! কবে তুলল । তারপবেই চেঁচিয়ে উঠল অস্ফ'ট 
কণে। 


হাত কয়েক দূরেই দাডিয়ে মাইকেল । 
কে অমন চাপ গলায় চেঁচিয়ে উঠেই থেমে গেল দেখবার জন্যে মুখ ফিরিয়ে 

কাঠ হয়ে গেল মাইকেল। ম! আর নাদিয়া। নাদিয়া তাকে চিনতে 
পেবেছে। সে যে বেঁচে আছে জেনে ফেলেছে । মথচ কাছে ছুটে আসছে 
না। তাব মানে, সেজানে কি ধবনেব গোপন কাঞ্জে ছল্পবেশ নিয়েছে 
মাইকেল। মা পর্যন্ত মুখখানা নিধিকার করে বয়েছে। মাও তাহলে 
জানে । 

মতি কঞ্টে নিঙ্জেকে সামলে নিয়ে মুখ ঘুরিয়ে হন হণ কবে ভীডের মধ্ো 
মিলিয়ে গেল মাইকেল । 

নাদিগ্নাকে ধরে রেখে দিয়েছিল মারফা নিজে । ছেলে মাগ্ুষ আবেগে 
কাপতে কাপতে মাইকেলেব পেছনে ছুটে গেলেই ধে সবনাশ । 

কিন্ত একজন অনেকদিন ধরেই বন্দীদের মধ্যে লুকিয়ে থেকে নজরে 
রেখেছিল মারফার ওপর | যেদিন থেকে বৃডিকে ধরা হয়েছে সেইদিন থেকেই 
তার প্রতিটি গতিবিধি তার খবশান্‌ দৃষ্টির সামনেই ঘটেছে । 
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গগচরুশ এই মেয়েটাই সানগারে-_জিপসা সানগারে । 

নাদিয়া মার মারফাব চমকে ওঠা! সে দেখে ফেলল কিন্তু দেখতে পেল ন 
মাইকেল | 

পনেরে] মিনিট পরেই সানগাপেকে দেখা গেল আইভান ওগাবেফের 
দ্রবাণে। টোমঙ্ক থেকে সে এসে গিয়েছিল ফিওফার খানের সঙ্গে শলা- 
পরামর্শেব জন্যে | 

“কি ব্যাপাব, সানগাবে ?” 

“মাবফা স্ট গফেব ছেলে বয়েছে এখানে |” 

“বন্দী অবস্থায় ?” 

ন্হ্যা।” 

“তাহলে তো ধবে ফেলবই 1, 

“পাববেন না । আপনি তাকে চেনেন না|” 

"তুমি তো চেন?” 

পনা। আম দেখিনি । কিও মাফাব মুখ চোখ দেখেই বুঝেছি |” 

“কিন্তু হাগাব হাজার বণ্দ।দেখ মণ্যে মাইকেলকে চিনবে কি কবে ? 

“ওব মা চিনে বাদ ঞ্ববে ।, 

“আ । ঠিক আছে, কাল কথা বলবো খুডিকে 1৮ 

সারাবাত ধুডি আব নাধযাকে চোখে চোখে বাখল স|নগাবে । ওত্েজ- 
নায় ওদেব দ্ুজনেব চোখেও থুম নেই । 

পবেব দিণ ষোল তাধিখে সকাল দশটা তুধনিনাদের সঙ্গে সঙ্গে অন্ত 
নিয়ে তৈণী হয়ে গেল তাঙাব ফৌজড । 

তাতাব আথ্সাব পশ্লিও হযে এসে পৌছোলো মাও ন ওগাবেফ | মুখ 
তাৰ মেবাচ্ছন্ন। দেখেই শণকি৩ হুল মাকেল। আহশানেব কুটিলললাটে 
পুজীতুত ক্রোধ বে আকাবণে নয, শগগিবই মহা সর্বনাশ ঘটতে চলেছে, তা 
জাচ কবল ষষ্ঠ ইন্জ্রিয় দিয়ে। 

বন্দীদের ঠিক মাঝখানে .ঘাঙায় চেপে এসে দাডাল আইভান, অফিসাববা 
ঘিবে দাঁড়াল চাবর্ধিকে | বন্দীদের বর্শাব খোচা মেরে চারপাশে এনে দাড 
কবালে প্রহৃবীবা। শাশ্বীবা ঘিবে বইল এমনভাবে যাতে কেউ পালাতে 
ন1 পাবে। 

নৈঃশব্য | 

পাঁয়ে পায়ে ষাবমার দিকে এগিয়ে গেল সানগারে । মারফ। বুঝল কি 
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ঘটতে চলেছে। চোখের পাতা না কাপিয়ে সামান্য পাশে হেলে নীদিয়াকে 
বললে চাপা গল য়-_“ঘাই ঘটুক না কেন-_তুমি মুখ খুলবে ন। | মনে রেখে! 
আমি উস্লক্ষ্য মাত্র_-ওদের দরকাব আমার ছেলেকে 1” 

সানগাধে এশে দাডাল দামনে | কিছুক্ষণ নিশিমেষে চেয়ে বইল চোখের 
পানে তাবপর কী ধবে বুডিকে টেনে শিয়ে গিয়ে দাও কবাল অশ্বার 
আইভানেব সামনে | 

জু ই চোখে বিশ্বেব দ্বণা জমিয়ে বুডিব দিকে চেয়ে রইল আইভান । 
তান ধ”্কাব মাইকেলকে-_-এই বুডিকে দিয়ে চেনাতে হবে তাকে। 
মাইকেলে পকেটে চিঠিখান।ই হলে শুধু চলবে না__বন্দশিদেশ সবর দেহ 
তলা কবে চিঠি বাব করতে গেলে হ্যত চিঠি শট করে ফেলতে 
পাবে মাইকেল । তখন কেউ তাকে চিনতেও পাবে না। ছন্মনামে 
ইনকুটস্ক পেছে যাবে সে-ফীস হবে আইাশেব সব ষডংশ্ব। কাজেই 
মাইকেলকে চিনিয়ে দেওয়।তে হবে মাইকেলেবই মা-কে দিয়ে । ছেলের 
সামনে মাকে চাণুক হাীকডালেই ছেলে মুখ শুকিয়ে খাবেই__তখন চিনতে 
অসুবিধে হবে পা | 

কডা গলায় তাই বললে ভাইভান-_“তোমাব নাম মাঁবফা স্টগফণ ? 

£ই 711” 

"তে'মাব ছেলে, বাশিয়ার ধাচ্দূত ওম.স্ক এসেছিল ?” 

“জান পা1” 

'ধাকে তুমি ছেলে বলে চিনেছিলে, সে তোমাৰ হেলে নর 1” 

না] 1” 

“1৮নিয়ে দ্রিলে চিণতে পাববে ?৮ 

“না, 

গুন ধ্বনি শোনা গেল চাপদিকে । 41৬ বড শক্ত । প্রাণ দেবে তবুও 
ছেলেকে চি'নয়ে দেবে না। 

স[নগাবে শুধু বললে--“ নাউট।” 

“$0, লাগাও নাউট।” বগ্রকঠ্ে যেন ফেটে পডল আইভান । 

নাউট একগোছা। চামডাব চাবুক-_প্রত্যেকটা চাঁবুকের ডগায় বাঁকানো 
লোহার তার। নাঁউটের একশ ঘা মানেই মৃত্থ্য। 

সঙ্গে সঙ্গে নাউট নিয়ে একজন তাতার এসে ডাল সামনে | আর 
একজন বুডিকে ঘাড ধরে হেট করে বসিয়ে বুকের তলায় ধরল বাঁকানো নগ্ন 
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তরবারি--ছি*ডে দিল পিঠের জামা । নাউটের ঘ। খেয়ে হুমডি খেয়ে পড়লেই 
বুক হবে দুটুকরে!। 

আইভানের ইংগিত পেয়েই মাথায় এক পাঁক ঘুরিয়ে নাউট নামিয়ে আনল 
জল্লাদ 

কিন্ত মারফাব প্ঠে পডাব আগেই ভীডের মধ্যে একঙ্ন দীর্ঘকায় থেকে 
পুরুষ বিছ্যাৎবেগে দৌভে এসে হাত থেকে ছিনিয়ে নিল কালাম্তক নাউ্চ। 

“মাইকেল স্টগধ |” মহর্ধে বললে হাতভান | 

“ছ্যা, আমিই মাইকেল স্টগক 1” বলেই ইচিমেব ঘোডাশালায় মাব 
খেয়ে মার হম কগার অপ্মান তুলে নিল সুদে আসলে । দেহের সমস্ত শক্তি 
দিয়ে সপাং কবে শাউট দিয়ে আঘাত হানল মাইভাশেব মুখে। 

বললে তীব্র কঠে--“বদল! শিলাম 1৮ 

“শোধবোধ |” কে যেণ সোল্লাসে বলে উঠল ভীডের মধ্যে থেকে । 

ঝাঁপিয়ে পডল বিশঞ্জন তাতাব সৈন্য । [ছশিয়ে শিল নাউট মাইকেলেব 
হাত থেকে । আব একটু হলেও মাকেলের মুণ্ড গডিষে যেত ধুলোয-_ 

বাধা দিল আইভাণ | নাউটেব মবণ্-মারে ঘন্ত্রণাষ ককিয়ে উঠেও ধমক 
দিয়ে থামিষে দিল মাবমুখো তাতাবদেব | 

এখববদার 1 বন্দী কবেমাববে না এব বিচাৰব করবেন আমীব 
নিজে । দেহুতল্লাস কবে দেখো কিছু পাঁওষা যায় কিনা।” 

মাইকেলেব বুকের কাছে পুকোনো৷ গোপন পকেট থেকে বেবোলো 
চিঠিটা । মুখ থেকে তখনো টপচপ কবে বজ্ত ঝবছিল আইতাণের-_সেই 
অবস্থাতেই সীলমোহব ভেঙে খাম ছি'ডে প্ডল চিঠিটা_-একবাব--ছবাব__ 
ভিনবাধ চিঠিব প্রত্যেকটা শ বেন গেঁথে নিল মনেব পটে । 

তাবপর ছুকুম দিল বন্দীদেব নিয়ে তিবিশ ভার্টট দূরে আমীবেব শিবিবে 
যাওয়াব। 

নাউটেব মাব খেয়ে আইভান ওগাবেফ যখন কাতবে উঠেছে, ঠিক সেই 
সময়ে শোধবোধ বলে উল্লাসে টেঁচিয়ে উঠেছিল দুজন পুরুষ | ইচিমেব ঘোডা- 
শালায় পাহক অপমানের শোধ যে বীবপুক্ষষ এইভাবে নিতে পাবে মৃত্যু 
সম্মুখীন জেনেও; তার এত বড বীবত্বপ্রত্তাক্ষ করে সাবাস ন! জানিয়ে পাবেনি 
এই দুই ব্যক্তি। 

তাবপরেই চৈতন্য হল দুজনের । শলাপরামর্শ করে দেখল, মাইকেল 
স্রগফকে এই নর পিশাচদের খগপর থেকে প্রাণ নিয়ে আর বেরোতে হবে না। 


৩০৬ 


নাউট হাকড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তার বিধিলিপিও সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। যনতে 
হবে তার মা আর নাদিয়া বলে এ মেয়েটাকেও | কিছু করা যাবে না_ 
হাজার চেষ্টা করেও এদের প্রাণ বক্ষ করা যাবে না। 

তাই মন মর! হয়ে দুঙডনে ঠিক করল নিষ্ঠুর বর্বর তাতারদের সান্নিধা ত্যাগ 
করে যাবে সময় আর সুখোগ হুলেই--যাবে রাশিয়ান ফৌন্জের কাছে। 
তাতারদের ববরতা দু'চোখ ধিয়ে আর দেখা যাচ্ছে না। 

হ্যা, এদের নাম আ্যালসাইড জোলিভেট আর হ্যাবি ব্লাউন্ট-.অ$কোভয় 
সাংবাদিকঘয় | 

মনে একটা আপশোষই রইল কেবল । চিঠিটাব বয়ান জানতে পারলে 
নিজের নিজের কাগজে আজকের এই ঘটনাকে আরো খোলতাই করে লেখা 
যেত। 


২১।। বিজয়ীদের শহর-প্রবেশ 


টোমস্ক শহরটার পত্তন ঘটে ১৬০ সালে। এশিয়াটিক রাশিয়ায় যত 
শহব আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এই টোমস্ক। সাইবেরিয়া 
জেলার ঠিক মাঝখানে বড সুন্দর করে গডে তোলা হয়েছিল শহরটিকে । কিন্ত 
তাতারদের আক্রমণের ফলে এখন তা হতশ্রী কুঁসি৩ | 

মাত্র কয়েক ব্যাটেলিয়ন কশাক দিয়ে তাতারদের এ বন্যার গলের মত 
বাহিনীকে আটকানো যায়? তোপের মুখে তাই উডে গেছে টোমস্ক । শহরে 
-কিছু তাতার থাকত | তাবাই হৈ-চৈ করে বেরিয়ে এসে মহাসমাদবে অভার্থন। 
জানিয়েছে |বঙ্গয়ী তাতার বাহিনীকে । টোমস্ক তখন খেন বোখারা অথব। 
খোখান্দের বপ নিয়েছে । 

নাচ গান উৎপবের মাধ্যমে বিধ্বস্ত এই শহরেই এখন অভ্যর্থনা] জানানো 
হবে ।বওয়ী ফিওফাব খানকে | উৎদবের আয়ো সন হয়েছে মস্ত একটা মাঠে। 
একপাশে পেল্লায় একট। প্রাসাদও তৈরী হয়েছে । চোখ ঠিকরে যাবে বিচিত্র 
সেই ইমারতের বাহার দেখলে । ছাদের মিনার আয় চাগপাশের বড় বড় 
গাছগুলোর ওপর দিয়ে উড়ছে বোখার। থেকে গান। হাজার হাজার সাদ! 
সার । ছাদট! সংরক্ষিত করা হয়েছে শুধু আমীরের দরবার, খানেদের সভা 
আর হারেমের সুলতানার জন্যে । 

সুলতানাদের বেণীর ভাগকেই কেন! হয়েছে বানী হিসেবে পারস্য ব| ট্রান্স 
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কফেশিয়ার বাজার থেকে 1 কারও মুখ বোরখায় ঢাকা, কারও মুখে ফিন- 
ফিনে ওডন! | দারুণ জমকালো পোশাক প্রত্যেকের পরনে । পায়ের নখের 
ভগ থেকে মাথার চুল পর্ধস্ত দামী দ্রামী মণিমুক্তোয় মোডা | তাবই মধো 
দিয়ে দেখা যাচ্ছে হেনা দ্রিয়ে বঞ্জত নখ । সিল্ক, ব্রোকেড, মলিন, মখমলের 
কাপডে তৈরী পোশাকেব দিকেও তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে যায় ঘণ্টার পব 
ঘণ্টা । তারপর যদ্দি ওডনা আব ঘোমটার আভডাঁলে চোখের দ্বিকে নজর প্ডে, 
তাহলে তে! আার কাই নেই । চোখ কপালে উঠে ধাঁবে সুর্মাটানা ঢল ঢল 
জোডা ডা আখি আব অপাখি পল্লবেব অপূর্ব সৌন্দর্য দেখে। 

প্রাসাদে তলায় বীকানেো তববাবি খাপ থেকে টেনেহাতে রেখে 
টহল দিচ্ছে আমীরেব জল্লাদ মার্ক] প্রহবীব1। 

বিবাট মাঠেব সর্বত্র কেবল মান্ৃষ আব মানুষ । গেট] সেন্টাল এশিয়ার 
সব বকমের মানুষ জুটেছে সেখানে । উঞ্বেক থেকে আবস্ভ কবে মাঞ্চু পর্যন্ত 
_-কেউ বাদ নেই। বোদ্দবে ঠ্মেন লাল দাডি উত্তবেকদেব কালো ভেডার 
চামডাঁব টুপী চেকনাই ছভাচ্ছে, ঠিক সেই ভাবেই উটের লোম দিয়ে তৈবী 
ঝকঝকে চড়া কডেব তুর্ক-পোঁশাক থেকে হেন বাম ০উ ঠিকবে যাচ্ছে। 
ছাগলেব টুল দিয়ে বিহ্বণী লম্বা কবে বেঁধেছে জবন্জঙ বঙেব পোশাক পবা 
তুর্ক মেয়েবা, দাডি কাণ্মযে মাথায় সোনাব পিন দিয়ে উদ্ভট সাজ আটকে 
ঘুবঘুব কনছে মাঞ্চুা । আশে পাশে অট্বোলেব হটগোলে মাকাশ বাতাস 
ফাল। ফালা করে ছাড়ছে মঙ্গোল, বোখারিয়ান, পাপিয়ান, তুকি আব চাই- 
নিজকা। 

এই ভীডে নেই কেবল সাইবেপিয়ানৰ] | যাব] পালাতে পাবেনি--তাব 
যে ধা বাডীতে বসে উন্টমণ্ধ জপ কন্ছে। 

চাবটেব সময়ে প্রাণে এল আমীল | বাঁজল তুণী ভেবা কাডানাকাডা । 
ধোয়ার বেখ। টেনে শুন্যে ছুটে গেল কামানেব গোল। বন্দুকেব গুলি। অসংখ্য 
হীবে দিয়ে সাজানো নিঞ্জের প্রিয় ঘোডায় চড়ে এল আমীর । পাশে হেঁটে 
এল উজীব, ওমবাহ এবং উচ্চপদস্থ বাক্তিবা। 

একই সময়ে প্রাপার্দেৰ ছাদে এসে ঠাঁডাল ফিওফাব খানের পাটবাণী-_ 
বোখারাব পয়ল। নম্বব সুলতানা] | বাদী অথবা বেগম যাই হোক না কেন-- 
মেয়েটিকে যেন কুবেবেব এ্রশ্বর্ষ দিয়ে মুডে দেওয়া হয়েছে । মুপলমানদের 
প্রথা মেদয়দেখ মুখ বোরখায় ঢেকে রাখা । কিন্তু আমীবের খেয়াল হয়েছে, 
প্রথা মানবে না-_তাই পয়লা নম্বর সুলতানার মুখে ঘোমটা নেই। অনিন্দ্য- 
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সুন্দর মুখের চাইতে বেশী খকমক করছে কিন্তু মাথার চুল থেকে পায়ের নখ 
পর্যন্ত মালার হাকারে গাথা ৬জশ্র হীরে মুো। চুনী পান্না মরকত নীল। 
পদ্মরাগ কৌন্ভূভ মশি। সুলতানার মুলাবান পোশাক পর্যস্ত দামী পাথর দিয়ে 
তৈরী । কোটি কোটি রুবলের রত্ব মোড পাটরাশী এসে ছাদে দাডাতেই 
যেন লক্ষ লক্ষ সূর্য ঠিকরে গেল তাঁর গা থেকে, মাথা থেকে? পা থেকে, হাত 
থেকে । 

ঘোড়া থেকে নামল আমীর । খান আর উজীর ওমরাহদের নিয়ে ঢুকল 
সুদৃশ্য একটা তাবুতে। তাবুর সামনেই ঘথারাতি কালো! কলাই করা 
রত্বু খচিত টেবিলের ওপর বসানো সোনার পৃষ্টাওলা কোরান । 

তাতার অফিসারের পোশাক পরে এসে ঘোড়া থেক আমীরের সামনে 
নামল আইভান ওগারেফ । তার মুখের ওপর দগদগে ক্ষত চিহ্টা দেখে 
শিউরে উঠছেন প্রতোকেই । 

ফিসফিস করে শলাপরামর্শ করে নিলেন প্লাউন্ট আর জেোলিভেট । ফিও- 
ফাঁর খানকে কি রকম বিজয় অভ্যর্থনা জানানো হয় তা দেখে নিজের 
নিজের খবরের কাগজের জন্যে গল্প তৈরী করতে করতে দুজনেই চম্পট দেবেন 
রাশিয়ান ফৌজের সন্ধানে | 

কিন্তু উৎসবের শুরু তে] নাচ গান দিয়ে হবে নাঁ_হবে বন্দীদের অবমানন! 
করে। এইটাই নিয়ম । দাসত্বের শুরু হেনস্তা দিরে | এইজ্ন্যেই বন্দীদের 
মারতে মারতে টেনে আনা আদ্র । এখন তাদেরকে লাইন দিয়ে দাড় 
করান হল আমীরের সামনে | প্রথম দলে রইল মাইকেল, নািয়1, মারফ] | 

এক একভ্রন বন্দীকে টেনে আনা হল আমীরের সামনে-_ধুলোয় মা] 
ঘসে সেলাম জানিয়ে গেল আমীরকে | শক্ত মহিমায় মাথা উচু করে দাড়িয়ে 
রইল আমীর । 

টেনে আন। হল হল মারফাকে। কিন্ত তার ঘাড় হেট করানো গেল না। 
জোর করেও কিছু হল না। 

ঠেকে উঠল আইভান--“ওকে সামনে রাখো- পিকে দেও না) 

দাড়িয়ে রইল বুডি! নিবাক, শিক্ষম্প। 

এল মাইকেল । ছুঞ্জন সৈন্য জোর করে তার ঘাড় নোয়াতে গেল-কিস্ত 
দুজনেই মাইকেলের জোড়া ঘুসিতে চিৎপাত হয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে । 

এগিয়ে এল আইভান-__“মরবে তুমি 1” 

“ছা মরব | কিন্তু তোমার মত বিশ্বাদঘাতকের মুখের এ দাগ 
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তাতে মিলোবে ন11” %ত কিডমিড করে বললে মাইকেল । 
মুখ লাল হয়ে গেল আইভানেব । 
গুক গন্ভীর গলায় বললে হ্বামীব--“লোকটা কে?” 


“রাশিয়ার গুপ্তচব)” এক কথাতেই অনেক কথা বলে দিল শ্রাইভান 
ওগাবেফ। 

সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ হয়ে উঠল আমীবেব মুখের চেহাবা। ইঙ্গিতে কোবান 
আনতে বলল কাছে । পাতা উল্টে দিয়ে আউল বাখত বলল যেখানে খুশী । 
সেপ্টাল এশিয়াব দণুদানের এই ধর্মীয় প্রথাকে বলা হয় “ফাল'। আল্লার 
নিদেশেই শান্তি পাবে অপরাধী-_-আঙ্ুল গিয়ে পডবে মঠিক শ্লোকে। 

এগিয়ে এল উঁলেমাদেব প্রধান | প্লোকটা পডে শোনালো! উচ্চক্ে__ 
“পৃথিবী কিছুই আব সে দেখতে পাবে ন1।; 

“বাশিয়াব গুগুচব 1 দীতে দাত পিষে ভয়াল কে গর্জে উঠল 
ফিওঘাব খান-_“এসেছিলি তাতাব শিবিবেব কাঁগকাধখানা দেখতে- দেখে 
নে যতক্ষণ পাবিস |” 


২২।| “দেখে 'ন যতক্ষণ পারিস!” 


আমিবেব সিংহ'সনেধ সামনে দিয়ে বইঈল মাইকেল। দৃহাত বাধা 
পেছনে । মা! লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। শ্রান্ত, ক্লান্ত, মৃচ্ছিত প্রায় | শবীব 
আব মনেব ওপব দিযে কম ধকল তো যাচ্ছে ণা। 

তর্জনী তুলে মাইকেলকে দেখিয়ে ফেব এন সাপে ম৩ হিস'হপিয়ে উঠল 
ফিওফার খান-_ “দেখে নে যতক্ষণ পাঁবিস 1” 

তাতাবদেব নিয়মকানুন জানে আইভান ওগাবে | “দেখে নে যতক্ষণ 
পারিস কথাটাবৰ মাণে সে বুঝেছে । দ্বণা আব তবজ্তায় তাই বেকে গেছে 
দুই ঠোট । 

মাইকেলকে অন্ধ কণা হবে। তাব আগে তাকে দেখিয়ে দেওয়! হবে এই 
পৃথিবীর নাচ-গান-হলা। 

চেয়ে বইল মাইকেল । তাকে দেখতে বলা হযেছে! তাই সে দেখে 
গেল শিব তাতাবদের কাগুকাবখানা। প্রথমেই নেচে গেল পারস্যের 
মেয়েবা। দোতাবা, বাঁশি আর খগ্জনি বাজিয়ে যে পাচ নাচল, ভাব মধ্যে 
মিশরীয় মেয়েদের উন্দত্ততা নেই, আছে ভারতীয় যেয়েদের সংঘম। মাথাব 
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ওপর উডতে লাগল এক ডজন ঘুডি। বারোটা খুড়ি শুধু উডছে না-__ অন্ত 
আকাশ বাজনা বাজিয়ে চলেছে । স্বর্গ মার মতণ একপঞ্চে ধেন সুব নিজে 
মেতেছে। 


শেষ হল পারস্যের মেয়েদের নৃতা | মাইকেলের ঠিক পেছনে ছড়িয়ে 
হাতে খোল! বাকা তলোয়ার শিয়ে ভয়াল কে গে” উঠল একজন দীর্ঘকাক় 
তাতার-__ দেখে নে যতক্ষণ পারিস ।” 

দেখা গেল তেপায়ার ওপর একটা কা বয়ে আনছে হাতার, প্রহ্রীর।॥ 
অলত্ত অঙ্গার রয়েছে কডায়। ধোয়া উঠছে না। কিন্তু সুগন্ধ ছভাচ্ছে 
নিশ্চয় সুগন্ধি দেওয়৷ আছে অঙ্গাবে । 

আবার শুরু হল নাচ। এবার ডিপসী নাচ। সবার আগে সানগারে-- 
পেছনে সঙ্গিনী মেয়েরা । হাতে খপ্গনি আর টার্,রিন | উদ্দায নাচে পাগল 
করে দিল দর্শকদের | মুখে মুঠো মোহধ ছ',ডে দিল আমার | 

নাচ শেষ হতেই মাইকেলের কানের কাছে আবার ধ্বনিত হল তাতার 
জল্লাদের ভয়াল কগস্বর_-«“দেখে নে খতক্ষণ পারিস ।৮ 

জল্লাদ্ের হাতে এবাব কিন্ত দেই বাকা তলোয়ার নেই । 

আবার শুক হল নাচ। এবার তাতার টৈন্বদের যুদ্পৃতা | তখন শাকা 
শের মালে! শিভে আসছে । তাই ঘুডিগুলোয় লন ঝুলিয়ে তুলে দেওয়া 
হল আকাশে । একই সে খালোক বিতনণ এবং বাগ্না বাগিয়ে চলল 
বারোখান! ঘুড়ি । দৈন্যরা দোতারা, ট)ান্বংরিন আর বাশিন বাজনার তালে 
তালে পিস্তল ছু'ড়তে লাগল আকাশ লক্ষ্য করে--সেই সঙ্গে পুতে লাগল 
আতস বাঁজি। ফাটতে লাগল পটকা । কখন কখন লাল-নীল-হলুণ রঙের 
ফুলঝুরি ছু'ডে দিল মাকাশ লক্ষা করে। সাপের মঠ কিলবিলিয়ে রন 
মালো পেয়ে গেল শৃশ্গে । 

অপরূপ সেই নৃত্য, আলোর মেল। ঘার সুরের খেলা দেখে আর শুনে 
ভীড়ের মণ্যে দাড়িয়ে বাহবা! বাহবা করে উঠলেশ শ্রযালসাই* গোলিভেট 
আর স্থারি ব্লাউণ্ট | 

এ নাচও শেষ হল। মাইকেলের কানের কাছে মাবার ধ্বনিত হল পেই 
মৃহ্া ভয়াল কঠর--“দেখে নে যতক্ষণ পারিস!” 

তাতার জল্লাদের হাতে এবার আবার দেই বাকা তলোয়ার । এতক্ষণ 
ছিল কড়ার মধ্যে জলন্ত অঙ্গারে_-তাই তেতে সাদা হয়ে গিয়েছে। 

মাইকেল বুঝল কি হতে চলেছে এবার | তাতার পদ্ধতি অনুযায়ী আগুন- 
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রাঙা এ তরবারির ফল! টেনে নিয়ে যাওয়! হবে তার চোখের সামনে দিয়ে-_ 
ভীষণ উত্তাপে পুভে যাবে চোখের মণি--উধাও হবে দৃটিশক্কি। 

তবুও চেয়ে রইল দে। নিঙাঁক, নিষ্কম্প। 

কিন্তু চেয়ে থাকতে পারলেন না জোলিভেট আর ব্লাউণ্ট | এ দৃশ্য দেখা 
যায় না। পাষগুদের হাত থেকে মাইকেলকে বাচানোর ক্ষমতাও তাদের 


নেই । তাই সেই দৃণ্ডেই চলে এলেন শহরে । সেখান থেকে ইরকুটক্কের 
রাস্তায়। 


মাইকেলকে ততক্ষণে টেনে আন] হয়েছে খোল! চত্বপ্ে । আমীরের শির্দেশে 

আগুন-বাঙা তরবারি হতে পায়ে পায়ে সামনে এসে দণাডিয়েছে জল্লাদ । 

গুরুগন্ভীর কে বললে ফিওফার খান-_-“গপ্তচর। তাতার শিবিরের 
দৃশ্য দেখতে এসে'ছলি- দেখিয়ে দিয়েছি । এবার সব দৃশ্যই মুছে ধাক তোর 
চোখের সামনে থেকে ।” 

তরবারি খুলে এগিয়ে এল জল্লাদ । 

মাইকেল চেয়ে রইল মায়ের দিকে । সেই মা, যেতাকে গর্ভে ধরেছে, 
এতটু$ বয়স থেকে এতবড বরেছে। আপনজন বলতে পৃথিবীতে সে ছাডা 
আর কেউ নেই । ।নাঁনমেষে সজল চোখে সেই মায়ের দিকে চেয়ে রইল 
মাহকেল,স্টগফ। মা কাছে আসতে গিয়েছিল। আইভান তাকে দুরে 
ঠেকিয়ে বেখেছে । কয়েক পা দূবেই দাডিয়ে ছেলের পানে মা-ও চেয়ে 
রয়েছে নিমেষহীন চোখে-__সেই ছেলে যে মরতে ভয় পায় না, মৃত্যু সামনে 
দেখেও কাদে না, অন্ধ হতে চলেছে জনেও যে দুচোখ খুলে মনের সাধ মিটিয়ে 
দেখে নিচ্ছে মাকে ইহজন্মের মত । 

মাইকেলেব চোখ যখন ঝাপসা, ঠিক তথনি চোখের সামনে আগুণ-টক- 
টকে ৩রবাবি টেনে পিয়ে গেল জল্লাদ । বুক ফাটা হাহাকার করে মাটিতে 
লুটিয়ে পডল মা-_আর নঙল ন1। 

আদেশ পালিত হয়েছে । দণ্ড দেওয়। হয়েছে । তাই দলবল নিয়ে বিদায় 
হল আমীর | 

চত্বরে দাড়িয়ে রইল কেবল মাইভান আর মাইকেল। 

বুকপকেট থেকে জারের চিঠিখানা বার করে মাইকেলের চোখের সামনে 
মেলে ধরে নির্মম কে বললে আইভান-_“নাও, প্ডে নাও, ইরকুটস্কে গিয়ে 
বলো- আসল রাজদুত এই আইভান ওগারেফ । * 

চিঠি পকেটে পুরে চলে গেল আইভান । 
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মাইকেল দাড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। কান পেতে শুনল সব আওয়াজ 
মিলিয়ে খাচ্ছে দূরে । নিস্তব্ধ হয়ে আসছে চত্বর । 

তারপর আন্দাজে সামনে হাত বাড়িয়ে ঠোচট খেতে খেতে গেল মা 
ঘেখানে পড়ে-সেইখা.ন | বুকে কান খিয়ে শুনল হৃদধন্ত্র চলছে মায়ের। 
বেঁচে আছে, মা বেঁচে আছে। কানের কাছে যুখ শিয়ে গিয়ে ফিস্‌ ফিস্‌ 
করে কি যেন বলল | কপালে চুমু খেয়ে যেই উঠে ঈডিয়েছে অমনি কার 
নরম হাত এসে ঠেকল দি বাধা হাতে | ছু দিয়ে কে খেন বাধন কেটে 
দিন মাইকেলের | 

“নাদিয়া !” অন্ধ মাইকেল হাতের ছোয়াতেই বুঝেছে কে এসেছে তার 
পাশে । 

“ই, দাদ]! তোমার চোখ ঘুমোচ্ছে কিন্তু আমার চোখ জেগে আছে। 
এখন থেকে এই চোখেই দেখবে সব কিছু | চলো! আমি তোমায় শিয়ে 
যাবে ইরকুটস্কে |” 


২৩ ॥ রাজপথে বন্ধু 


আবঘন্টা পরে টোমস্কের বাইবে এসে পঙ্ল নাদিয়া মার মাইকেল। 

নাদিয়ার মত অনেকেই সরে পড়েছে বন্দী শিবির থেকে । নাচ গান-হল্লার 
সুযোগ নিয়েছে বহু বন্দী । মদ খেয়ে বেছ'শ হয়েছিল তাতাররা। উৎসবের 
প্রাগন থেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বন্ধাদের | তারপর আর খেয়াল ছিল ন। 
কে কোথায় রয়েছে । 

নাকিরা ভীডের মগ দাড়িয়ে দেখেছিল অন্ধ কর] হচ্ছে মাইকেলকে । 
কিন্তু অসাধারণ মনোবল ছিল বলেই ট্র শব্দ করেনি । মনে মনে কিন্ত ঠিক 
করেছিল আজ থেকে আমিই হব অগ্ধের ঘষ্টি। 

তাই সে ফিরে এসেছে মাইকেলের কাছে । মাইকেল তার হাত ধরে 
একরাতেই পেরিয়ে এল পঞ্চাশ ভাস্ট পথ । নাদিয়া আর পারছে না হাটতে । 
মুখেও বলছে না । মাইকেল জিজ্ঞেস করলেও বলছে না। 

পথে একটা শহর পড়ল। লোকজন কেউ নেই । পালিয়েছে । খুঁজে 
পেতে কিছু খাবার নিয়ে এল নাদিয়া! । বসল মাইকেলের মুখোমুখি একটা 
পরিত্যক্ত খালি বাড়ীর মধ্যে । মাইকেলের চোখ দেখল নািয়া। চোখের 
পাতা আর ভুরু পুড়ে গেছে, চোখের মণি জলে ফুলে উঠেছে | অন্তভে'দী 
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সেই চাঁউনি কিন্তু যেমন তেমনি রয়ে গেছে । দেখতে পাচ্ছে না কেবল রেটিনা 
আর চোখের সায়; নট হয়ে. গেছে বলে গনগনে ইস্পাতের ভয়ংকর 
উত্তাপে। | 

"নাদিয়া তুমি কোথায় ?” 

"এই যে মাইকেল, তোমার সামনে ।৮ 

“আমাকে ছেডে এগিয়ে যাও নাদিয়া |” 

“তা হয় না, মাইকেল, আাঁমিই তোমার চোখ এখন থেকে 1” 

দুজনে দুজনের অনেক কাছে চলে এসেছে একরাতিরেই | দাদা আর 
বোন বলে ডাকছে না_ডাঁকছে নাম ধরে | 

আবার পথে নামল দুজনে । শ্রাস্ত চরণ টেনে টেনে হেটে চলল ভাস্টের 
পর ভান্ট। এক সময়ে দাড়িয়ে গেল মাইকেল। 

“নাদিয়া |” 

“মাইকেল ।” 

“পেছনে কেউ আসছে ?” 

“না তো।” 

“কিন্ত আমি যে আওয়াজ শুনছি ।” 

দেখে এল নাদিয়৷ | 

বললে-__“হ 7, আসছে । ঘোডার লাগাম ধরে হটিয়ে আনছে একজন 
জোয়ান পুরুষ । পাশে একটা কুকুর | গাডীটা কিবিটকা। তিনজনে 
বসাযায়। তিন ঘোভায় টানে । কিন্তুটানছে একট! ঘোডাই 1” 

“শক্র ন। মিত্র ?” 

সমস্যায় পডল মাইকেল। কিন্তু নাদিয়ার সে সমপ্যা নেই। কাছে 
আসতেই সে দেখেছে, আগন্তক একজন রাশিয়ান । ফুততিবাজ চেহারা । 
এদেরকে দেখেই গাড়ী দাড করিয়ে হাঁপিমুখে জিজ্ঞেম করেছে__কোথায় 
যাওয়া হচ্ছে ?” 

গল] শুনেই চমকে উঠল মাইকেল । এ কণ্ঠস্বর সে চেনে। 

“ইরকুটস্ক।” বললে নাদিয়া । 

এছেঁটে ?” 

“হয, হেটে,” জবাব দ্বিল মাইকেল । “এই আমার ৰোন 1৮ 

নাদিয়া! বপলে--“আমার দাদ] কিন্তু অন্ধ ।% 

“তাই নাকি!” বিশ্মিত হল আগন্তক । “আমার নাম নিকোলাস 
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পিগাসফ । আমার গাড়ীতে তিনজনের বসার জায়গ] হবে। কুকুরট| না হয় 
হোঁটেই যাবে । উঠে আগুন । সার্কো, চল পাশে পাশে 1৮ 

উঠে পড়ল সবাই গাড়ীতে । সার্ক] চলল ঘোডার পাশে শশে। গাড়ীর 
মধ্যেই খড়ের বিছানায় ঘুমিয়ে পডল নাদিয়া | 

মাইকেল বললে--"আপনার গল! শামি চিনি, বন্ধু।” : 

চেনেন? আমি তো। কোলিভান থেকে আসছি |” 

“হ"71. সেইখানেই শুনেছি আপনার গল ।” 

“টেলিগ্রাফ অফিসের ক্লার্ক ছিলাম |”, 

“কবল নিয়ে একজন ফরাসী আব ইংপ্রেজ খবর পাঠানোর জন্বো যখন 
ঝগড1] করছিল, ইংরেজ ভদ্রলোক কবিতা পাঠাচ্ছিল টেলিগ্রাম করে-_ 
তখন শুনেছিলাম 1” 

“কবিতা পাঠাচ্ছিল ?” 

“জানেন ন। ?” 

“মনে রাখি না । আমার কাজই হল খবর গুলে যাওয়1।” 

এই হল নিকোলাসের চরিত্র | 

এই ভাবেই পথ চলল তিনজনে | খাবার খেল তিনজনে ভাগ করে। 
নিকোলাস রাত্রে থুমি'য় পড়লে নিজেই লাগাম ধরে জোর কমে আন্দাজে 
ঘোডা ছুটিরে নিয়ে যেত মাইকেল--নইলে ঘণ্টা অন্তর একঘন্টার মত 
জিরেন নিত ঘোডা। 

একদিন কথায় কথায় নিকোলাস বললে_-“শাইভান ওগারেছের নাম 
শুনেছেন ?” 

“শুনেছি” 'বলল মাইকেল । 

“বিশ্বাসঘাতক | হাতের কাছে যেধিন পাব খুন করব ।” 

“জানি” ছোট্র করে বলল মাইকেল । 

২৫শে আগস্ট ক্রানয় আগস্ক শহরে পৌছোলো কিবিটকা। টোমস্ক 
থেকে বেরিয়ে আটদদিন পথ চলার পর এই প্রথম তাতার-খতংক মুক্ত একটা 
শহরে পৌছোলো মাইকেলবা | এই শহরে আসবে বলেই রওনা হয়েছিল 
নিকোলাস | কিন্তু হতাশ হল শহরে ঢোকার পর । খা খা করছে চারিদিক । 
রাঁশিয়ানর! তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে কিছু সৈন্য নিয়ে টোমক্ষ দখল 
করতে গিয়েছিল | কিন্ত হটে এসেছে । এ সবের কিছুই অবশ্য জানে না 
মাইকেল। সে চলেছে তাতাররের আগে ।' 
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এ শহরে কিন্তু তাতার ফেজ. এখনো পৌছোয়নি । রাশিয়ানরাও 
সরকারের আদেশ পোড়ামাটি নীতি. অবলম্বন করেছে--সব ছারখার করে 
দিয়ে সরে গেছে-_যাঁতে তাতারর। এসে খাবারদাবার কিছু ন1 পায় । 

দেখেশুনে হায় হ'য় করে উঠল নিকোলাস । এখানে চাকরী পাবে, এই 
আশ] নিয়েই এসেছিল । এখন উপায়? 

: উপায় বাতলে দিল নাদয়া। বললে-_বন্ধু, চলুন ইরকুটস্ক আমাদের 
সঙ্গে 1” 

“ঠিক কথা । ওখানে এখনো টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়নি। চলুন 
যাই এখুনি ।” 

“একদিন জিরিয়ে নিন ।” বললে মাইকেল 

পরের দ্দিন ভোর হুতেই ইনেনিসি নদীর পাডে গেল তিনজনে গাভী, 
ঘোডা মার কুকুর নিয়ে । কিন্তু নদী ০েরোবে কি করে? ফেরী তো নেই? 
নৌকো না থাকলে বিরাট চওড়া ভার খরস্রোতা এই নদী পেরোনো তো! 
যাবে না। দেও ভার্ট চওডা এই নু্দী পেরোতে ভিনঘণ্টা লাগে নৌকোয় 
চেপে । নৌকো তো নেই । 

মুখ শুকিয়ে গেল তিনজনের | রোদ উঠল । দেখ! গেল প্রলয়ংকরী 
নদীর চেহারা । আোতের টানে কুটো প'্টুকরে। হয়ে গয়, এমনি অবস্থা । 
মাঝে কয়েকটা ঘ্বাপ। ছৃপাশ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বহু ঘুণিপাকের সৃষ্টি করে 
ছুটছে ইয়েনিসি । 

মাইকেল দমবার পাত্র নয়। সবাইকে নিয়ে খুঁতে বেরোলো ভেলা 
বানানোর সরঞ্জামের সন্ধানে । এক জায়গায় দাড়িয়ে গেল নিজেই | 

বললে-_“এগুলো কী?” পাদিয়ে ছুঁয়ে দেখালো কয়েকটা! চামডাঁর 
বোতল । | 

নিকোলাগ বললে--“চামডার বোতল | ছটা আছে।” 

“কি আছে ওতে ?” 

“কৌমিস। কাজে লাগবে আমাদের |” 

কোৌমিন উট বা৷ ঘোটকীর দুধ থেকে তৈরী । সুপেয় পানীয় । 

“পাচট! খালি করুন। এক বোতল রেখে দাও খাবার জন্যে 1” 

“যো হুকুম 1” 

কিছুক্ষণের মধোই মাইকেলের আরো হুকুম অনুযায়ী খাল বোতলগুলোতে 
হাওয়া ভি করে কীধা হল গাড়ীর দুপাশে, তলায় আর সামনে । সবস্তদ্ধ 
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গাডী নেমে গেল নদীর জলে । সার্কে! কেবল ঈ্লাতরে গেল পাশে । তিনজন- 
যাত্রীকে শিয়ে ভাশমান গাড়ীকে টেনে নিয়ে চলল ঘোড।। হাওয়া ভি 
বোতল ভাসিয়ে বাখল কাঠের গ'ডীকে। 

এক জায়গায় হল বি-দ। ঘথুণিপাকে পল গাডী। বেদম হল ঘোডা। 
আব টানতে পাবছে না । ডুবে মপ্তে হত আব একছ দেখা হলেই _কিন্তু 
তাব আগেই ৬লে লা1য পঙে লাগাম হবে থোডাশুদ্ধ গাডীকে খুণিপাকেৰ 
খগ্পব হেকে দুরে েপে পিয়ে গেল ম।ইকেল। 

হনেক কথ্ে একটা দ্বীপে উঠল ঘোঙা | শ্বোতেব টানে প্রায় হ'ভাস্ট 
সবে এসেছে গাড়ী । আবাব গলে নাম] হল দ্বীপে আপব দিকে। নদী 

খানে সেবকম প্রগ্ড নয়। তধৃও হিমদঠিম খেতে হল ঘোগাকে। শোতে 

টানে প্রায় পাঁচ ভাস্ট সপে গিয়ে উঠল ইয়েশীখ অপব শাডে। 

তেসে এল মে।ট এগাবো ভাড্ট | হাপাতে হাশাতে শিকোলাস বললে-__ 
“ভাগাস এত কট পেল'ম। নইলে য-টাহ ৬ম৩ ন11” 


২৫।॥। খরগোস পেরোলেো রাস্ত। 


খাঁক, হবণুটগ্ডেব বাস্তা তাহলে পধিকাব 1 তাতাবদে ছাঠিয়ে শসতে 

পেবেছে মাইকেল 

এই প্রথম অস্বস্তি কমল মাইকেলেব। 

ক্তবেক্গত্লেভন্ো প্য়। বাঞ্ত'য় নেমই দেখা গেল আবার সেই 
পোঁডাম1+ ন।ত। বাডা থাদোখ জণ্মাণ্ধহান | কুণুব ছাগল গক্ ঘোড়া 
 পথন্ত কোথ'ও ণেই! সঞ্কাপেরগুরুম ক্ষণে এসবে তামিল কবেছে 
বাপিশ্দা1 গে হা শিয়ে হেতে পাছেশি) তা দ্ব"্স কণে গেছে । পেঞ্ছণ 
থেকে তাতাৰ বাহিণা এপে ৫ নখাবাণ্ধ'বাব কিছু ণাপায। 

২,শে আ'গন্ট বালাইফে একই দৃখ দেখল নাদযা আব নিকোলাস- 
শোনাশে] মাইকেলকে ৷ 

২৯শে আগস্ট টি বণক্ষিতেও শেই 5) । পত্র |রন কাঘাক্কতেও | 

৪১1 সেপ্টেম্বৰ বিবিউসিণস্ক .পবিয়ে এল কিবি০কা | হঠাৎ চমকে উঠল 
নিকোলাস_-“এই যাঃ।” 

“কি হল 1” শুধোলো মাইকেল | 

“সর্বনাশ হল? একটা খরগোষ পেরিয়ে গেল বাস্তা।” 


৩১৭ 


“কই আমি তে] দেখিনি,” বললে নাদিয়া । 

“দেখেন নি আপনার কপাল ভাল বলে, আমি দেখেছি আমার সর্বনাশ 
আসন্ন বলে»? মুখ অন্ধকার হয়ে গেল শিকোলাসের । 

রাশিয়ায় এ একট] বড় কুসংস্কার । পথিক যদি দেখে সামনে দিয়ে 
খরগোস চলে গেল রাস্তার এদিক থেকে ওর্দিকে--তাহলে বুঝতে হবে 
কপালে তার অনেক দ্র্গতিই লেখা আছে। 

নিকোলাসের ফুতি উবে গেল সেই থেকেই। মাইকেল সব বৃঝল। 
নিকোলাসের মনের ভয় ভাঙানোর চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। 
নিকোলাসের মন থেকে আনন্দ চলে গেল। 

নিঞনি-ওদিনস্ক তখনে| পঁচান্তর ভাস্ট দূরে! পথেই দেখা গেল ধ্বংস- 
লীলার চিহ্ন | তাতার বাহিনী নিশ্য়, তবে আমীরের ফৌজ নয়। দেখা 
গেল ঘোড়ার পায়ের ছাপ। বাড়ী ঘর দৌোরে লুঠপাটের চিহ্ন । কোথাও 
দেওয়ালে বুলেটের গর্ত, বাঙী পুড়ে ছাই । 

উদ্বেগ বাডছে মাইকেলের | তাতার নিশয় সম্প্রতি এইপথ দিয়ে গেছে। 
কিন্তু কোথায়? এখন তারা কোথায়? 

বিকেলের ধিকে দেখা গেল নিঞনি-ওদিনস্ক শহর | মেঘ ভাসছে শহরের 
ওপর । 


চীৎকার কবে বললে নাদিয়া__-“মেঘ নয়, মেঘ নয়-_ধোয়া! তাতাররা 
শহরে আগুন দিয়েছে!” 

আচমকা বন্দুক নির্ধেোষ শোন গেল কাছেই । মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে 
লুটিয়ে পঙল ঘোড়াটা। হৈ-হৈ করে দৌড়ে এল একদল লুঠেরা তাতার |, 
নিমেষ মধো বন্দী হল শিকোলাস, মাইকেল আর নাদিয়]। 

টেনে নিয়ে খাওয়া হল ওদের শহরে । পেখান থেকে ঘোড়ায় চাপিয়ে 
শহরের বাইরে । অন্ধ মাইকেলের ঘোঙা এদিক ওদিক যাচ্ছে দেখে নিষ্ঠুর 
তাতাররা মাতল এক মঞ্জার খেলায় । একটা অন্ধ ঘোডার পিঠে বসয়ে দিল 
মাইকেলকে । অন্ধ ঘোড়া কখনে৷ পঙল নালায়, কখনে। গাছের গায়ে, শেষ 
কালে একট। মন্ত গতর মধ্যে। 

ভাগ্য ভাল, ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়েছিল মাইকেল! তাই অক্ষত 
রইল । কিন্তু সামনের ছুটে! পা ভেঙে গেল ঘোড়াটার । 

সেই অবস্থাতেই গতে র'মধ্যে ঘোড়া ফেলে মাইকেলকে ছড়ি দিয়ে বেঁধে 
দেওয়া! হল একজন তাতারের ঘোড়ার পেছনে | দৌডে চলল মাইকেল ঘোড়ার 


না 
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সঙ্গে । ভুমডি খেয়ে পডলেই ঘোডাব চাধুক পডতে লাগল পিঠের ওপর | 
এতক্ষণ পরন্ত নাদ্দিয়াকে কেউ অসম্মান কবেনি । কিন্তু সেইগিন খাত্রে পথ- 
শ্রান্ত এবং পানোন্মহ একজন তাতাব লাঞ্ন। কল নাদিযাকে। 

মাইকেল দেখল ন! কি হয়ে গেল। দেখল 1"কোপলাস কেন কথানা 
বলে, অগ্রপশ্চাত বিবেচশা না কবে, সোগা হেটে গেল উদ্মও তাতাবেব 
সামণে--তারহ খাপ থেকে পিশ্তলটা টেনে শি'ষি সঠান গুল কণ্ল মুখেব 
ওপব। 

সেই মুহৃতেই টুকবে ট্ুকবে হয়ে খেত নিকোলাস--সণওুব হল প1 একএন 
তাতাব আথসাবেব জন্যে । তাকে বেঁধে তোলা হুল ঘোড়াণ |পঠে। শহুপ 
কবে শুক হল যাত্রা । 

দাত দিয়ে কামডে দড়ি ছে এনেছিল মাইকেল । ই]াচকা টান মেবে 
ঘোড] ছুটে যেতেই দ্রঙি গেল ছি'ড৬-_তাতাব ঘো৬সওয়াব জান৩ও পাবল 
না অন্ধ বন্দী দাঁড়িয়ে বয়েছে বাস্তায | 

পাশেই দাড়িয়ে রইল নািয়াও | 


২৬॥। স্তেপের উপর দিয়ে 


পবেব দিন বাবোই সেপ্টেপ্ধব আবাব শুক হল ধাত্রা। এক অন্ধকে হাত 
ধবে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল একটি মেয়ে মাইকেল আব শাদিয়।| প্থ 
দীর্ঘ, কি বাধা তসংখা। খুঁকতে ধৃ্চতে তবুও এগিয়ে চলল গাদিয়া। 
সে যে মাইকেলেব চন্দু, অন্ধেব ষ্টি, ভেঙে পঙলে তো চলবে না । 

একবাব শুধু জিজ্ঞেস কগেছিল মাইকেলকে--“তো|মার কাছে জাবের চিঠি 
আব শেই। তখু কেন ইববুটস্৯ যেতে চাইছ মাইকেল ?” 

মাইকেল জবাব দেয়শি | 

ফেব জিজ্েস করেছিল নাদিয়]__“চিঠিটা কি আগে পডেছিলে ?; 

এন 1 

“তাহলে কি আমাকে বাবার কাছে নিযে «ওয়ার জন্যেই ইরকুটস্ক 
যাচ্ছো ?? 

“না, নাদিয়!| ইরকুটস্ক যাছি কেবল কতর্বা করতে। হুকুম ছিল 
যাওয়াব--তাই যাচ্ছি। এ আমার ডিউটি 1৮ 

“এখনও 1” 

“ই, এখনো | আইভান পৌছোনোর আগেই মামাকে পৌছাতে হুবে 
ইরকুটস্কে 1” 


৩১৪ 


১৮ই সেপ্টেম্বর রাত দশটার সময়ে একটা করুণ কান্নার মত বিলাপ শোনা 
গেল । একটা কুকুর গুয়ে চলেছে !বরামবিহীনভাবে। কখনো ডাকছে 
ঘেউ ঘেউ করে । তাগপরেই ফে ধেন কাতরে উঠল মৃত্যুযন্ত্রণায় । 

“নিকোলাস । নিকোলাস ।” নাদিয়া ঠিক চিনেছে নিকোলাসের গল! । 

কুকুরের ডাকট। সার্ধোৰ | 

ফের শোন] গেল গেল কুকুবেন ডাক | পাগলের মত শব্দ লক্ষ্য কবে 
অন্ধকারে পথ ছেডে বি“দে নেমে পড়ল মাইকেল । 

হঠাৎ খচমচ কবে দৌডে এল সাকেণ- সা? গায়ে বক্ত। 

ঠিক গেই সময়ে থুব কাছ থেকে আীণ কে শোনা গেল-_" মাইকেল ।” 

আাচমকা মাথাব ও ব থেকে কি ধেন ছে" মারল শীচেব ধিকে-লাখিয়ে 
গেল সাকে1 | পবম্মণেই ঠিকবে পল শিস্পন্দ দেহে । খুলতে প্রচণ্ড ঠোককর 
মেরেই শুন্যে গানা ঝটপটিয়ে উঠে গেল একটা বিশাল শকুন । 

এবং সেই মুহ্“৩ই একট] টিবিব ও” হেট খেয়ে পড়েই চিৎকার করে 
উঠল নান্দয়__এই ছে] নিকেংলাস 1” 

নিকোলাপহ বটে। মুখ? কেবল বেধিয়ে আচে একটা টিবব বাইরে 
_ গোটা শবীতটা হাত-পা বাপা অবস্থায় পোতা বয়েছে টিবিব মধ্যে । 
তাতানপা ভাদেব অমাচাঁষক শাত্ত দিয়ে গেছে প্র।ণে শামেবে। তিন্দিন 
আগে খুণ্ডবাদে বাকীদেহ কবণ |দয়েছে [ট/বাত। ₹মুশ টিটিয়ে পাথন্বে মত 
শর্ত করে [দয়েছে ঢিবি মাটি । চাপে প্রায় ধমবন্ধ হয়ে এসেছে শিকোলা- 
সের-__সেই সঙ্গে হানা দিয়েছে শপুন-যুণ্ত,৫ লোঙে। এনাহাবে অত]াচারে 
মৃতপ্রায় প্রকে এই তিশধন শড়ানর খগা থেকে বাচিয়ে বেখেছে সার্কো 
হয়ত এবসণ ক্ষুধা নেকডেও আমবে । 

চোখ ুলল 1নকোলাপ-__ নাখিয়াততমাইফেল*** গলা চললাম |” বন্ধ 
হল ঢচে।খের পাতা । প্রাণটাও কি বেধিযে গেল সেই সঙ্গে? 

উ্ম।ধের মঙ পাথতেধ মও শক" টি'ব* মাটি আলগা করে নিকোলাসকে 
বাধ কবে আনল মাইকল। কানপাতল নকে। হাদঘন্ত্র শিস্পন্দ | 

টিবি গঞ্ডেই সার্বে। আর নিকে'ল।সকে বর দিল মাইকেল। কাজ 
শেষ হওয়াব আগেই শুনল ঘোডাব পায়ের আওয়াজ । আমীরেব আগুয়ান 
বাহিনী । 

কিন্ত কাছ শেষ না হওয়া পদস্ত থামল না। নইলে নেকডের পেটে যাবে 
বন্ধুর দেহ। 


৬৩২০৩ 


কবরে মাটি চাপ! দিয়ে প্রার্থনা শেষ কবে দুজনে মিলিযে গেল অন্ধকারে | 
বাবোদ্দিন পর দোসব1 অক্টোবর সন্ধে ছটাব সময়ে পৌঞ্ালেো। টৈকাল 
হদের পাডে। 


২৭॥ বৈকাল আর আঙ্গার। 


বেকাল হুদ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সতেবো শ ফুট উপ্চু। কাজেই বেশ ঠাণ্ডা 
জায়গ। | হাড়ে হাডে তের পাওয। যাচ্ছে । তাৰ ওপৰ অক্টোবব মাস। দিন 
ছোট হয়ে থাচ্ছে। বিকেল পাঁচগাতে* সন্ধো নামছে । রাব্রে নেমে যাচ্ছে 
শূন্য তাপাঙ্কে | 

হ্দেব পাডে ভেলা বানিয়ে ইবকুটক্ক অতিমুখে বওনা হওয়াব জন্যে বসে- 
ছিল একদল মেয়ে আব পুকষ। নাদিয়া তাদেন দেখেই স্বাস্তব পিঃশেষ 
ফেলে মাখা রাখল মাইকেলের বুকে । 

শত্রু নয়_-মিএ | বাশিয়ান। সব হ।শিয়ে দেবদাক্ৰ কাঠ দিয়ে ভেলা 
বানিয়ে যাচ্ছে ইবকুটস্কে ঠাই নিতে । 

নাদিয়া আব মাইকেল উঠল সেই ভেলা । তক্ষুনি ৭ওপ1 হল ভেলা। 
দেশী কৰা সমীগান নয়। ঠাণ্ডা বাডলেই বৈকালের জল জমে বব হয়ে খাবে। 

বলফ জমতে শুক কবেছে এব মধ্যেই | টাহ টাই ববঞ্ষকে ঠেলে দিতে 
হচ্ছে লগ দিয়ে। মাঝে মাঝে মাথা উ'চিষে বয়েছে গ্র্যানাইট পাথব। 
উঞ্ জলে প্রশ্নবশ থেকে ফ টগ্ত জল তে?ড উঠছে তোয়াণার আকাবে-_- 
পব মুহু৬ই কণকনে ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে শডুত শাকাবে ঝণে পড়ছে গুলে। 
সব মি'লযে এ এক বি চত্রদ্বগ্ত। হুদ থেকে বেবয়ে আঙ্াব] ন্দীব ভেতবে 
ঢুকে দেখা গেল সেই একই দৃশ্য । 

লিভেশিটচান।ইয়াতে ভেলা পৌছোলো। | কিগ্তর বন্দব শৃন্য | লোকজণ 
পালিয়েছে তাতাবদের ভয়ে। ঠেলা দেখেই কিপ্ত দৌডে এল এজন পুরুষ । 

সোরগোন শুনে মাইকেল শুপালো-_“কি হল নায় £” 

“সেই লোক ছ্জন-_পথে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ।” 

“ইংরেজ আব ফরাসী £” 

বৃ রঃ 

চমকে উঠল মাইকেল । ব্লাউন্ট আর জোলিভেটের কাছে মাইকেল 
স্টগফ এখন আর নিছক বশিক নয়__রাশিয়ার রাজদূত। কথাটা জানাঞ্জানি 


জুল ভের্ণ (“ম খণ্ড )--.২১ ৩২১ 


হলেই বিপদ । 

বললে- “নাদিয়া, ওর] এলেই আমার কাছে ডেকে নিয়ে আসবে |” 

একটু প্বেই নাদিয়া ৫ছনকে নিষে এল মাহবেলেব সামনে । যে মাই- 
কেল মবে ভুত হয়ে গেছে বলে ভেবেছিলেন সাংবাদিক দুজন, তাকে জীবস্ত 
বসে থাকতে দেখে বিষম চমকে উঠলেন ছুজণেই । 

মাইকেলাকন্থ একদম পডেনি। 

নাদিয়া বললে-_“ওব| অন্ধ কবে দিয়েছে আমাব ভাইকে |, 

অন্ধ। শাল কণা চেয়ে দ্রেখলেণ গাউন্ট আব €জো লেট । 

ম|ইকেল বললে নিট গল1ং--'আমাকে কথা 1ধন-_-কাউকে বলবেন না 
আমি কে।” 

“কথ! দিচ্ছি | 

কি চিঠিই যখন হাঁতছাডা, তখন মাইকেল ইবকুটস্ক যাচ্ছে কেশ? এ 
প্রশ্নেব কোণে জবাব দিল না মাইকেল । 

শুণে নিল হালচাল এখন কি। ঘোঙ| নিষে সাংবাঁদক ছুজন ইপকুটস্ক 
পর্যন্ত আব পোছোতে পাবেশি তাতান্দেব অলায়। ইববুটস্ক পধস্ত হাজির 
হয়েছে তাতাব 1 ভেলা দেখে তাই দেৌঁডে এসেছেন গগনে । 

গ্ো(লভেট বললেন-__" আইশাপ বিশ্লাসঘাতকেব মুখে পাউটের দাগ 
আপাঁশ দিয়েছেন । অনেকদিন তাই শিয়ে থাকতে হবে বেচাবাকে 1, 

“বেশী দিন 1,” শাগ্ত্ববে বললে মাইকেল। 


২৮॥ দুই পাড়ের মধ্যে 


বাত আটট] নাগাদ ঘুটঘুটি অন্ধকাব হয়ে গেল চাবিদিক। নদীব দ্রপাঁডে 
এখন শিশ্চয় শিবিব পেতেছে তাতাব বাহিণী। কিপ্ত অন্ধকাব থাকায় দেখা 
যাচ্ছে না। নদধীব মাঝখাণ ।দয়ে ভেলাকেও ওবা দেখতে পাচ্ছে না। 
ভাসমান ববফেব জন্যে চক্ষুভ্রম ঘটছে । বড ববফেধ আডালে দিবিব গ৷ ঢাকা 
দিয়ে ভেসে যাচ্ছে ভেলাশুদ্ধ শখানেক মেয়েপুরুষ বাচ্চা। ববফের গায়ে 
ভেলাব ধাকী লাগলেই লগি বা হাতে কবে ঠেলে সবিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
বরফের গায়ে বব আছডে পডার শব্দে সব শব্ধ মিলে যাচ্ছে । এছাড। 
কোথাও আর কোনে! শব নেই | 


৩২২ 


জোলিভেট আব ব্রাউন্ট তো মুগ্ধ হয়ে এই দৃশ্য দেখছেন এবং যে যার 
নিজের ধান্দা আছেন। জনেই ভাবছেন আঁহাবে এমন একট নাটকীয় 
দশ্য নিয়ে লেখা বিপোর্ ধা দমবে না। তাক লেগে খাবে যেলী টেলিগ্রাফের 
পাঠক পাঠিকা আব ভশ্রী ম্যা্পিনেব। বোমাঞ্চকৰ এই পরিবেশে কিন্তু 
একা শ্রিনপ দেখে দাক* উদ্বেগে ভুগছেন থগুপেই | নদীপ জলে হঙ্হডে 
খনিজ তেল ভাসছে । জোলিভেট খাণিকট] হাতে কবে শাঁকে শু'কে তাজ্জব 
হয়ে গেছেন। 

এ খে শ্যাপথা । 

কোথেকে এল এই ন্যাপখা ? সতাই খনি তেল খ্বাতাবিক কাবণে 
মৃিকা থেকে বেবিয়ে এসে গলে ভাসছে, পা, ছপ্যায়তাবে সভ্য খুদ্ধেঃ নিয়ম 
লঙ্ঘন কবে তাতারবা জপে মিশিয়ে দিয়েছে ইবকু৮ক্ষ পুঠিয়ে দেওয়ার 
জন্যে? 


আপল কাবণটা খখশ জন] বা না ৩খন ব্যাপাবট। পাচকান না কবাই 
শাল। খেন্টল এশিয়া মাটি স্পঙ্জেৰ মত তল হাইখোজেন শুষে রেখে 
দেষ। পাবস্য দেশেব সীমান্তে বাঞ্ অঞ্চলে হাঞ্জাব হাঞ্জাৰ খমনিঞ তেলেগ 
ফোয়াব1 তেল ছঙায় মাটিব ওপবে | শর্থ মামেবিকাতেও এমনি তেলেব দেশ 
আছে | পমীয় উত্সবের সময়ে অনেক আধিবাসীবা নদী বা সমুদ্রে জলে 
ব্যাপথা ঢেলে দেয় । বাত্রে তাতে আগ্ন লাগিয়ে ধেয়। জলেব ওপর 
ঢেউয়েব দরোলায লকলকে আও ছডিয়ে পডে দিকে দিকে । বৰাকৃতে 
এ লিশিস একট] মঞ্জাব ব্যাপাব--কিন্তু শাঙ্গাবাতে ঘটনা ঘঙলে কেলেক্কাবী 
ঘটবে । েলাশুদ্ধ লোক তো পুড়ে মণ্বেই-_-আওন ছডিয়ে খাবে নদীর 
পাঁডেও | 

ডেল'য় কেউ আগুন তগাপায় শি। কি্ত শান অঙ্গছ পর্দাব দুই পাডে 
তাঙাব শিবিতে কেউ খর একশ জলন্ত খওও ফেলে শধাহেতাহলে 
আব বক্ষে নেই । 

ববফেব টাইয়ে। সংখা। এধিকে বেডেই চলেতে | আাচমকা অনেক দূরে 
অঞ্চকাবের মধ্যেই দেখ! গেল কঠকগুলে। কালো ছাষা ভাসমান ববধ খণ্ডর 
ওপব দিয়ে লাকাতে লাফাতে ক্ষিপ্রগতিতে এগিয়ে আসছে ভেলাব দিকে । 

রাত তখন দশটা | 

আযালসাইঈড জোপিভেট প্রথম দেখেছিল ধাবমান রুষও মুত্তি গুলে! | তাতার 
নাকি? যেবৃদ্ধ লগি ঠেলে ভেল! এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দেখালে! 
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আযালসাইড | ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বূডে বললে__“তাতারদের 
চেয়েও যাদেরকে বেণী আদর কলা যায়__এর1 তাবা_নেকডেন দল। আসুন 
ঠেডিয়ে তাঁড়াই ব্যাটাদেব |” 

শুরু হল ঠ্যাঙানে| | মেয়ে আন বাচ্চার্দেব ভেলার মাঝখানে বেখে পুকষবা 
সমানে ঠেডিয়ে মাবতে লাগল ক্ষুপার্ত নেকডেব পালকে । কিন্তু শেষ নেই 
তাদের । এপ] শিঃশব্দে ডাণ্ড চালাচ্ছে । এমন কি অন্ধ মাইকেলও ছুবি খুলে 
বসে আছে__হাঁতেব কাছ দিয়ে নেকডে গেলেই টু”টি কেটে ছু'টরকবো কবে 
দিচ্ছে । নেকডেব। কিএ টুপচাপ নেই । হিং গজনে বক্ত জল কবে ছাড়ছে । 
মবছে তাবা পালে পালে, তবুও আসছে পালে পালে নদীর দক্ষিণ পাঁড থেকে 
ব্তমাখ! ছুবী চালাতে চালাতে আ্যালসাই৬ দেখল এ তে] মহা বিপ্দ। 
কাহাতক এভাকে লডা যায় । ওবা] আসছে শ'য়ে শয়ে--এদিকে পলাতকদের 
হাতেন জোব যে কমে আসছে । 

আচমক। ভগবান খুখ ভুলে চাইলেন | জপঘণ্টা লডাই কবাব পব নেক- 
ডেবা পেছনে যিৰে টো-৮া। দৌড দিল শদদীব পাড লক্ষ্য কবে । মিলিয়ে গেল 
দেখতে দেখতে । 

কাবণটা বোৰা গেল তৎন্ণাৎ। 

আলোয় মালো হয়ে উঠছে নদী পথ । নেকঙেবা বাত্রে হানা দেয়__ 
আলে! দেখলে পালায় । সেই আলোই এখন দেখা দিল নব পাঁড়ে। ধাউ 
দাউ কপেজ্বলছে পোশাঙষ্ক শহব | তাতাবদেব হলাও শোন। গেল সেই 
সঙ্গে । 

চধম বিপদে সম্মখীণ হল পলাতকনা। ভেলায় শুয়ে পডেও বক্ষে শেই । 
আলোয় দেখা যাচ্ছে সব কিছু | 

তখণ বাও সাডে এগাবোট]। শহবেখ শাগুন জলুচ প্রায় দে৬শ জায়গায় । 
যেশ দেঙশটা দানবিক মশাল আকাশ পযন্ত ছুঁতে চাইছে লাফ মেতে মেবে । 
লক্ষ লক্ষ স্ক,লিঙ্গ তাল তাল ধোয়া সাথে |ছ১কে খাচ্ছে পঁচশ থেকে ছশ 
ফুট ওপব পথন্ত | দফিএ পাডেৰ গাহুগুলে'ও মনে হচ্ছে খেন জলছে। একটা 
স্কুলি্গও যদি ছিটকে এসে পে নদীতে-__হাহলেই প্রলয় নাচন শুক হয়ে 
যাবে অগ্রিদেবেব হ্বয়ং বরুণদেবেব মাথায় । প্রমাদ গুণলেন জোটিভেট এবং 
ব্লাউন্ট। 

তবে হাওয়া বইছে উল্টে! দিকে | শিখা হেলে পডেছে জলেব দ্বিকে নয় 
_বিপরীত দিকে । তাই স্ফ,লিঙ্গ ঠিকবে যাচ্ছে অনু দিকে । 
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আস্তে আস্তে জ্বলন্ত শহর পেছিয়ে গেল অনেক পেছনে আবার কালো 
অন্ধাবে গ। ঢাক! দিল ভেল1। 

রাত তখন বারোটা । 

ববফেব ঠাই ত্রমশঃ বাঙডছে। যে .কানো মুহূর্তে ভেলা আটকে যেতে 
পাবে বব্ফেব বাধায়। 

বাত দেড়টার সময়ে ঠিক তাই হল । ভেলা আর নডল ন]। 

আব ঠিক ওপুনি পলাতকদের বুক কাশ্যে দিয়ে বন্মুকেব গ্বাওয়াজ শোন 
গেল দক্ষিণ পাডে। শন শশ কবে এক ঝাঁক গুলি ধেয়ে এল ভেলাব ধিকে। 
বন্দুক নির্ধো শোন] গেল বা] পাডেও | লক্ষা সেই ভেলা। 

ছরণক থেকে বন্দুকেব গুলি আসায় জখম হল বেশ কয়েকুন। 

নাদিয়ান হাত ধরে উঠে দাডাল মাইকেল । কেউ ধেখতে প্লে না হৃঙ্নে 
নেমে এল তেল! থেকে ববফেব চাইযেব ওপব | নাদিযা মাইকেলেন হাত 
ধবে শিষে গেল এক টাই থেকে ম্মাবেক টাইযেন ওপব 1 বাপা পেখিয়ে এসে 
একট] ববফেব ওপব হৃজশে বসতেই চাইটা ওদের বে খসে শেসে গেল 
নর্দীতে । দমাধম বন্মকেব গু'ল এসে পড়ল চাবপাশে । দেখতে দেখতে 
ববঘখণ্ড হাবিয়ে গেল অ্গ্ধকাবে | 

আপঘন্টা শ্োতেব টানে ভেসে চলল বন্ফেব টাইটা | ইপক্ুটস্ক আর 
মাত্র আধ ভাস) দুরে । 

আচমকা অস্থট টীৎকাব কবে উঠল নাদিয়া । 

শুনেই ববষখণ্ডেব ওপব সটান দাডিয়ে উঠল মাইকেল। অদ্ভুত নীলচে 
আলোয বীশৎস দেখালো তাব মুখচ্ছবি। মনে হল খুলে ণেছে ছচোখের 
পাতা । 

বলল নিরুদ্ধ শিঃশ্বাসে_ “হা! ঈশ্বব 1 তুমিও শর হলে?” 


২৯॥ ইরকুটস্ক 
রাজনৈতিক কাজে সেন্টাল এশিয়ায় গোঁছলেন গ্র্যান্ড ডভিউক। ফিরে 
এসেই শুনলেন তাতাবব! আসছে ' সঙ্গে সঙ্গে তিনি শহবের হহাজাব কশাক 
সৈন্য আব পুলিশকে নিয়ে প্রতিবক্ষার বাবস্থা শু কখলেন। টেলিগ্রমেব 
তাব ছিন্ন হওয়ার আগেই কিছু তাববার্তা পেলেন এবং পাঠালেন । তারপরেই 
নবাইবেব জগৎ থেকে ছিন্ন হয়ে গেল ইবকুটস্ক। 
ঠাণ্ডা মাথায় লডাইয়ের তোডজোড করতে লাগলেন । খবর পেলেন, 
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ফিওফাব খান বিরাট তাতাব বাহিনী নিয়ে আসছে একটার প্র একট1 শহুব 
জয় কখতে কবতে, একট খবণই শুধু তাব কানে এল না। আইভান ওগাবেফ 
যেবিদ্োহী হয়েছে-৩ঙা জানতে পাধলেন না। আইভানকে তিনি 
চিনতেনও না। 

শহবের লোকজনও হাও লাগাল সৈন্যবাহিনীব কাজে । বণিক, কৃষক, 
নিরাসিত-_প্রত্োকেই এগিয়ে এল শহব বন্ষাব আয়োজনে | 

২৫শে সেপ্টেম্বর কিওফাব খানেব সমন্ত সৈন্য জডে! হল ইবণুটস্ক ধাবে 
কাছে-বিজিত শহন্ব যাধা বইল, তাব। বাদে । ইবকুটস্কেব সামনে দিয়ে 
আশার! পেবোনে অন্তব হবে না বুঝে আইভান ওগাবেফেব পবামর্শে নৌকো 
দিয়ে সেতু বানিয়ে বেশ কষেক ভাস্ট দূবে নদী পেবিযে এল তাতাব বাহিশী। 
কিন্তু তাতেও কান্ত হল না । আইঙানেব মতলব ছিল অতফিতে আক্রমণ 
কখবে। কিস্ত্র তাতাপদেব শ্রথ অগগতিতে ত' সম্ভব হল না। ৩] ছাড়া, 
গ্র্যাড টিউক যে এত তাডাতাডি ?৩পী হয়ে যাবেন, তাও ভাবতে পাবেনি 
আইভান | 

তাই দ্বার শহ্‌ব ধখল কন্তে গিয়ে গিয়ে বেশ কিছু তাতাব 
প্রাণ হাশাপো-কিছ্ব নেতবে ঢোকা গেল না । একবাব একটা ফটক জোব 
কবে খোলাব প্বেও হাতাহ ঠি যুদ্ধে হেখে গেল তাতাবখা। সেখুদে স্বযং 
ডিউক যোগ দিলেশ এবিসাবর্দেব শিয়ে | 

ধডিবাজ আইভান তাই চিউকেব প্রিয়পাত্র হওয়াব কুট চক্রান্তে লিপ্ত হল 
সেইদ্দিন থেকেই । উসকানি দিল শিপসী সাঁনগাকে | আব দেরী কবা 
সমীচীন হবে না| ইবকুটস্ক থেকে ছদ্িনেব মধো বাশিয়ান ফৌজ এসে পডবে । 
য| কববাব তাব ভাগেই কবতে হবে । 

দোসণ] শঠোবব বাত্রে যুদ্ধ সাধ ডাক দিলেন চিউক। সভা বসপ তাব 
প্রাসাদে । সমস্ত নিবাসিতদেব তিনি স্বাধীনতা দিলেন সেই বাঁতেই | তাঁদ্দেব 
দিয়ে গঠিত হল বিশেষ এক সেনাদল | দলপতি হলেন ওয়াজিলি ফিওদোর 


-_নার্দিযাব বাবা। 

অঙিভূত অন্তবে প্রাসাদ থেকে বেধিয়ে এলেন তিনি । ডিউক যাদের 
ক্ষম] ক'লেন-_স্বয়ং জাবও যে তাদেব ক্ষমা কববেন, তাতে সন্দেহ শেই। 

বাত দশট] নাগাদ সভাব শেষ কবতে যাচ্ছেন ডিউক এমন সময়ে সোর- 
গোল শোন! গেল বাইবে। 

ছুটতে ছুটতে এসে খবর দ্বিল একজন--“ছজুব, পাশিয়াব রাজদৃত 
এসেছেন জাবের কাছ থেকে 1” 
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৩০।॥ জার প্রেরিত রাশিয়ার রাজদূত 


ঘবে ঢুকল পথঞমে শিদাকণ পীন্ত এক বা । প্বনে শতচ্ছিন্ন সাইবেরিয়া 
কষকেব পোশাক । বশ্দুকেব গুলিব হ্েদাও পয়েছে ভামাপান্টে। পায়ে 
জুতো নেই_ঠেঁটে এসেছে । মাথায় মঞ্চে। ট্রপি। 

টুকেই বললে _“হ০ হাইনেন ।াগু ডিউকেব সঙ্গে কথা বলতে চাই ।” 

এগিয়ে এলেন ডিউক--“জাব পাঠিয়েছেন আপনাকে? বাঞদুত ?” 

“আজে ₹11,7, 

মঙ্জো থেকে? 

“ই, মঞ্কো থেকে |” 

“কবে বেবিয়েছিলেন ?) 

“১৫ই জুলাই |” 

“নাম ?" 

“মাইকেল স্ট গঞ্চ।” 

আইভান ওগালে* এসেছে বাজ্দূতে ছগ্মবেশে উবকুটস্কেব কেউ তাকে 
চেনে না গ্র।াগড ভিউক তো। নশই | 

এধিদানদেপ বিদায় দিলেন গ্রা' ডিউক । 

দাড়ালেন নকল মাইকেল স্ট গফেব মুখোমুখি | 

খুঁটিয়ে দেখপেন বাজদ্ুতকে | 

বললেন-_-“গানের চিঠি এনেছেন ?” 

"এই শিন 1১ 

৬" কবে ছোঁও কণা বাগুকীয় সীণ্মে হবেব ছাপ দেওয়া চিঠিখানা 
বাড়িয়ে দিলেন আহ্ভান । 

“চিঠি কি এইভাবেই পেয়েহিলেন? 

“না| আমীবের পৈন্যদে বর হাতে যাতে শা পড়ে তাই খাম ছিডে এই- 
ভাবে লুকিয়ে আনতে হয়েছে 1১ 

“তাতাণদেব হাতে পবা পডেছিলেন ? 

«পডেছিলাম | সেই কারণেই ১৫ই গ্রলাই মঙ্ষো থেকে বেবিয়ে এখানে 
এসেছি ২ন। অক্টোবর | উপশ্যাশি দিন লেগেছে সবশ্ুদ্ধ। 

জাবের সই চিনতে পাবলেন গ্র্যাণ্ড ডিউক । ওগাপেগের মুখ দেখে প্রথমে 
একটু অবিশ্বাস দেখ দিয়েছিল, এখন ত| মিলিয়ে গেল । 
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বললেন__“মাইকেল স্ট,গফ, এ চিঠিতে কি লেখা! আছে জানেন 1” 

“ঞানি। শত্রুদের হাতে চিঠি পডার আগেই যদ্দি নট করে ফেলতে হয় 
এই ভেবে চিঠি পডেছিলাম-_পরে আপনাকে শোনানোর জন্যে ।” 

«আপনি জানেন সৈন্য পাঠানো হয়েছে আপ্নাধের সাহাথ্য করার জন্যে ?” 

“জানি । কিন্তু তার হেবে গেছে |” 

“লডাই হয়েছে তাহলে ?” 

“বেশ করেকবার |? 

“কোথায় ?? 

কোঁলিভানে, টোমস্কে***” 

এতক্ষণ সত্যি বলছিল আইভাণ, এবার শুরু করল অতিরঞ্জন। 

“শেষ লডাই হয়েছে ক্রাসণয় আর্ক ।১, 

“কি ধবনের লডাই ??, 

“বেড বকমেব লডাই |” 

“কি রকম ?” 

পঁবশ হাভ্াব রাশিয়ান ফৌজ বনাম দেডলক্ষ তাতার জৈন্য । পাববে 
কেন রাশিয়ান ফোক ?” 

» “মিথো কথ! ।” 

“মিথো নয়) ইওর হাইণেস” শীতল স্বরে জবাব দিল আইভান | 
“ক্রাসনয়আস্কেব সেই যুদ্ধেই আম বন্দী হই।” 

নিজেকে সামলে নিলেন গ্রযাণ্ড ডিউক । 

বললেন--“তাতারদেব সব সৈন্যইাক এখন ইরকুটস্কেব চারপাশে ?” 

“হ্যা | সবশুদ্ধ চাবলক্ষ |” 

আবাব বাঙিয়ে বলল আইভান। 

“সাহায্য পাৰ বলে মনে হয়?” 

“শীতের শেষ না হলে পাবেন না। 

““ছ'লক্ষ ববব তাতাব এলেও ইরকুটস্কের পতন ঘটবে না” একটু, থেষে 
বললেন-__“এ চিঠিতে একজন বিশ্বাসঘাতকের কথা লেখা আছে ।” 

ণঙা] ৮ 


“ছদ্মবেশে ইবকুটস্ক ঢুকে সে আমার প্রিয়পাত্র হয়ে বিশ্বাসঘাতকা করবে 
--পতন ঘটাবে ইরকুটস্কের |” 
“বই জানি, ইওর হাইনেস | জারের ভাইয়ের কাটা মুণ্ড দেখবার জন্যে 
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সে উঠে পড়ে লেগেছে । ত্াব ভাদেশে তাকে অনেক লাগ্না। সইতে হয়েছে ।৮ 

“আপনার সঙ্গে তাব দেখা হয়েছে?” 

“হয়েছে। ক্রাসণয়মাস্কো যুদ্ধের পর। ওষদি টেব পেত এই চিথ্ঠি 
নিয়ে শাসছি শামি, তাহলে পালাতে পাবতাম শা1 

“কিভাবে পালালেন ?” 

“ইত্রিশ ণদীতে ঝাপিয়ে পডে। তাতাঁৰ আএমণ কখবান অছিলায় 
দলে ভীডে ঢুকে পড়ি ইববুটস্বে । তাবপন আতপ্বিচয় পিয়ে এসোছু আপনা 
কাছে | 


না 


“মাইকেল স্টগফ আপনাব সাহস আছে, দেশের গুন ভালবাসা আছে। 
বলুন কি চাণ আমাধ কাছে?” 

“কিছু না| শুধু চাই আদ্নাব পাশে দাড়িয়ে লড়ে যেতে), 

“তাই হবে।' 

“ছদ্মনামে ঘাদ্দ ৬াইভান ওগ।বেঘ সে আাপপাব সামনে 1” 

«“মববে নাউটেব চাণুক খেয়ে ।, 

মিলিটাবী স্যাপট ঠেকে বেপিয়ে গেল এগ'বে” | পাবকগশা মত অর্ধেক 
কা সধল হয়েছে । গ্র।াতেন িয়দাঁঞ হতে ঠেলেছে। বান বাকী গ্রাণ্ডেব 
কাটা মুণ্ডটা মিওদান খানের পদতলে উপহ'ব দেওয়ার | এ-কা সাবতে হবে 
বাশিয়ান মাও গৌজ আসবাব শাগেই । 

ইবপুটস্কেব প্রতোকেধই মন ভয কবে নিল ছপুবেশী ওগাবেখ শানান 
গালগল্প শুনিয়ে। ধঙাব কিষ্ুব্তাপ নো একটা কাচা মিথো বলে মন 
ভেঙ্গে ধল ওয়াভিলি ধেধোবের | ভাব মেয়ে শার্দিয়া আন শেই | তাতাববা 
তাকে শেষ কবেছে। 

হাতে সময় খুব কম। ইবক্ুটস্কেব কোখায় কি ছল পয়েন্ট, সব দেখে 
নিল ওগাবেফ । বিশেষ কবে ধেখল বে।লশাহয়! গেট! ঠিক কল এই 
গেট খুলেই ঢোকাতে হবে হাপাদাণদেন। 

একদিন সন্ধ্যে বেলায় দেখল মাটিব পাচিলেৰ গোডায় সৎ কগে পরে 
গেল একট ছায়ামুতি। 

সানগাবে এসেছে মনিবের কাছে--জীবন বিপন্ন কবেও। 

এই দ'দ্ন তাতারর একদম চড়াও হয়নি--একটা বশ্দুকও ভেশাডেনি । 
আইভানের ইচ্ছাতেই তা হয়েছে । বাশিয়ান খোজ যেন মনে করে হেরে 
গিয়ে ধু'কছে তাতার বাহিনী । গা টিপে দেওয়ান সুযোগ নিয়ে কয়েক 
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হাজার তাতারকে বোলশাইয় গেট দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে আইভান । 


আর দেরী কর] ঠিক হবে না । সব ভগ্,ল হয়ে যাবে রাশিয়ান ফৌজ 
এসে গেলে । তাই একটা চিঠি লিখে ফেলে দিল পাচিলের ওপর থেকে । 


চিঠি লুফে নিয়ে অন্ধকারে মি'লয়ে গেল সান্গারে | 
পরের দিনই রাত ছটোর সময়ে ইরকুটস্ক শহরে তাতার সৈন্য ঢুকবে-__ 
বোলশাইয়া গেট খুলে দেবে বিশ্বাসঘাতক আইভান ওগারেক | 


৩১ ॥ পাঁটুই অক্টোবর রাত্রে 


খুব সাবপানে পুরে] পরিকল্পনাট। ছকেছে আইভান ওগারেফ । 

রাত ঠিক দুটোর সময়ে যাতে বোলশাইয়] গেট নিবিদ্বে খুলে দেওয়া যায় 
তার জন্যে সেখানে কম সৈন্য রাখা দরকার । তাই রাশিয়ানদের এমন ভাবে 
ধোকা] দিতে হবে থেন মনে হয় তাতারহ] নদীর দক্ষিণ পাডের দ্দিক থেকেই 
শহর আক্রমণ করার চেষ্ট' করছে এবং একঈ সাথে ঝা পাড় থেকে নদী পেরিয়ে 
আসার চে্টা চালিয়ে যাচ্ছে । রাশিয়ান ফৌজের নজর গিয়ে পডবে এই তিন 
দিকে-বোলশাইয়া গেটের দিকে আর কারও নজর থাকবে ন|। 

এই মঙ্লব নিয়েই চিট পাঠিয়েছিল সে । পরের দিন সকাল হতেই দেখা 
গেল তাতারর1 খোলাখুলি সৈন্য সমাবেশ করছে নদীর পাড বরাবর শহরের 
দুপাশে-_ বা পাড থেকেও আয়োভ্রন করছে নদ্দী পেরিয়ে আসার । নদীতে 
ভাসমান বরষ্-খণ্ডও সংখায় কমে এসেছে । ফলে তাতারদের এখন 
পোয়াবারে] | 

গ্রাণ্ড ডিউক নিজে সব দেখলেন । আইভানের কথাও বিশ্বাস হল! 
মুষ্টিমেয় রাশিয়ান সৈন্যদের সেইভাবে ছড়িয়ে দিলেন তিনদিকে | 

আরও নির্নম একট] প্লান এঁটেছিল আইভান। তাতারদের শহবে 
ঢুকিয়ে দেওয়ার আগে থেকেই এমন লঙ্কাকাণ্ড এবং ধ্বংসলীলা শুর করে 
দেবে শহরময় থে হৃৎকম্প উপস্থিত হবে শহরবাপীদের__নিদারণ আতঙ্কে 
অস্ত্র ফেলে স্বীকার করবে বশ্যতা | 

সেই কারণেই ইপ্রকুটস্কের অসংখা ন্যাপথা প্রত্বণ থেকে সংগৃহীত ন্যাপথা- 
চৌবাচ্চার দেওয়াল ফাটয়ে দিয়েছিল এই ছুর্দিনেই। চৌবাচ্চার ন্যাপথা 
গিয়ে মিশেছিল আঙ্গারার জলে । ভেলায় বসে সেই ন্যাপথা দেখেই ভয়ে 
কাঠ হয়েছিল দুই সাংবাদিক । 

রাত ঠিক দুটোর সময়ে গিজে'র ঘণ্টা বাওতেই তাতার শিবির যখন 
নিঝুম, ঠিক তখন নদী'র ধারের জানল খুলে বারুদ মাখা! একগোছ! পাট নদীর 
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জলে ফেলে দিল আইভান | 

সঙ্গে সঙ্গে নীলচে আগুন ছডিয়ে গেল নদীতে | 

এই সংকেতের জন্যেই ঘাপটি মেরে ছিল তাতাররা | মাব মার করে তারা 
ঝাঁপিয়ে পড়ল শহবের দুর্দিকে 1 থণঘন গজে” উঠল কামানের পর কামান । 

শাগুন ততক্ষণে নদীর %পাড বেয়ে ছুটছে | নদী পাবে কাঠের বাডী- 
গুলোয় আগুন লেগেছে । আগুন ছভিয়ে পড়ছে দ্রুত | গিজের ঘণ্টা বাজছে 
পাগলা-ঘণ্টির মত। লোকঞ্ন পাগলের মত ট্রটছে আগুন লক্ষ্য করে--কেউ 
ছুটছে তাতারর] খেদ্দিক থেকে কামান দাগছে, সেই দিকে । বোলশাইয়া গেটের 
দিকে কারোর নঞ্জর নেই | মুষ্টিমেয় নিবাসিত গেট আগলাচ্ছে নিছক দেশ- 
প্রেমে উদ্ধদ্ধ হয়ে 

ঘরে এসে দাঙাল আইভান। আগুনের আতঙায় ঘর এখন প্রদীপ্ত। 
এবার শেষ চাল দ্বিতে হবে- গেট খুলে দিতে হবে । 

প1 বাড়িয়েছে আইভান, এমন সময়ে সিক্ত দেহে বিশ্রশ্ট বসনে ছুটতে 
ছুটতে ঘরে টুকল একটি মেয়ে । 

বিশ্মিত কে বললে আইভান-__প্খানগারে, তুমি 1” মেয়েটি কিন্তু সান- 
গারে নয়__নাদিয়া। 

নদীতে নীল খাগুন জলে উঠতেই নাধিয়াকে নিয়ে গুলে ঝাঁপ দিয়েছিল 
মাইকেল | ডুব সাতার কেটে এসে উঠেিল গেটিতে | এতদিশ পরে পৌছে- 
ছিল ইরকুটস্ষে। 

বলেছিল ঠাপাতে হাপাতে-_-“চল গভণরেক প্রাসাদে !” 

গভর্ণরের প্রাসাদে ঢোকার কোনে বাপা নেই । থে কেউ ঢুকতে পারে । 
কিন্তু সেই মুহুতের হটগোলে ছাডাছাডি হয়ে গেল গুজনে। দুঁ্জপেরই ঠিজে 
পোশাক । কিন্তু কেউ তা নিয়ে মাথ। ঘামালো! না। নাদিয়া চীৎকার করে 
মাইকেলকে ডাকতে ডাকতে ঢুকে গেল প্রাসাদে । এক] ঘরের দরজা খুলে 
ভেঙরে ঢুকেই দেখল বিশ্বাসধাতক আাইপান ওগাব্ধেকে । 

টেচিয়ে উঠল গল! ফাটিয়ে-_“আইভান ওগারেঘ, 1৮ 

চমকে উঠল আইভান। এ নাম এখানে কেউ শুপলেই সবশেষ | তার 
আগেই শেষ কৰা দরকার যার যুখ থেকে নামটা বেরোচ্ছে-_তাকে। 

ছোর! নিয়ে তেড়ে গেল খাইভান। 

ছোর! নিষ়্ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে আবার গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল 
নাদিয়া--“আইভান ওগারেফ !” সে বুঝেছে, এই ডাক কারো কানে তুলে 
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দিতে পারলেই সে বেঁচে যাবে এ খাত্রাঃ নইলে মৃত্যু অনিবার্য । 

ঝাঁপিয়ে: পল আইভান। প্রচণ্ড রোষে নাদিয়াকে ফেলে যেই ছোরা 
মারতে খাবে বুকে ূ 

কে খেন পেছন থেকে তাকে আসুরিক বলে আছাড মারল মেঝেতে । 

“মাইকেল 1” গলা কেঁপে গেল নাদিয়ার | 

হা, মাইকেলই বটে। নাদিয়ার চীৎকার শুনেই দৌড়ে এসেছে । আর 
একটু দেরী হলেই-_ 

ওগারেফ উঠে দাড়িয়েছে । ক্রোধে ভয়ংকর মৃত্তি। হাতে ছোরা । 

আতংকঘন কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল নাদিয়। মাইকেলের পেছন থেকে-_ 
“সাবধান'**ও আসছে 

ইযা, ওগারেফ আসছে । চক্ষুক্মানের মন্ত সুযোগ নিয়ে সে পায়ে পায়ে 
এগিয়ে আসছে চস্ষুহীনের বুকে ছোরা বসানোর জন্যে । ভয় কিতার? এ 
তো মাইকেলের উন্নত বক্ষদেশ...এধানে ছোরাটা গেঁথে দ্রিতে পারলেই কেল্লা 
ফতে !.-"মাইকেলও দাড়িয়ে আছে ঠিকই-.*কিস্তব তার চোখে চুষি নেই.**সে 
অন্ধ-. তাই পা টিপে টিপে নিঃশ্বাসের শন্দ পর্ধ গত গোঁপন করে ছোর। উ*চিয়ে 
এগিয়ে এল আইভান---বপ্র বুদ্ধের সময় এখন নেই-_-এখন দরকার গুপ্তহত্যার 
_-যে ভাবেই হোক পথের কাটা সরিয়ে বেরিয়ে থেতে হবে আইভানকে-.. 

মাইকেলের সামনে এসে ছোর1 মারতে যেতেই খপ করে সে একহাতে 
আইভানের হাত মুচডে ধরে আরেক হাতে কেড়ে নিল ছোরাটা- ধাক্কা মেরে 
সরিয়ে দিল তফাতে। 

কুল কুল করে ঘাম জমে গেল আইভানের ললাটে। মাইকেল অন্ধ । 
কিন্তু এখন তার হাতে ছোর]| মাইকেল অন্ধ । কিন্তু তবুও সে কত নিভয়, 
নিষ্কম্প, নিশ্চিন্ত। অটল আত্মবিশ্বাসের জীবন্ত প্রতিমৃতি যেন। এতটুকু 
নড়ছে না, ছোরা হাতে দাডিয়ে রয়েছে ভয়ংকর এক চক্ষুম্মানের প্রতীক্ষায় | 

অসম যুদ্ধ সন্দেহ নেই। তা সত্বেও নািয়ার মনে কেন এত সাহস? 
একবার দৌডে গেছিল দরজার কাছে লোক জন ডেকে জড়ো! করবে বলে, 
কিন্তু পেছন দ্রিক থেকে হেঁকে বলেছিল মাইকেল-_“দরজা বন্ধ করে দাও, 
নাদয়া। রাশিয়ার রাজদূত বিশ্বাঘাতককে ডরায় না। একলাই টকর 
নিতে পাবব কাপুরুষ এই কুত্তার বাচ্চার |” 

নাদিয়া তাই মার কাউকে ডাকেন । মাইকেলের ওপর বিশ্বাস তার 
অপরিসীম | মাইকেলের চোখ নেই-_-তবৃও অসাধ্য সাধনে সক্ষম সে নাদিয়। 
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তাজানে। কোনে অবস্থাতেই যার বুক কাপে না- ঈশ্বর তার সহায় হন। 
অসম এই যুদ্ধের একমাত্র দান্ষী নাদিয়াও তাই মাইকেলের প্রতি অসীম 
বিশ্বাস নিয়ে দাড়িয়ে রইল ঘরের এক কোণে। 

আইশানের খেয়াল হল কোমরে তার তলোয়ার আছে। খাপ থেকে 
তরবারি টেপে নিয়ে ফের এগয়ে এল পা টিপে টিপে নিরুদ্ধ নিঃশ্াসে। কিন্তু 
কেন তবুও বুক কাপছে তা? কেন চিড ধরছে গাথর গ্রতিম মনোবলে? 
ভয় কিসেণ এ শ্রন্ধকে? অন্ধ হলেও লোকট। হিমালয় সমান আক্সবিশ্বাস 
ণিয়ে দাড়িয়ে আছে বলেই কি এত ঘণ্দ, এত সংশয়, এত উদ্বেগ ? 

বুক লক্ষা করে এগিয়ে তপবাবি চালনা করল আইভান_ছোরার ছোট 
আঘাতে তরবারিকে লক্ষাচু'ত করল আইভান। 

থেমে গেল ম্বাইভান | আবাণ এগয়ে এপ ৩ববারি নিয়ে--আবার 
ছোরার থায়ে প্রচণ্ড আঘাতকে হেপায় »1শে সারয়ে দিল মাইকেল । 

আইভান এতক্ষণে চেয়ে দেখলে মাইকেলো মুখের পানে । বিস্ফা রত 
অথচ মর্জভেদী নীল চর অন্তপালে শিঃসীম ঘ্বণাণ বদণ দেখে শিউরে উঠল। 
কাঠ হয়ে গেল বিষম আতংকে । | 

পরক্ষণেই ওয়াল ভয়ংকর বিরাট চীৎকার বে।রয়ে এল ভাঙা গল। দিয়ে £ 

“দেখাছে 1 দেখছে" দেখতে পাচ্ছে!” 

বলেই লা গুটোনো কুকুদের মত কুঁচকে গুটিয়ে পিছু হটে গেল 
দেওয়ালো কোনে । 

লঙ্গা লঙ্গা পা ঘেলে সালনে গিয়ে দাঙাল মাইকেল স্টগদ-_অন্ধ মাগুষ 
মাইকেল স্ট,গণ,। 
". বললে দাতে দাত পিষে বজ্র কঠিন পে-“ঠ্যাবে কুগ্ার বাচ্চা! আমি 
দেখছি । দেখছ ভোর মত কাপুরুষ বিগ্লাসঘাতওককে ! দেখছ তোণ গালের 
ঘ&ঁ কাটা পাগকে-নাউটেপ চাবুক মেরে খে দাগে আমিই দ্াগিয়েছি তোকে! 
এখন বাঁচা ণিজেকে। ড.য়েল লঙ৬! তোর তলোয়ার, আমার ছোর]- বাচ] 
নিজেকে 1” 

অস্ক,ট কঠে নাদিয়া বললে__“হে ৬্গবান। একী শুনছি। মাইকেল 
দেখতে পাচ্ছি! মাইকেল খন্ধ নয়!” 

ওগারেখ বুঝল, খেল খতম । তার দিশ ফুরিয়েছে। তবুও শেষ চেষ্টা 
করতে ছাড়ল না। তলোয়ার হাতে সমস্ত শক্তি নিয়ে লাফিয়ে পড়ল 
মাইকেলের ওপর | কিন্তু দুর্ধধ সাইবেধিয়ান ছোরার খেল। দেখা গেল 
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তখুণি। বিত্যৎবেগে আঘাত হানল তলোয়ারের ফলায়--ঝনৎকার শোনা 
গেল একবারই-_পবক্ষণেই দেখা গেল ছেঙে দৃ'টুকরে] হয়ে দুদিকে ঠিকরে 
পডেছে বিগ্ণসঘাতকেব এক মাত্র অন্ত্র। পবশ্মণেই সাইবেখিয়ান ছোরার 
শাণিত ফলা লক্লকিয়ে উঠে আমূল ঢুকে গেল আইভাণের বৃকে। 

শিল্প্রাণ দেহটা উুলুষ্ঠিত হতে ন1 হতেই খুলে গেল দবজা । ঘবে ঢুকলেন 
সপাবিষদ গ্রাৎ টিউক | মাটিতে লক্মমান ছেণর। বিদ্ধ দেহট। দেখেই চিনলেন 
বাশিয়ার বাজদুতকে। 

বললেন মেঘ্মন্দ্র কঠে-“'কে মেপেছে একে ?” 

*৬যি.”? জবাব দিল মাইকেল। 

সঞ্জে সঙ্গে একজন অধ্সাব ।পন্তুল ঠেকালো মাইকেলেব এগে। 

আপ্না নাম?” শুপোলেন গ্রাণ্ড ডিউক । 

মাইকেল বললে-__-“ইওব হাইনেস, আগে বব+ আপ্নাব পায়ের কাছে যে 
সুয়ে, ভাব শামটা জিজ্ঞেস ককন 1” 

£ উশি আমাব দাদার কর্মচালী। গাবেব বাজদূত 1” 

"*ইওধ হাইনেস, গাবেব পাঠাণো রাশিয়ার বা্দুত ও ণয়। ওল পাম 
আইভান ওগাবেফ 1” 

“ম্বাইভান ওগাবে 1” বিশ্সিত হলেন গ্রাাণ্ড চিউক। 

ই], বিশাসঘাতক আইঙান ওগাবেখ।” 

“ তাহলে আাশি কে?" 

“মাইকেল স্ট গণ 1 
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মাইকেল স্টগফ কোনোদিনই অন্ধ হয়নি । মন এবং শপীবেবৰ যুগপৎ 
খোঁগ সাপে ঠাণ্ডা মেবে গিয়েছিল গনগনে তবাপিব ফলা চোখে সামনে 
দিয়ে যাওয়ার সময়ে । 

পাঠকপাঠিকাদেব নিশ্চয় মন আছে, বাম্পাচ্ছন্ন চোখে মায়েব দ্বিকে 
একদৃক্টে চেয়ে ছিল মাইকেল স্ট,গক জন্মের মত ছুচোঁধ ভবে মাকে দেখে 
নেওয়াব জন্যে । জল ভব! চোখেব সামনে গনগনে ফল! আসতেই দারুণ 
উত্তীপে সেই জল বাম্প হয়ে গিয়ে ঠাণ্ডা কবে শিয়েছিল তববারিস্ক্ষে 
পেয়েছিল চোখ । যে বাক্তি অপরিষ্কার ধাতু গলায়, বাম্পের মধ্যে হাত রেখে 
সেই হাত তরল ধাতুব ওপর ধরলে তার হাতও পোডে না এই কারণে । 
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মাইকেল কিন্তু সেই মুহূর্তে ঠিক করলে, জগৎ জানুক সে জন্ধ এবং প্রাণ 
ধায় থাক-__তবৃও তাকে অন্ধেত্র এঙিনয়ই কবে ছেতে হবে । একমাত্র মায়ের 
কপালে চুধু খাওয়ার সময়ে কানে কানে সে বলেছিল সৃতি কথাটা--আর 
কাউকে বলেনি-__নণিয়াকেও ন]। 
আইভান ওগারেফ মাইকেেলকে দু্টিহীন হেবে :১ঠি থলে 'বেছিল তার 
চোখে? সামণে_ খন? টিপু'ন দিয়ে শুপিয়ে [দিয়ে গিয়োছল মমখাতী কয়ে- 
কটা কথা । মাইকেপ কি ঘটুঞ মময়ের মে ছুচোখের দৃষ্টি পিয়ে 
পঙ্ডে নিয়েছিল 1[.ঠির বয়ান | বশ্াসঘাতকের পরিকল্পনা [চঠি পডে জানতে 
পেরেছিল বলেই ইরকুটস্ক পৌখোতে চেয়েছিল আইভানের আগেই-- নইলে 
যে নকল রাজদূত সেঞে বসবে সে। 
সবশুন চোখ কপালে উঠে গেল গ্রাগু ]ডউকেণ । শাদিয়াকে দেখয়ে 
বললেন-__-“এ কে?” 
“াঁনবাসিত ওয়াজিলি ফেদোরের মেয়ে |” 
“ইরকুটস্কে নিবাসিত বলে আগ কেউ নেই | ক]প্টেন ফেদোরের 
মেয়েও আর কোনো শির্বাসিতের মেয়ে শয় 1” 
অভিসূত আন্তরে তা হয়ে বসে পঙল নাদিয়া গ্রাণ্ড ডিউকেপ সামনে । 
এক ঘণ্টা পরে ঝাপিয়ে ডল বাবার বুকে । 
মার খেকে তাঠাররা ততক্ষণে পিছু হণে গেছে । তরল ন্যাপথাও জলে জলে 
শেষ হয়ে নিভে গেছে । আগুনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে বাকী শহর | 
ভোরের আলো ফোটাএ পর দেখ! গেল কাতারে কাতারে তাঙার মৃতদেহ 
“পড়ে কেল্লার প্রাচীরের ওলায়। সবার ওপর্রে পডে খ্িপসী সানগারের দেহ । 
শেষ মুহুতেও এসেছিল আইভানের পাশে দাডাতে। 
এরপর দিন কিমিয়ে রইল তাতাব বাহিনী | আইআানের যু তাদের 
সব উৎসাহ নিভিয়ে দিয়ে গেছে । এশিয়াটিক গাশিয়া »য় করার ইদ্ধন জুগি- 
য়েছিল বিদ্ধাসঘাতক আইভান ওগারেধ | খানেপা তাই উদ্ভমহীশ সেন! 
থাকায় । ূ 
৭ ভক্টোবর ভোর হতেই দূব থেকে শোনা গেল কামানের আওর়াজ-- 
আসছে রাশিয়ান মুক্তি ফৌজ। 
ফিওফার খান আর রুখে ডাল না। তৎক্ষণাৎ শিবির তুলে চম্পট 
দিল উল্টো দিকে । 
রাশিয়ান ফৌজের সঙ্গে শহুরে প্রবেশ করলেন জবিচ্ছেগ্ভ হ্যারি ব্লাউন্ট 
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আর আযলসাইঙ জোঁলিভেট । আঙ্গারার দক্ষিণ পাডে নেমে তারাও পালিয়ে 
ছিলেন অন্যান্য পলাতকের মত--ন্যাপথার আগুন ভেলায় পৌঁছনোর আগেই । 

নাদিয়! আর মাইকেলকে বহাল তবিয়তে দেখে খুশিতে ডগমগ হলেন 
দৃকতনেই। ব্রাউণ্ট লিখলেন নোট বইয়ে--“লাল টকটকে লোহাও চোখের 
স্নায়ু পেক্ষ নষ্ট করার *্থেষ্ট নয় 1” 

তাঁরপর দ্বক্তনেই হাতাৰ আক্রমণ্বে নিত রিপোর্ট লিখে পাঠিয়ে দিল 
যথাস্থানে | 

ছত্র5ঙ্গ হয়ে গেল শ্বামীরেব ফৌজ। রাশিয়ান ফৌজ শহবগুলো একে 
একে দখল করে নেওয়াব পর কে যে কোথায় পালালো তার ঠিক নেই । বাশি- 
য়ার প্রচণ্ড গীত মেরে ফেলল অনেককেই-_মু্টিমেয় হানাদার ধু'কতে ধঁকতে 
প্রায় মৃত অবস্থায় পৌঁছোলো তাতার দেশে | 

উরাল পাহাডের রাস্তা ফেব খোলাহতেই মক্ষো যাঁওয়াণ জন্যে মনট। 
আনচান করে উঠল গ্রাপ্ডি ডিউক্তের | কিস্টু ছোট একটা অনুষ্ঠানে হাজির 
থাকতেই হল তাতে । 

শানট'*ট1 নাদিয়া আব মাইকেলকে নিয় | 

রাশিয়ান স্ৌঁজ শহরে ঢোকা ধিন কয়েক পরেই মাইকেল নাদদিয়াকে 
ৰললে তার বাবার সামনে 2 

"নাদিয়া, বিগা ছেডে আসার আগে মা ছাড়া আর কাউকে ফেলে এসেছো 
সেখানে ?” 

“না 1” 

“তাহলে তোমার মন তোমায় কাছেই আছে ?” 

“শিশ্চয় |” 

“শাধিয়া ঈশ্ববের ইচ্ছা বোদহয় তাহলে তোমার মন যেন শামি পাই! 
অনেক পবীক্ষায় উতীর্ণ হয়েছি গগনে নিশ্চয় এক থাকব বলে ।” 

আবেগে দৌড়ে গিয়ে মাইকেলের বাহুবন্ধনে ধরা দিল নাদিয়া । 

পরক্ষণেই মুখ লাল করে করে বাবার পানে ফিরে বলল--“বাব11১ 

কাপ্টেন ফেদোর বললেন--:“তোবা গ্টো আমার ছেলেমেয়ে হলে 
আমার সুখের শেষ থাকবে না রে 1” 
বিয়ে হয়ে গেল ইরকুটস্কের শিঞ্েতে। আশীর্বাদ করে গেল শহরের 
প্রতোকে। | 

বিয়ের রিপোর্ট লিখে ফেলে আ্যালসাইন্ বললেন ব্ল'উন্টকে-_-“আপনি- 
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ও এদের অনুকরণ করুন না কেন?” 

“আমার তো আপনার মত দূর সম্পর্কের বোন নেই ।» 

“আমার বোন তো আইবুড়ো থাকবে আমৃত্যু ৷” 

“তাহলে চলুন চীনদেশে যাওয়া যাক-_ লগুনের সঙ্গে চীনের নাকি বনি- 
বনা হচ্ছে না। 

“আরে আমিও তা আপনাকে বলতে যাচ্ছিলাম এ কথা ।* 

ফলে দুই বন্ধু রওনা হলেন চীনদেশ অভিমুখে । 

এর দিন কয়েক পরেই ক্যাপ্টেন ফেদোরের মেয়ে জামাইকে নিয়ে দ্রুতগামী 

স্রেক্জগাড়ী চড়ে এক্সপ্রেপ ট্রেনের স্পীডে সাইবেরিয়ার জমাট বরফের ওপর 
দিয়ে রওন]| হলেন দেশের দ্রিকে । পথে প্লে থামিয়ে নিকোলাসের কবরে 
একটা ক্রুশ লাগিয়ে শেষ প্রার্থনা জানিয়ে গেল নাদিয়া । 

ওমস্ষে বুডি মারফ দুহাতে জঠিয়ে ধরল ছেলে আর ছেলের বউকে । 

মস্কো পেশীছোতেই মাইকেল স্টগফকে দেণ্ট জর্জ ক্রুশ দিয়ে বিশেষ 
সম্মান এবং বিশেষ পদমধাদা দিলেন জার । 

মাইকেল স্ট,গফ বিখ্যা হয়ে রইল উচ্চপদের জন্যে নয় অসামান্য পরী- 
ক্ষায় অসাধারণ সফলতার জন্যে । [] 
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সম্পাদকীয় পুনশ্চ 


অশ্রু বাষ্প হয়ে গিয়ে টকটকে লাল ইস্পাতের ফলার 
হাত থেকে চোখকে রক্ষা করতে পারে কিনা, এ বিষয়ে 
বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। বাম্পের মধ্যে হাত রেখে সেই হাত 
তরল ধাতুর ওপর ধরলে হাত পোডে না_ভের্ণের এই ধারণাও 
খুব স্প্ট নয়। উদ্িহয়ত বলতে চেয়েছেন, তরল ধাতুর 
মধ্যে মানুষের হাত ঝট করে ডুবিয়ে নেওয়া যায় অেবিশ্যি 
এ ধরনের এক্সপেরিমেন্ট দক্ষ বাক্তির ছারাই অনুঠিত হওয়া 
উচত)-__ধাতৃ গলানোর কারখানায় এবং লাবোরেটরীতে 
এ ধরনের বাপার হাতেনাতে দেখানো হয়েছে বহুবার | 


হলিউডের ফিল্ম বিশেষজ্ঞরা কিন্তু ভের্ণের কথামত এ 
কাঁঙ ফিল্ে দেখাতে যাননি । যতদূর জানা যায়, প্রথম ফিল 
দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছিল শেফ অলৌকিকভাবে-_মির্যাকল 
ঘটে গেছিল নাটকীয় মুহূর্তে । দ্বিতীয় ফিল্মে দেখানো 
হয়েছিল, তাতার রাজসভায় ফিওফাঁর খানেরই এক বেগম 
দয়! পরবশ হয়ে জল্লাদকে টাকা খাইয়ে টকটকে .লাল ইস্পা- 
তের বদলে শুধু গরম লোহা দিয়ে ভুরু পুডিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল 
মাইকেলের । বল! বাছুলা, এতে আইভান ওগারেফ আর 
ফিওফার খানের অযোগাতাই স্পট হয়েছে এবং ভের্ণের 
বাম্পীভূত অশ্রু দিয়ে চক্ষু অববোঁধ অথবা দৈববলে দৃষ্টি ফিরে 
পাওয়ার চাইতেও এই ধরনের বাখা। আরও অবিশ্বাস্য । 


